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ক ত্দিকাত্ডা -০- 


জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে যারা আমার জ্ঞানার্জনের 
পাথের জুগিয়েছেন সেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব 
শ্রীবিভূতিভূষণ কুণ্ড ও মাতৃদেবী 
শ্রীঅসীম! কুণ্ডুর পাদপন্ে 
গ্রন্থখানি অপিত হ'ল । 


অভিমত 


আমাদে4 সমালোচনা-সাহিতো বসবিশ্লেধণমূলক আলোচনার অভাব নেই। যা 
কিছু অভাব তা শ্রমসাধ্য, লেখক সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ কো যগ্রস্থের 
আমাদের তরুণ গবেষকসম্প্রদাগ গবেধণ| ডিগ্রী-অর্জনেব জন্যই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ 
কবতে বাস্ত। কিন্ত লেখকের পশ্চাৎ্পট ও পরিবেশ মম্থদ্ধে ও তথ্যসম্ধলন বিষয়ে সেরূপ 
আগ্রহা্বিত নয়। তারা মালীণ কাজে নিকৎ্সাহ, কিন্তু বুক্ষেব উচ্চতম ডালে থে 
পক ফলটি বসাস্বাদনের প্রতীক্ষা করছে মে বিষসেই অতি উৎস্থক। মন্দিরের সিড়ি 
অতিক্রম ণা করলে মন্দিবাধিষ্টাত্রী দেখতার স্পর্শযোগা নৈকট্যে গৌছান যাপ না । 
বু বসথ পরবে গথাসাহিত্য সম্পাদক আমাণ উপরেই বনঙ্কিমজীবনী বিষমে ভাব ন্াস্ত 
করতে চে, 771 কর্ধব্যস্ততাব এ বকুধ।-বিভক্ত মনোযোগের জন্য আমি তখন 
তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারি নাই। তার পর দিল্লী বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাংল। 
বিভাগের খতমান প্রধান ডঃ পবীন্দকুমার ধাসগুপ এই ভার গ্রহণ করে কমেক কিস্তী 
এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু ভাব পর পদমর্যাদা ৭ দায়িত্বভার বৃদ্ধির 
চাপেই এই কাজটি অসম্পূর্ণ বেখেছিলেন। আমরা উভয়েই বাংলা উপন্যাসের জনক 
বন্বিমচন্্র সন্ধে এই কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রতাবায়গ্রস্ত হযেছি বলে আমার ধারণা । 

যাই হোক এতদিন পরে এক তরুণ শিক্ষাব্রতী শ্রীমান অশোক কু গ্রথম 
উপন্যামিকের প্রতি এই অসমাপ্ত পৃজা সম্পূর্ণ করে আমাদের ল:,! নিবারণ করেছে। 
পে “বঙ্কিম-অভিধান' নাম দিয়ে বন্ধিম সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সমাবেশ কবে এক কোখগ্রন্থ 
বঞ্ষিমভক্তমণগলীব ৪ বঙ্গীয় সরম্বতীর হাতে উপহার দিয়েছে। এ এক নীরব ভক্তের 
নিষ্কাম পৃজাঞ্জলি। এতে লেখকের নিজ পাণ্ডিতা ও মৌলিক রসবোধ প্রকাশের কোন 
চেষ্টা নাই। এ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে নিজ ব্রত উদযাপিত করেছে। সে 
কোথায় কোথায় এই অর্ধোর পুজা সংগ্রহ করেছে তা! ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে নি, 
কোন প্রশংসার জন্য ওৎস্ক্য দেখায় নি। আশ! করি এই নীরব ভক্তের উপহার 
সকলেই রুতজ্রচিত্তে গ্রহণ করবেন ও অযাচিত সাধুবাদে এই তরুণ সারস্বত পথিককে 
উৎসাহিত করবেন। 

ইতি শুভার্থী 


শ্রীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রশ্ণভি পত্র 


বাঙালী বঙ্কিম বিস্বত জাতি । বাঙালী মনীধীগণের মধ্যে নিঃসংশয়রূপে শ্রেঠ এই 
বীর সাহিত্যিককে যে পরিমাণে বাঙালী বিস্বৃত হয়েছে সেই পরিমাণে সে দিশা গ্রস্ত । 
বঙ্কিমচন্র প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রদ্দখিত পথ ছাড়া আমাদের বাচবার উপায় নেই। 


বড়ই আশার বিষয় যে তরুণ সাহিত্যিক শ্রীঅশোক কু অশেষ অধ্যবসায় সহকারে 


বন্ছিম গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন | অনেকের ধারণা তরুণ সম্প্রদায় বন্ধিম সম্বন্ধে 
উদাপীন। বর্তমান গ্রন্থ সেই ধারণ! খণ্ডন করেছে। 


বইখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে সমকালীন মাসিকে প্রকাশিত হচ্ছিল আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অন্ত অনেকেরও করে থাকবে । বইখানির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
প্রথমতঃ, এ বই ডি, ফিল ডিগ্রি লাভার্থে তথাকথিত গবেষণা নয়। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিম 
সম্বন্ধে লেখকের আত্মগত চিন্তা নয়, যার মূল্য ছুতিন বছরের মধ্যেই পরিবর্তন হওয়' 
অপভ্ভব নয়। অন্য নামের অভাবে একে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধীয় অভিধান 
বল! যেতে পারে । এ হচ্ছে বইখানির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং অনপনেয় বৈশিষ্ট্য । বর্তমান 
খণ্ডে কেবল বন্কিমের উপন্তাস সমূহ আভিধানিক আলোচনার বিষয়। লেখক আশা 
দিয়েছেন থে পরবর্তী খণ্ডে তার প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে অনুরূপ আলোচনা করবেন । 


বল! বাহুলা এ জাতীয় কই বাংলাতে আর নাই। বঙ্কিম সম্বন্ধে ধারা গবেষণা 
করেন, সে গবেষণা ব্যক্তিগত বা বস্তুগত যেমনি হোক, গবেষক তরুণ বা প্রবীণ যেমনি 
হোন, তাদের সকলেরই পক্ষে এ বই অপরিহার্ধ্য ভাবে অত্যাবশ্যক । এমন একখানি 
বই হাতের কাছে থাকলে বঙ্কিম সাহিত্যে প্রবেশের পথ স্থগম হয়। এ বই আগে 
প্রকাশিত হলে বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ ও আলোচনায় আমার অনেক উপকার হ'তো। 
অবশ্ঠ ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে আশা রাখি। 


অপরের কথা জানিনা, আমার কাছে অভিধান সুথপাঠ্য গ্রন্থ । হাতে কাজ না 
থাকলে পাতা উদ্টে যাই, শিক্ষা ও আনন্দ দু-ই লাভ করি। এ বই সম্বন্ধে সে 
কথ! আরও অনেক বেশি সত্য । বঙ্িমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সঙ্গেই এ বই আমার গ্রন্থাগারে 
বিরাজ ক'রে বঙ্ষিম সাহিত্য পাঠের পথ আলোকিত করবে । বইখানার প্রচার হওয়া 
আবশ্তক। বর্তমান ও অনাগত পাঠক সম্প্রদায়ের জন গ্রন্থকার যে পরিশ্রম স্বীকার 
ক'রেছেন সেজন্য তিনি বাঙালী সমাজের ধন্যবাদের পাত্র । 


প্ীপ্রমথনাথ বিশী 


নিন্বেদধন 


সাহিত্যিক অভিধান বাংল! সাহিত্যে স্থপরিচিত নয়। তাই এজাতীয় গ্রন্থের 
উপযোগিতা সম্ধপ্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়ে রচিত 
গ্রবন্ধগ্রস্থে কখনো বা ভাদ্র জীবন-সংক্রান্ত আলোচনা, কখনো বা তীর্দের সাহিত্য- 
রুৃতিত্বের আলোচনা স্থান পায়। এই জাতীয় গ্রন্থগুলি আলোচকের ব্যক্তিগত দৃষ্টি ভঙ্গীর 
প্রভাবজাত। তাই একই লেখক সম্বন্ধে ছুটি সম্মালোচনা গ্রন্থের মধ্যে পার্থকা দুত্তর | 
তাছাড়া, একমাত্র কোন গ্রন্থই একজন লেখক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৌতুহল নিবৃত্ত করতে 
অক্ষম। কিন্তু সাহিত্যিক অভিধান সে অস্থবিধা দুর করে। কারণ-_ প্রথমতঃ, এ জাতীয় 
গ্রন্থে আলোচ্য লেখকের জীবন-সংক্রান্ত তথ্যাবলী যেমন সন্নিবেশিত হয়, তেমনি তার 
সাহিতোর াটস।9 বিষয়ের ওপরেও আলোকপাত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভিধান- 
বচয়িতা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনার স্বত্রটি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন বলে পাঠককে 
ত| প্রভাবিত করা অপেক্ষা, নিজন্ব বুদ্ধি ও বোধের সমন্বয়ে রসোপলন্ধির স্থবিধা 
কবে দেয়। সর্বোপরি, কোন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বু তথ্যসম্বলিত একটিয়াজজ আকরগ্রস্থ 
পাঠকদের বহুপঠনের পরিশ্রমকে লাঘব করে। 

তাই বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক অভিধান রচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু 
অগ্াবধি এই পথের একমাত্র পথিরুৎ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত 
সোমেক্দ্রনাথ বন্থ “রবীন্দ্-অভিধান? খগ্ডাহসাবে প্রকাশ ক'রে চলেছেন; তিনিই আমাকে 
'বঙ্কিম-অভিধান' রচনার প্রেরণা যোগান। তারপর থেকেই দীর্ঘ পাচ বছর ধরে এই 
গ্রন্থ রচনার জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে স্থুক করি। যতই গভীরে যাই, ততই 
মনে হয়-_-এ কাজ বুঝি একার ছারা সমাধা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মোমেনবাবু নিজেও 
যেমন অক্রাস্তকর্মা হয়ে রবীন্দ্র-সাগর মন্থন ক'রে চলেছেন, আমাকেও তেমনি বারবার 
উৎসাহ দিয়ে এ পথে এগিয়ে দিয়েছেন । আজ এই গ্রন্থ প্রকাশকালে কিঞ্চিৎ গুর- 
দক্ষিণান্বরূপ তাকে সম্রদ্ধ গ্রণাম জানাই । 

বাংল! দেশে প্রবন্ধের পুস্তক প্রকাশ যে কি কঠিন আধিক ঝুঁকির ব্যাপার, তা 
সহজেই অনুমেয় । কবিতার বই কিনে পড়ার লোক অল্প হলেও, অনেকে সথ কনে 
বিয়েবাড়ীতে বা অন্য কোন অস্থষ্ঠানে তা উপহার দিয়ে থাকেন। কিন্ত কোনদিন কেউ 
প্রবন্ধের বই মহজে উপহার দিয়েছেন কি? ছাত্রপাঠ্য গ্রবন্ধ-পুস্তক যদি হয়, তাহলেও 
তরু কিছু বিক্রী হয়, কিন্তু নিছক ছাত্রপাঠ/ নয় এমন প্ররবন্-পস্তকের দশা শোচনীয়। 
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কিন্তু তবুও বাংল! দেশে এখনো এমন কয়েকজন প্রকাশক আছেন, ধারা এরকম ঝুঁকি 
নিয়েও গবেষণা-পুস্তক প্রকাশ ক'রে থাকেন । শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হধীকেশ বারিক মহাশয়কে 
আমি সেরকম একজন প্রকাশক বলেই মনে করি। আমার প্রতি তীর যে শেহের 
মনোভাব রয়েছে, তাকে কৃতজ্ঞতার বিশেষণ দিয়ে ছোট করতে চাই না। কিন্ত 
তাকে উপলক্ষ ক'রে কয়েকটি কথা না বললেও বাংল! সাহিত্যের একটি সমস্যাকে চিহ্নিত 
করা যাবে না। 

বানান সমস্তা [তঁমান বাংলা ভাষার একটি বিশেষ সমস্যা । কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী 
সমস্য দেখা দেয় পুরাতন লেখকদের উদ্ধৃতি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বানান নিয়ে। শ্রদ্ধেয় 
হষীবাবু যখন উদ্ধৃতির শুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রাচীন লেখকদের বানান বিষয়ে আমাকে 
সতর্ক হতে বললেন, তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম-_অনেক গ্রন্থাবলী বা পরবর্তী 
সংস্করণের পুস্তকে বিনা কারণেই আধুনিক বানান সংযোজিত হয়েছে । আবার সাময়িক 
পত্র থেকে পুস্তকে বা সংকলনে উদ্ধত করার সময় সংকলক খুশিমত বানান ব্যবহার 
করেছেন। যদি এভাবে আমরা চলতে থাকি, তাহলে প্রাচীন সাহিত্যিকদের শব্গগঠন 
ও লিপিভঙ্গী অচিরেই লোপ পাবে। সেটা কি সমর্থনযোগ্য ? তাছাড়া, পরবর্তী 
কালের গবেষকদেরও অনেক অস্থবিধা হবে । আমাদের মনে হয়, সম্ভব হলে এখনও 
বহ্ছিম-গ্রস্থাবলীর এমন একটি সংস্করণ প্রকাশ করা দরকার, যাতে বঙ্কিম-সমকালের 
বানানের বৈশিষ্ট্যটি বজায় থাকে । এই গ্রস্থে উদ্ধতিগুলিতে যথাসম্ভব প্রাচীন বানান 
রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যেখানে “উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি, দিতে হয়েছে সেখানে 
আমি নিরুপায়। 

বঙ্কিম সাহিত্য সম্বদ্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আরো একটি বিষয় আমার নজবে 
পড়েছে যা সত্যই দুঃখজনক । “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ"-সংস্করণ গ্রস্থাবলী বা অন্যান্য যে 
সমস্ত বঙ্কিম-গ্রস্থাবলী প্রচলিত আছে, তাতে বঙ্কিমের অধিকাংশ বচন! সন্নিবেশিত 
হলেও সমস্ত রচনা স্থানলাভ করেনি । এটি যে সবসময় অনিচ্ছাকৃত নয় তার প্রমাণ 
আমরা পেয়েছি । 

“বঙদর্শনে'র আবির্ভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বচনাই প্রথমে এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হুত। 'ভ্রমর', প্রচার" প্রভৃতি অন্যান পত্রিকাতেও তিনি রচনা প্রকাশ 
করতেন। তারপর সেগুলির মধ্য থেকে বাছাই ক'রে টুকরো-রচনাগুলিকে তিনি 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেন । বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সদ্দা-সচেতন সমালোচক-মনা লেখক 
হ্বভাবতঃই ভুর্বল রচনাগুলিকে বাদ দিতেন। তাই “প্রবন্ধ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে 
লিখলেন-_“এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল তাহা সকলই “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 
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হইয়াছিল। কোন কোন প্রবঞ্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে । 
কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে। 

“এ জাতীয় আরও কয়েকটি মত্প্রণীত প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনমুর্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম 1” 

আবার “বিবিধ প্রবন্ধে”্র দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখলেন--“যে সকল প্রবন্ধ 
এই সংগ্রহে পুনমুরদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল; 
অল্পভাগ প্রচারে ৷ 

«১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বখসর আমি উহার 
সম্পাদকতা নির্বাহ করি । এ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না । কিন্তুএ 
চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসে_যেমন সামান্যই হউক, একটু 
স্থান লাভ করিয়াছে । এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে 
আমাকে পে জগ্চ পত্র লেখেন ; কিন্তু যাহা নাই তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে 
পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনমুর্্রিত করি । কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক 
ছিলাম না। অন্যের রচন! আমি কি প্রকারে পুনমুরদ্্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা 
করিয়াছি। আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনমুত্রিত করিয়াছি। 
যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনমুদ্রিত করিলাম। 

“সকলগুলি পুনমু্রিত করিবাৰ যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনমূর্দ্রিত হয় 
নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনমুদ্রিত করিলাম । ইহার সঙ্গে 
প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনমুক্রিত করিলাম । অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি 
পুনমুক্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না ।” 

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এ জাতীয় অযোগ্যতা নির্বাচনের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু 
আমাদের কি উচিত নয় বঙ্ধিমচন্দ্রের সামগ্রিক রচনার পরিচয়লাভের জন্য সবগুলি 
রচনাকেই সংরক্ষিত কর] ! 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্-এর বস্ছিম গ্রন্থাবলীর সম্পাদ কদ্ধয়-__শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীসজনীকান্ত দাস “বিবিধ' বিভাগে বঙ্িমচন্দ্রের যে রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট করেছেন, সে 
সম্বন্ধে ভূমিকায় বলেছেন-__ 

“বন্ধিমচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশ এই খণ্ডে সমাপ্ত হইল) সম্পূর্ণ সমাঞ্ত হইল বলা 
ঠিক হইবে না, আমবা সমাপ্ত করিলাম । সাময়িক-পত্রে এবং অন্থাত্র প্রকাশিত এবং 
এখনও পাুলিপি আকারে রক্ষিত অনেক সাময়িক ও অসাময়িক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ 
রচনা আমরা জানিয়া-শুনিয়াও এই সংগ্রহ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। 


[৮০] 


“বঙ্গদর্শন, ভ্রমর", 'নবজীবন+, প্রচার” প্রভৃতিতে এখনও বন্ধিমচন্দ্রের বেনামী বহু 
রচনা রহিয়া গেল। সকলগুলি প্রকাশ করিতে হইলে আমাদের সামর্ধ্যে কুলাইবে না । 
আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ও ভঙ্গীতে লেখা তাহার রচনার নমুনা মাত্র দিবার চেষ্টা 
করিলাম । 

“যে বেনামী রচনাগুলি আমর বর্তমান খণ্ডে প্রকাশ করিলাম, অনুমান ও পাবি 
পাশ্থিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা সেগুলি বস্কিমচন্দ্রের লেখা বলিয়। বুঝিয়াছি; ছুই এক 
স্থলে ভুল হওয়াও অ+স্তব নহে ।” 

বল! বাহুলা, এ জাতীয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। কারণ, 
বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনার পরিচয় তুলে ধরতে গেলে তার সব রচনারই পুনমু'দ্রণ 
প্রয়োজন। ভুলবশত; কিছু বেশী বা অন্তের রচনাও প্রবেশ করলে ক্ষতি নেই, 
কালক্রমে সেগুলির উত্তরাধিকার হয়তো নির্বাচন করা যেতে পারে, কিন্তু জেনেশুনে 
কোন রচনাই বাদ দিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আমরা সযত্বে এই সমস্ত অপ্রকাশিত 
রচনাগুলির উদ্ধারকার্ধে ব্যাপৃত আছি। সম্ভব হলে “বঙ্কিম-অভিধান*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে 
তা সন্নিবেশিত হবে। 

বেহ্থিম-অভিধান*-এর বর্তমান খণ্ডে কেবলমাত্র উপন্যাসগুলিই স্থান পেয়েছে। 
পাঠকদের স্থবিধার জন্য কয়েকটি বিষয়ে ভাগ ক'রে তথ্যগুলি আলোচিত হয়েছে। 
প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মোটামুটি একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। তারপর 
“বস্কিমন্দ্রের জীবন ও জীবনী সংক্রান্ত তথ্য”-এ তীর জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন 
ব্যক্তির, স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বর্ণীন্ুত্রমে দেওয়া হয়েছে । এখানে বভুল- 
পরিচিত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। 

“বঙ্ষিম-উপন্যাসের নাম ও পরিচ্ছেদের নাম স্বন্ধীয় আলোচনা”য় বস্কিম-প্রদত্ত গ্রন্থ 
ও পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে বর্ণানুক্রমে আলোচনা স্থান পেয়েছে । গ্রস্থনামের আলোচনাগুলিকে 
বীদ্দিকে তারকা-চিহ্ন ছার! নিপ্দি্ই করা হয়েছে। গ্রস্থ আলোচনায়__বচনাকাল, 
প্রকাশকাল, প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, সংস্করণভেদ, সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য 
আলোচনা স্থান পেয়েছে । চরিক্রগুলি পরে আলোচিত হওয়ায় এখানে স্থান পায়নি । 
পরিচ্ছেদদের নামের ক্ষেত্রে পাশে খণ্ড ও পরিচ্ছেদের সঙ্কেত দেওয়া আছে। যেমন__ 
“অগাধ 'জলে সাতার ( চন্দ্রঃ ৩/১৬ ) বলতে চন্দ্রশেখর? উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড ষোড়শ 
পরিচ্ছেদ বুঝতে হবে। যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে পরিচ্ছেদের কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য 
আলোচিত হয়েছে । 

“ব্ছিম-উপগ্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা” আরম হয়েছে ১৭৭ পৃষ্ঠ! 
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থেকে। কিন্তু অনবধানতাবশতঃ: শিরোনাম দ্বারা তা চিহ্নিত হুয়নি। ১৭৭ পৃষ্ঠার 
মাঝামাঝি থেকে বর্ণান্থুক্রমে চরিত্র আলোচনার স্থরু বলে গণ্য করতে হবে । 

বঞ্কিম-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের আলোচনা ছাড়া উপন্যাসের উল্লিখিত নাম 
গুলিও এই পরিচ্ছেদ্দে ল্গিবেশিত। নামের ডানদিকে উপন্যাসের যেখানে সেই চরিত্রটির 
প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন__“অগ্নিবর্ণ (রাজঃ 
৭/২)* বলতে “রাজসিংহ' উপন্যাসের সপ্তম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে “অগ্নিবর্ণ' চরিত্রটির 
সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে বুঝতে হবে। “বঙ্ধিম-উপন্যাসের দুরূহ শব্দ, ভৌগোলিক স্থান ও 
বিবিধ বিষয়”- আলোচনাতেও অনুরূপভাবে ডানদিকে উৎসনিদেশ করা আছে। 
“বঙ্কিম সভাধষিত”__-বঙ্কিম-উপন্যাসের বিবিধ পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রযুক্ত 'ও লেখকের বিবৃত 
আধ-প্রয়োগের সন্কলন। এগুলির মূল্য চিরস্তন এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহারযোগ্য ৷ 
“বস্িম-সন্বস্কীয় আলোচনা-গ্রন্থের তালিকাটি যতদুর সম্ভব পূর্ণাঙ্গরপে প্রকাশ করার 
চেষ্টা কর! লট হে ! 

সবশেষে “নির্দেশিকা” অংশে বর্ণীন্থুক্রমে সমস্ত আলোচনাগুলির স্থচী প্রস্তুত করা 
হয়েছে, যাতে পাঠকদের দ্রষ্টব্য বিষয়টি খুঁজে নিতে কোন অস্থবিধা না হয়। 
আলোচনাষ ছুটি জিনিমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে__সংক্ষেপে সমস্ত তথ্যের 
উল্লেখ এবং ভাব-প্রবণতা৷ বা উচ্জ্বাসবাহুল্যের সংযম। সেজন্য রসের হয়ত কিছুটা 
কমতি হতে পারে । 

এই অভিধানের তথ্যসংগ্রহে যতদুর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে । তবুও 
অনবধা নতাবশতঃ যদ্দি দু'একটি ভ্রুটি থেকে যায় সেগুলি সহদয় পাঠধদের লেখকের নামে 
ও প্রকাশকের ঠিকানাষ জানিয়ে দিতে অনুরোধ করি । “বস্কিম-অভিধানে”্র দ্বিতীয় 
খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ করা হবে। প্রথম খগ্ডটি 
ধারা সংগ্রহ করবেন, তার! যদি দ্বিতীয় খণ্ডের চাহিদা জানিয়ে প্রকাশকের ঠিকানায় 
জানিয়ে দেন, তাহলে আমাদের উৎসাহ বুদ্ধি পাবে । 

এই গ্রন্থের অনেক তথ্যসংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধমিণী শ্রীমতী স্বপ্না 
কু এম. এ | জীবনের সকলক্ষেত্রেই তার অর্পাংশ বরাদ্দ থাকার জন্য বিশেষ কিছু 
বলার দরকার করে না। 

“বহ্কিম-উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বদ্ধীয় আলোচন1” অংশটি দীর্ঘকাল ধরে 
সমকালীন" পন্িকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় একমাক্র প্রথম শ্রেণীর 
প্রবন্ধ মাসিক “সমকালীন” সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সহৃদয় ব্যবহার 
ও প্রবন্ধ-রচনায় উতৎসাহদানের জন্ত এই উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। 
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বিশ্ববিস্তালয়-জীবনে ধার সরস ও মৌলিক পাঠনভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করেছিল, 
সাহিত্যের সব্যসাচী সেই শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তার অমূল্য সময় ব্যয় ক'রে 
এই গ্রন্থ সন্থন্ধে মতামত দিয়ে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। ভাষাচার্ধ ডঃ স্থনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বাংল উপন্যাসের এতিহাসিক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ও গ্রন্থটি সম্বন্ধে অন্থকূল মতামত প্রকাশ ক'য়ে আমাকে খণবদ্ধ করেছেন। 
তাদের সকলকে সম্রদ্ধ গ্রণাম নিবেদন করি। 


তাছাড়া, বাংলা সাহিতোর খ্যাতনামা প্ডিতগণ এই গ্রন্থটি সম্বন্থে যেভাবে অন্থুকুল 
মতামত গ্রকাশ করেছেন, তাতে আমি অভিভূত। সকলেই আমার শ্রদ্ধেয়, তাই 
কৃতজ্ঞতার বিশেষণে তাকে খর্ব করতে চাই না। 

বঙ্িমচন্ত্র বর্তমান বাঙালী পাঠকের কাছে যে পরিমাণ শ্রুত, সে পরিমাণ পঠিত নয়। 
কিন্ত তিনিই বাংল! গন্ঠের যথার্থ পথ প্রস্তুত করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ মে খণ স্বীকার 
করতে ভোলেননি। প্রত্যেক বাঙালীর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য। 
সে কর্তব্পথে আজও যে আনন্দের শিহরণ বিদ্যমান, অভিজ্ঞ পাঠকরা অবশ্যই তা 
ক্বীকার করবেন। এই গ্রন্থ বঙ্কিম-পাঠকদের সাহাযা করলে, বাংলা সাহিত্য-চর্চায় 
আমার প্রথম পরিশ্রম সার্থক হবে । 


অশোক কু 


ঘুচীপত্র 
বিষয় 


বঙ্ছিমচন্দ্র রি হি 

বস্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনী সংক্রান্ত তথ্য 

বন্কিম-উপন্তাসের নাম ও পরিচ্ছেদের নাম সন্বন্ধীয় আলোচনা 
বঙ্ধিম-উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা! 
বন্ধিম-উপন্তাসের দুরূহ শব্ধ, ভৌগোলিক স্থান ও বিবিধ বিষয় 
বঙ্কিম স্থভা ষিত 

বঙ্ধিন-সন্বন্ধীয় আলোচনা-গ্রন্থের তালিকা 

নি্দাএক। 


বাকিমঢন্দরের জীবন ও জীবনীসবক্রান্ত তথ্য 


বঙ্কিমচন্দ্র । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ রতুপ্রস্থ। বঙ্ধিমচন্ত্র সেই মহামূল্য 
রত্বের অন্যতম । বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্যই শুধু নয়, জাতীয়তাবোধের 
মন্ত্রের উদগাতা! হিসাবে, সমাজসংক্কারক হিসাবে এবং দৃটচেতা পুরুষ হিসাবেও তিনি 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 

১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন, ১৩ই আধাঢ় ১২৪৫ সাল, রাত্রি নণ্টার সময় 
কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্ধিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম যাদবচদ্র চট্টোপাধ্যায়, 
মাতা দুর্গা দেবী । বঙ্কিমচন্দ্র পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান । 

ভ্রাতা সপ্জীবচন্জের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে বংশপরিচয় দিয়েছেন, 
তা তার নিজের সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । “অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর 
ফুলিয়! কুলীনাদ্গের পৃরপুরুষ। তীহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। 
তাহার বংশীয় রামজাবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব 
ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় 
সকলেই কাটালপাড়ায় বাস করিতেছেন ।” 

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বঙ্কিম-জীবনী”-তে যে বিস্তারিত বংশপবিচয় দিয়েছেন তা 
উদ্ধত কর! হল ।-_ 

দক্ষ 


স্থলোচন 
বাহদেব 
না 
রর ( মতান্তরে কুষ্ণদেব ) 
বরা 
কর অধবরু'্য ( মতান্তরে শ্ীধর ) 
বণ 


হী 


ধ. অ.-১ 


্রীগর্ড (শ্রীচৈত্যদেবের সমকালীন ) 
ভগবান 
অবসথী গঙ্গানন্দ 
কত 
নন্দনগোপাল বা নন্দকিশোর 
চি 
বন 
রামহরি 
পা 
যা 


ৃী 
জামাচবণ সঞ্জীবচন্্ টি এ 


টাচ রা তিশ্ন্দ্র কন্যা শরৎকুমারী ূ 
( নীলাস্তকুমারী ও উৎপলকুমারী ) বিপিন নলিন 


দেশ ও কাল। বঙ্গিমচন্র যে যুগে বাংলাদেশে আবিভূতি হন, মে সময়ের: দেশ- 
কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে ককিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া প্রয়োজন । ইংরাজ-রাজত্ব সে সময় 
বাংলাদেশে মোটামুটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। স্থতরাং রাঁজনৈতিক আন্দোলনের কোনে 
নুযোগ তখন! গড়ে ওঠেনি । "বিশেষ করে দীর্ঘকাল, মুলমান-শাস্নের অধীন থাকার 





ফলে যখার্থ দেশপ্রেমের কচন| তখনে। দেখা দেয়নি । বরং মুললমান-্পাসনের বাংলাদেশে 
বিভিন্ন অনাচারের স্থতি নিয়ে বাঙালীদের ইংরেজ-আল্গত্য বুদ্ধি পেয়েছিল । ইংনেজ 
প্রতিষ্ঠিত নবনগরী কোলকাতায় বাণিজ্যন্থত্রে অর্থ উপার্জন করে, কিনতু লোক ফন 
ভাগ্যলক্ষমীর আশীর্বাদ লাভ করেছিল, তেমনি ইংরেজ-সরকারের চাকুরী-গ্রহণের জন্যও 
সাধারণ লৌক আগ্রহী হয় । এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগা ভূমিকা হল 
ইংরাজী ভাষার। এ ভাষার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে বাঙালীর চিত্ববৃত্তি সাগরপাদ্র 
পর্বস্ত প্রসারিত হ্য়। ইংরাজী-সাহিত্যের বিপুল সম্পদ এই জাতির প্রতি শিক্ষিত 
বাঙালীর শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্টার সঙ্গে 
বাংলা গগ্য-চর্চার হ্ত্রপাত ঘটে । এই গগ্-চর্চা যখন ক্রমে ক্রমে বাঙালী জনসাধারণের 
মধো বিস্তার লাভ করে, তখন চিন্তার রাজ্যে এক নৃতন দিগন্তের সুচনা হয়। ১৮১৭ 
্রীগ্রাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের ছাত্র, “ইয়ং বেঙ্গল”, ইংরেজীয়ানাও 
অন্ধ অন্থকারক বললে ক্ষতি হয় না। ইংরাজ পাদ্রীরা শহর কোলকাতার বুকেই 
্ীষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিত করার যে প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন, তাতে ধর্মপ্রিয় 
বাঙালীর শানে বোধহয় প্রথম ইংরাজবিদ্বেষ জাগলো । হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের 
মধ্যবর্তী ধর্ম রামমোহন রায় প্রবত্তিত ব্রাহ্মধর্ম। সেকালের অধিকাংশ চিন্তাশীল 
বাঙালীই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাই আর এই ধর্মের তেম, 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। আর একদিকে শ্রীপ্ধর্মের ব্যাপকতাকে রোধ করা? 
জন্যই গোড়া হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হতে থাকল। হিন্দুকলেজের ছাত্র হয়েও ভূদে, 
মুখোপাধ্যায় রক্ষণণীল হিন্দুধর্মের পোষকতা করলেন। এমনি নানাভাবের আকর্ষণ 
বিকর্ধণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধের ইতিহাস চমকপ্রদ । এ সময়ের ইতিহাস মৃত 
সমাজ-আন্দোলনেরই ইতিহাস । এ ইতিহাসের মূলকথা-_বার্জলীর আত্মচেতনা, 
উদ্বোধন। তার ফলেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে প্রথম ইংরাজ 
সিংহাসনের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন জেগে উঠল । যদিও এই বিদ্রোহকে অনেকো 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কুত্রপাত বলে স্বীকার করেন না। তবুএকথা স্বীকার করতে 
হবে, সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হলেও,__ইংরাজ বিদেশী, এদেশে তাদের অধিকার নেই-_ 
বাঙালীর এই মনভাব ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হতে লাগল । 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত ইতিহাসের নতুন আবর্তনে বহ্ধিমচন্দ্ের বাল্জীবন গ্য 
উঠেছে । কারণ ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ধে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, বন্ধিষ 
এ্টযান্স পরীক্ষা দেন এবং পররর্তাঁ বৎসরে বি, এ পাশ করেন। অতএব এই সমন 
বঙ্কিমচন্ের যথার্থ যানস-গঠনের যুগ বল! স্বেতে পারে। বদ্ধিমচন্ধের জনস্থায নৈহাই 


কোলকাতার নিকটবর্তী । তার ছাত্রজীবন যেখানে স্থুরু হয় সেই হুগলী কলেজ 
কোলকাতার কাছেই। বিশেষতঃ ন্সংবাদপ্রভাকরে'র সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল 
থেকেই. যৌগাযোগ থাকায় উনবিংশ তাব্দীর আন্দোলনের নান৷ প্রক্রিয়া তার মনে 
অবচেতনভাবে নিশ্চয়ই কার্ধকরী হয়েছিল । 

লেখাপড়া । পাঁচ বছর বয়সে, কুল-পুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্াচার্ষের কাছে 
বন্িমচন্জ্রের হাতে খড়ি হয়। তারপর তিনি গ্রামেরই পাঠশালায় রামপ্রাণ সরকার 
নামক জনৈক গুরুমশায়ের কাছে আট-দশ মাস পড়াশোনা কবেন। 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাবে বঞিচন্দ্রের বয়স যখন ছয় বছর, তখন তিনি তাহাব পিতার কর্মস্থল 
মেদিনীপুরে যান এব সেখানে এক ইংরাজী স্কুলে ভতি হন এবং পড়াশোনায় তিনি 
'অত্যন্ত দক্ষতা দেখান। মেদ্িনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্র পাচ বছর পড়াশোনা করেন। সেখান 
থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুাবী মাসে এক পঞ্চমবর্ীয়া 
গ্ন্দরী কন্যার সঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রেব বিবাহ হয়। বঙ্কিমের বযস তখন এগার বছর । 

ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র । বাল্যকালে বঙ্ষিমচন্দ্রের স্বভাব কিরূপ ছিল, সে 
সম্পর্কে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-_“বস্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার 
মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন...। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা__ 
যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন কবে__তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, 
সেইজন্য দুর্বল ও ন্ষীণদেহ ছিলেন।-.-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন 
প্রন্ষুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকের! তাহাকে ভক্তি কবিত, সকলে 
তাহার নিকট থে'সিতে পারিত.না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে তাহার আনন্দ 
ও উৎসাহ বধধিত হইত ।” 

“যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, 
একদল ডাকাত আমাদের বাটিতে ডাকাতি করিবে । পিতৃদেব তখন বাটিতে ছিলেন 
না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে, 
স্্রীলোকেরা ও আমার চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। 
ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি ছুলাইয়। ঘাড় নাড়িয়া 
বলিলেন, “তাহা কখনই হইতে পারে নাঃ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইব ন]1।' 
পিসেমহাশয় বলিলেন, “তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।* বঙ্কিম বলিলেন 
"কেন কেটে যাবে? আমদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর 
বাদি যাহারা এক একজন লাঠিয়াল ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, 
সাধ্য কি যে ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়।' তাহার অগ্রজন্য়েরও এ মতে মত 


হওয়াতে, বালক ব্কিমেরই পরামর্শ মতে কার্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক 
লোক আমাদের বাড়ি পাহার৷ দ্রিত। ডাকাত আসিয়৷ ফিরিয়া গেল। এ দিন 
হইতে গুরুজনেরা বন্ধিমচন্দ্রকে "বাকা" বলিয়া ডাকিতেন 1” 

হুগলী কলেজে শিক্ষা। সাড়ে এগার বছর বয়সে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে 
অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভ্তি হন। তখন কলেজেও স্কুল বিভাগ ছিল। 
স্কলের দু'টি ভাগ- সিনিয়র ডিভিসনে তিনটি শ্রেণী এবং জুনিয়র ডিভিশনে চারটি শ্রেণী। 
বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিভিশনের প্রথম শ্রেণীর “এ' সেকৃশনে ভি হন। মাসিক দু' টাকা! 
, বেতন দিয়ে তিনি পড়তেন । প্রথম বছরেই বঙ্ষিমচন্দ্র বাষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব 
দেখাবার জন্য পুরস্কার পান। তখন জুনিয়র বিভাগে ফাইন্যাল পরীক্ষা জুনিয়ার 
স্কলারশিপ পরীক্ষা নামে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৩ খ্রী্টাব্ধের পৰীক্ষা অন্তষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ 
খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে । বঙ্কিমচন্দ্র এ পরীক্ষা দেন এবং হুগলী কলেজ ও তার 
অধীনে ৭৩ জন পরীক্ষার্থার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 
বয়স ষোল বছরেসও কম । 

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ 
্ীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সিনিয়র বুত্তি-পরীক্ষা দেন এবং ছু" বছর মাসিক ২০ টাকা 
হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন । তারপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন, হুগলী 
কলেজ থেকে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেন ও ১২ই জুলাই এই কলেজ ত্যাগ করেন। 

ছুগলী কলেজের সাহিত্যজীবন। হুগলী কলেজে থাকাকালীন বঙ্ষিমচন্দ্রের 
সাহিত্যচর্চা প্রকাশ্ঠে স্বীকৃতিলাভ করে । “সংবাদপ্রভাকরে” কবিতা রচনা করে তিনি 
কুড়ি টাকা পুরস্কার লাভ করেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ এধিকারী নামে অন্য 
কলেজের দু'জন ছাত্রের সঙ্গে কবিতাযুদ্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূতি হন। এই যুদ্ধ সংবাদ- 
প্রভাকরে “কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ” নামে খ্যাত। হুগলী কলেজে আমরা কৰি 
বন্কিমের পরিচয় পাই। 

প্রেমিডেন্দি কলেজ। হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে বঙ্ষিমচন্্র 
কোলকাতায় প্রেসিডেন্দী কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হলেন। কাঁটালপাড়া থেকে 
যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য কোলকাতায় বাড়ীভাড়া করলেন। ১৮৫৭ শ্রীষ্টাবে 
কোলকাত বিশ্ববিদ্ালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সপী কলেজের 
আইনবিভাগ থেকে এই পরীক্ষা দিলেন। সেবার ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। 
তার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও.দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্রও 
গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 


পরবসর ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসৈর প্রথমদিকে কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
সর্বপ্রথম বি এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হল। সেবার ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু 
কেউ সববিষয়ে পাশ করতে পারেন নি। বঙ্ছিমচন্দ্র ও যছুনাথ বস্ত্র নামে অন্য একজন 
পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 11600651৪20 10181 
50161)০65-এ অনধিক সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন । এই বিষয়ের পরীক্ষক 
ছিলেন 1১6 7২০৮০. 4১. ]), ]) 170.1 কিন্ত সিনেটের অধিবেশনে এদের সাত 
নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে পাশ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। 

বি. এ. পরীক্ষার পরও ৭ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন ' 
পড়েছিলেন তারপর চাকুরীলাভ করে তিনি অন্যত্র গমন করেন। কিন্তু ১৮৬৯ 
গ্রষ্টাব্ের জানুয়ারী মাসে বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন। 

চাকুরী জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে চাকুরী পেলেন, সেবিষয়ে শচীশচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় “বঙ্কিমজীবনীশতে লেখেন, “বি এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইল, মে মাসের 
শেষ ভাগে। পরীক্ষার ফল দেখিয়া! ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া 


পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের কার্ধ 
গ্রহণ করিবে ?' 


বঙ্কিমচন্দ্র । পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া! উত্তর দিতে পারি না । 

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকৃরি তুমি প্রত্যাশা কর? 

বঙ্কিমচন্দ্র । যত বড় চাকরি আপনি আমাকে দিন্‌ না কেন, পিতার অভিপ্রায় ন। 
বুঝিয়৷ আমি কোন কার্ধ গ্রহণ করিতে পারি না। 

ছোটলাট, বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে গ্রীত হইলেন; বলিলেন, “ভাল, তোমায় 
আমি কিছু দ্রিনের সময় দিলাম; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়৷ সত্বর আমায় 
সংবাদ দিবে ।' 

চাকরি গ্রহণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বেশী ইচ্ছা ছিল না; কিন্ত পিতার আদেশে 
তাহা গ্রহণ করিতে হইল । 

বহ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩-এ আগস্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজিষ্টর্টের পদে নিযুক্ত 
হইলেন । তখন তাহার বয়স কুড়ি বৎসর ছুই মাস।” 

বন্িমচন্দ্রের এই চাকুরীলাভের কাহিনী কতদূর সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
কারণ শচীশচন্ত্র প্রদত্ত সাল তারিখ অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র 
দীর্ঘ চাকুরীজীবনে যে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার তালিক1 “সাহিত্যসাধক 
চরিতমালা” থেকে উদ্ধৃত করা হল। 


স্থান স্থায়ী ব। অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 


যশোহর ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি কলেক্টর.. ১৮৫৮, ৭ আগস্ট 
নেগুয়' এ ১৮৬০, ২১ জানুয়ারী 
( মেদিনীপুব ) এ (৫ম শ্রেণী) ১৮৬০১ ৭ নভেম্বর 
খুলন! ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি কলেক্টরা. ১৮৬০১ ৯ নবেম্বর 
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২৭ সেপেটম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন । 
| এ ১৮৬১১ ৫ অক্টোবর 
এ ৪র্থ শ্রেণী) ১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি 
বারুইপুর ( ২৪-পবগন। ) এ ১৮৬৪, ৫ মার্চ 
এঁ ( অস্থায়ী ) ডায়মগহারবার১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর 
এ ( ৩য় শ্রেণী) ১৮৬৬, ৫ মার্চ 


মন্্স্বতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দ্দিন 
এ ১৮৬৬, ৭ আগষ্ট 
গবর্মেন্ট আমলাদেব বেতন-নিদ্ধীরণ জন্য কমিশনের কাজ ১৮৬৭, ৩১ মে 
এ (অস্থায়ী ) আলিপুর, ২৪-পরগনা৷ ১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট 


ছুটি £ ব্যাক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ ত ৬ মাস 


এ ১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর 
মুশিদাবাদ এ ১৮৬৯) ১৫ ডিসেম্বর 
এ (২য় শ্রেণী) ১৮৭০, ২৫ নবেম্বর 

বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পাসন্যাল আযসিষ্টাণ্ট ( অস্থায়ী ) ১৮৭১, ২৫ এপ্রিল 
এ ১৮৭১১ ২৮ মে 
মুশিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি ১৮৭১, ১০ জুন 


ছুটি £ বিন!-মঞ্তুরীতে দুই দ্িন_-১৭ ও ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩ 
ছুটি ঃ অনুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস 

বারাসাত ( ২৪-পরগনা ) এ ১৮৭৪, ৪ মে 
মালদহে রোড-সেস কার্যে ( অস্থায়ী ) ১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর 
ছুটি £ অনুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন 

হুগলী এ ১৮৭৬) ২০ মার্চ 
ছুটি ঃ অনুস্থতাদশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দ্দিন 


ণ 


স্থান | স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 


হুগলী ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি কলেক্টর.. ১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারী 
এ এবং বদ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল আসিটণ্ট 


১৮৮০১ ৬ নবেম্বর 
হাবড়া এ ১৮৮১) ১৪ ফেব্রুয়ারী 
কলিকাতা বেঙ্গল গবর্ষেপ্টের আ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ( অস্থায়ী ) ১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর 

ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর 
আলিপুর ( ২৪-পরগনা ) ২য় শ্রেণী ( অস্থায়ী ) ১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি 
বারাসত এ (অস্থায়ী ) ১৮৮২, ৪ মে 
আলিপুর ( ২৪-পরগনা ) এ (অস্থায়ী ) ১৮৮২, ১৭ মে 
জাজপুর ( কটক ) এ (অস্থায়ী ) ১৮৮২, ৮ আগস্ট 
হাবড়া ৃ এঁ ১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারী 
ছুটি ঃ প্রিভিলেজ লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন 
এ (১ম শ্রেণী) ১৮৮৪, ১ নবেম্বর 
ঝিনাদহ ( যশোহর ) এ ১৮৮৫) ১জুলাই 
ছুটি ঃ অস্স্থতারশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস 
ভদ্রক ( কটক ) এ (অস্থায়ী ) ১৮৮৬১ ১৭ মে 
হাবড়া এ ১৮৮৬, ১০ জুলাই 
ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস 
মেদিনীপুর এ ১৮৮৭১ ১৯ মে 
ছুটি ঃ বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন 
আলিপুর (২৪ পরগনা ) এ ১৮৮৮১ ১৬ এপ্রিল 


ছুটি ঃ প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন 
অবসর গ্রহণ-_-১৪ জেপ্টেম্বর ১৮৯১। 
বস্িমচন্দ্রের এই স্ুদীর্থ ৩৩ বছরের কর্মজীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি ফলপ্রশ্থ। 


এই চাকুরী জীবনই বা্টিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সময়। কর্মময় জীবনের বিচিত্র 


অভিজ্ঞতা তার সাহিত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা৷ চিন্তার বিষয়। চাকুরী 


উপলক্ষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছেন। নিঃসন্কোচে তিনি 
অন্ঠায়ের গ্রতিবাদ করেছেন । কোন কোন উদ্দারচেতা৷ উচ্চপদস্থ ইংরাজের কাছ থেকে 


৮৮ 


তিনি যেমন প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাও পেয়েছেন। 
মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র ওপরওয়ালাদের খুব খুণী করতে পারেন নি। তাই যথেষ্ট 
যোগ্যতা থাকা সত্বেও তিনি কোনেদিন ম্যাজিষ্র্টে হতে পারলেন না । 

প্রথম কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যশোহরে গেলেন । সেখানে থাকাকালীন ১৮৫৪৯ 
খীটান্ধের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্বীবিয়োগ হয়। প্রথমা পত্বীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র 
সাতিশয় দুঃখিত হন। আর তার বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না । কিন্ত পিতা-মাতার 
অন্গরোধে ১৮৬০ '্বীষ্টাব্ধের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্তা 
রাজলম্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্জ্রের এই স্ত্রী তীর মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন। 
এর গর্ভে বঙ্কিমচন্দ্রেরে তিনটি কন্যাসন্তান জন্মে। তাদের নাম শরৎকুমারী, 
নীলাক্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। এর মধ্যে শরৎকুমারীই দীর্ঘজীবি । এ"র সঙ্গে 
রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় । 

১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্ধে বঙ্িম-পবিবারে সাংসারিক নানা গোলযোগের স্ুত্রপাত হয়। এই 
গোলযোগের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় নি। এই সময় যাদবচন্দ্র উইল করে 
কাটালপাড়ার বাড়ী মধ্যমপুত্র সঞ্জীবচন্ত্র এবং কনিষ্টপুত্র পূর্ণচন্দ্রকে দেন। 

১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ধে ( বৈশাখ ১২৭৯ ) কোলকাতার ভবানীপুর থেকে বস্কিমচন্ত্র- 
সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা শুধু বাংলা-সাহিতা জগতেই 
নয়, বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনাতেও এক যুগান্তর আনয়ন করে । 

চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর বন্ধিমচন্দ্র কোলকাতার বাড়ীতে অবস্থান করেন। 
এই সময় তিনি বিভিন্ন মভা-সমিতিতে যোগদান করেন ও বিভিন্ন বক্তৃতা প্রদান করেন। 

“১৮৪৯৪ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাহার বহূত্র রোগ অসম্ভবরূপ 
বুদ্ধি পায়। তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্থণা ভোগ করিয়া 
৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, 
কিন্ত বাকরোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০ ) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের 
সময় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার ত্রাতুষ্পুত্র ( শ্য/মাচরণের পুত্র ) কুষ্ণবাবু মুখাগ্রি করেন ।” 
( সাহিত্য সাধক চরিতমালা! ) 

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বন্কিম-জীবনী”তে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর শোকযাত্রার একূপ 
বর্ণনা দিয়াছেন_-“মৃত্যুর সময় তাহার কক্ষে পাচ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। 
বন্ধিমচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্োষ্ঠা কন্যা, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও 
বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ । 

বঞ্ষিমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্তমধ্যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল অনেকেই ছুটিয়া 
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আসিলেন। সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি ও কবিবব শ্রীযুক্ত অক্ষয় বড়াল 
তখন স্থরেশবাবুর বাড়ীতে তাস খেলিতেছিলেন। তীহারা সংবাদ পাইবামাত্র তাস 
ফেলিয়া উঠিয়া '্রাড়াইলেন। ন্থরেশবাবুর ছাপাখানা ছিল) তিনি তৎক্ষণাৎ একটা 
স্লিপ ছাপাইয়!, সহরময় বিলি করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। স্থুরেশবাবু, 
অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অনেকেই শকটারোহণে নগ্ন্পদে বঙ্ছিম-মন্দিরে আসিয়া সমুপস্থিত। 
মে মন্দির তখন ক্রন্দনরোলে প্রতিধধ্বনিত। বন্ধুবান্ধব ও ভক্তবুন্দ যখন আসিয়। 
পৌছিলেন, তখন বেলা সাড়ে চারিটা। লোক ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল; অবশেষে 
বাড়ীতে লোক আর ধরে না। 

কিন্ত দেহ লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহাকে খাট আনিতে 
পাঠান হইয়াছিল, সে আর ফিরে না । তাহার সন্ধানে যাহারা গেল, তাহারাও নিরুদ্দেশ 
হইল। অবশেষে বেলা ৬্টাব সময পাড়ে এক বুহৎ খাট আনিয়া উপস্থিত কবিল । 
খাটের উপর উত্তম শয্যা বিস্তৃত হইল। শয্যোপবি পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তাবপর-_ 
তারপর যে পঞ্চভৌতিক দেহে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালেব জন্য বাস কবিযাছিলেন, যে মৃন্ময় 
ঘটমধ্যে দেবতা এতদিন অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে ক্ষণভঙ্গুর আধার ত্রিতল হইতে 
আনীত হইয়া খট্রাঙ্গোপরি রক্ষিত হইল। বঙ্ষিমচন্দ্রের মুখমণ্ডুলে কোনও কষ্ট-চিহ্ 
নাই-কোনও বিকার নাই। অপূর্ব শাস্তি, চিবপ্রফুল্লতা ব্দনমগ্ডলে প্রতিভাত 
হইতেছিল। সে প্রছুল্লতা যেন এ সংসারের নয়,_তিনি যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে কোনও অজ্ঞাত 
রাজ্যের স্থখময় ছবি দেখিতে দ্লেখিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন । ধাহার! 
তখন তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তাহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া মৃত বলিষ। 
মনে হয় নাই, মনে হইয়াছিল, যেন তিনি নিত্রিত__যেন তিনি স্প্তাবস্থায় স্থখময স্বপ্ন 
দেখিতেছিলেন। 

গগনভেদ্দী হাহাকারের মধ্যে “অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণতরু'কে গৃহের বাহিরে আনা 
হইল। পরে কলেজ স্ত্রী ও কর্ণওয়ালিস্‌ ট্াট দিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। 
পুরমহিলাদদের অন্গরোধে ত্রাঙ্ম-মন্দিরের সম্মুখে খাট নামান হয়। ক্রাহ্মমহিলারা গবাক্ষ 
হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ দর্শন করেন। স্থরেশবাবু, রাখালবাবু প্রতৃতি অনেকেই খাট 
ধরিয়াছিলেন। খাট হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তীহারা যত অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন__তত জনন্োত বাড়িতে লাগিল। ্থরেশবাবুর প্লিপ পড়িয়া অনেকেই 
তখন বঙ্থিমচন্দ্রকে দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে যিনি শুনিলেন, 
বঙ্কিমচজ্ের দেহ লইয়! যাওয়া হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা দোকানে 
জুতা খুলিয়া শবদেহের অন্থগমন করিতে লাগিলেন। গৃহচুড়া হইতে যিনি এ সংবাদ 
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পাইলেন, তিনি ঝটিতি জুতা খুলিয়া জন-শ্রোতে সম্মিলিত হইলেন। ধাহার পদতল 
কখনও ধুলিসংশ্লিষ্ট হয় নাই, তিনি গাড়ী ছাড়িয়া নগ্রপদে শবদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন শব-বাহকেরা হেছুয়ার মোড় ভাঙ্গিয়া বীডন স্্রীটে 
পড়িলেন, তখন জন-সঙ্ঘ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। বীডন দ্াটে উপেন্দ্রবাবুর 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। বহ্থমতী অফিস তখন বীডন স্ীটে। উপেনবাবু একটি মুদির 
দোকানে জুতা ফেলিয়া শবের অনুগমন করিলেন। *থিয়েটারের সম্মুখে খাট আবার 
নামান হইল। সেদিন সন্ধ্যাকালে অভিনয়। অনেক লোক অভিনয়-দর্শনার্থ 
আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার ছাড়িয়া শবদেহের অন্ুগমন 
করিলেন। যখন সকলে নিমতলা ঘাটে পৌছিলেন, তখন সহম্র সহস্র ব্যক্তি চারিদিক 
হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই বিপুল জনতার কলেবর বর্ধিত করিতে লাগিলেন । কেহ 
বঙ্কিমচন্্রকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন, কেহ প্রণাম করিলেন, কেহ বা 
পুদ্পোহার প্রদান করিলেন। সে দৃশ্ঠ মম্পর্শা ! 

ইহার পূর্বে বাঙ্গালী মৃত সাহিত্যিককে এমন করিয়া আর সম্মান দেখায় নাই। 
এই তাহার প্রথম আত্মসম্মীন-বোধ, এই তাহার গ্রথম জাতীয় ভাবের উন্মেষ ।” 

বঙ্কিমচন্দ্রের রূপ | বালাকালে বন্ধিমচন্্র দুর্বল ছিলেন। যৌবনে বহ্ছিমচন্্ 
দৃপ্ততৈজসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। মাথায় চেরা সি"থি, স্থপুষ্ট গোঁফ, চাপা ঠোট এবং 
উচ্ভত নাসিকায় দুঢ়তার ভাব। প্রৌটের বঙ্কিমচন্দ্র খষিতুল্য। তখন তার গোফ ছিল 
'না। ফলে সমগ্র মুখমণলটি সৌমতার নিদর্শনরূপে বিরাজ করত। ববীন্দ্রনাথ তার 
প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় বস্কিমের বিশিষ্ট মৃত্তির কথা বলেজেন__“আর সকলে 
জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন ।” 

আচীর-আচরণ। “বস্থিমবাবু “সৌধীন' ছিলেন। তাহার আশেপাশে সবই 
বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে 
পড়িত না। বস্কিমবাবুব পরিচ্ছদে বিলাসিতা! বা! বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও 
'পারিপাট্য ছিল। বাড়িতেও বঙ্কিমবাবুর পিরানের বুকের বোতামের ছু'একটা খোলা 
দেখি নাই। শেষ বয়সে বন্ধিমবাবু দ্রাড়ী গৌফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ 
কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, 
এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝকৃ ঝ্ক্চ চকু চকু করিত। খাপখানিও 
সেইরূপ । ঘরের আপবাব স্ুবিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন । টেবিলে দৌয়াত, কলম, কাগজপজ্জ, 
'কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে স্থরক্ষিত ; কোথাও এক বিন্দু ধুলি নাই। বহ্কিমবাবু লিখিয়া 
কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া মোছা) 
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মূরলী বড় কলিকায় “তাওয়া' দিয়া উত্রষ্ট স্থরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। 
বঙ্কিমবাবু বেশ থিতাইয়া জিবাইয়া, ধীরে ধীরে তামাক টানিবার আয়াম ভোগ 
করিতেন । বাড়ীতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোন 
বিশৃঙ্খলা নাই। 

সাহিতোও বঙ্থিমবাবুর “সৌধীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্ধের 
কবি ছিলেন। তাহার কল্পনায় সৌন্দর্য, রচনায় সৌন্দর্য, বাক্য-বি্যাসে সৌন্দর্ঘ, শব্দ 
চয়নে সৌন্দর্য । তাহার উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীও সৌহীন, সৌন্দর্যপ্রিয়। তাহার 
আদর্শও সৌন্দর্য । তাহার অনেক ক্ষুত্র স্ষ্টির 'রচনারীতি' খুব সৌহীন।” ( বক্ষিমচন্্র 
স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি )। 

পড়াশোনা । “কাব্যের উপর বস্কিমবাবুর খুব ঝৌক ছিল। তিনি কলেজ 
হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ কুমারসম্ভব 
মেঘদূত শকুস্তল! পড়িয়াছিলেন। --**** সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি কাব্য 
পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী 
ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেল! দিতে দিতে তিনি বঙ্গদর্শনের 
তহবিল খালি করিয়! দ্রিয়াছিলেন। গানের উপর তাহার বেশ বৌঁক ছিল। তিনি 
কয়েক বৎসর যছু ভট্রের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন । 
বসিয়। বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেন, ইহাও দেখিয়।ছি ; কিন্তু তাহাকে দলনী বেগমের 
হ্ঠায় গুন্‌ গুন্‌ করিয়া ছাড়া গল! ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি ছাপাইয়াও 
বাল্যকালে ক্ষবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। 

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তীহাঁর বেশি সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাম তিনি 
খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ধদাই ফ্লবেন্সের মেডিচিদ্দের কথা কহিতেন। “রিনাইসেন্স 
(51581558786 ) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া 
বাঙ্গালমবও আবার যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন ।” ( বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায় : শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী ) 

মানুষ বন্ধিমচক্দ্র। “লেখক বন্বিমকে অনেকেই জানেন, কিন্তু মানুষ বস্কিমটি 
সকলের পরিচিত নহেন। তার হৃদয়ের চারু শোভা সকলের বিদিত নহে। 
মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় অন্ুবাগ, স্বাধীনতা-প্রিয়ত৷ ও ন্ায়ান্ুরাগ তাহার হৃদয়ের 
উজ্জল অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। তোষামোদ ও অযথা স্বতিবাদে রাজ পুরুষগণের মনোরঞ্জনে 
তিনি চিরকাল সমভাবে ঘ্বণা ও অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, এজন্য তিনি ছুই একবার 
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দুই একজন উদ্ধত-স্বভাব দাস্তিক বাজকর্ম-চারীর একাস্ত অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন 
তাহাতেও তীহার স্বাধীনতা ও সাহিত্যান্গরাগ খর্ব হয় নাই। ন্তায়-বিচার ও কার্য 
বিচক্ষণতা গ্রভাবে তিনি কি স্বদ্দেশীয় কি বিদেশীয়, সকলেরই সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সন্মান- 
ভাজন হইয়াছিলেন। 

তিনি চিরদ্দিন নির্ভয়ে ও অসক্কোচে উদার মত প্রকাশে আনন্দ অনুভব করিতেন। 
-*****বন্ধুর প্রতি তাহার অকৃত্রিম অঙ্গরাগ ও গভীর ভালবাসা ছিল ।..*..অপবিচিত 
লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্বযবহার প্রদর্শনে কুষ্িত হন নাই। 
সকলের প্রতি শিষ্টাচার শ্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাহার চরিত্রের 
আর একটি প্রধান গুণ ছিল |” (বঙ্ষিমচন্দ্র ঃ বিজয়লাল দত্ত ) 

বঙ্কিমচন্্র যে রাগী ছিলেন এবং নিয়মের কোন ত্রুটি হলেই রাগে অধীর হয়ে 
উঠতেন, তার পরিচয় শচীশচন্দ্র “বন্িম-জীবনী”তে দিয়েছেন। 

সাহিত্যসাধনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার বিস্তৃত ইতিহাস এই গ্রন্থের স্বর 
ছড়িয়ে আছে বলে এখানে আর শ্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হল না। প্রত্যেক গ্রন্থের (উপন্যাস ) 
বিস্তারিত ইচিাণত্ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে । তাই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থতালিকা 
“সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা” অনুসরণে যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে এখানে সমনিবেশিত 
হল। প্রথমে গ্রন্থের নাম, তারপর পুস্তকটির শ্রেণী, তারপর প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশের 
তারিখ, সম্ভব হলে প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখা। দেওয়া হল। 

১। ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস। (কাব্যগ্রন্থ ) ইং ১৮৫৬। 
পৃঃ ৪১। 

২। দুর্গেশনন্দিনী। ( ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস )। ইং ১৮৬৫ পৃঃ ৩০৭ | 

৩। কপালকুগুলা। (কাব্যোপন্তাস )। ইং ১৮৬৬। পৃঃ ১২৪। 

৪। ম্বণালিনী। ( উপন্যাস )। সংবৎ ১৯২৬ (১০ নবেম্বর ১৮৬৯ ) পৃঃ ২৪১। 

৫ | বিষবৃক্ষ। (সামাজিক উপন্যাস )। ১২৮০ সাল (১ জুন ১৮৭৩)। 
পৃঃ ২১৩ । 

৬। ইন্দিরা । (উপন্যাস )। ১২৮০ সাল (২৫ আগস্ট ১৮৭৩)। পৃঃ ৪৫। 
পঞ্চম সংস্করণ থেকে ( ১৮৯৩, পৃঃ ১৭৭ ) “ইন্দিরা” বড় হয়। 

৭। যুগীলান্গুরীয়। (ক্ষুদ্র কাহিনী )। ১২৮১ সাল (২ জুন ১৮৭৪ )। পৃঃ ৩৬। 

৮। €লাকরহম্য। ( কৌতুক ও রহস্য )। ইং ১৮৭৪ (২৬ নবেম্বর ) পৃঃ ৯৯। 

৯। বিজ্ঞানরহম্ত । ( বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ )। ইং ১৮৭৫ (১৯ এপ্রিল )। 
পুঃ ১৭০ । 


১৩ 


১০ চজ্নেগর। ( উপন্তাস )1 ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫ )। পৃঃ ১৯৫ ॥ 

১১। কমলাকান্তের দণগুর। ( রম্যরচনা )। ইং ১৮৭৫ (২ ফেব্রুয়ারি 
১৮৭৬ )। গৃঃ ১৬২। ১২৭২ সালে ( ষেপ্টেম্বর ১৮৮৫ ) “কমলাকাস্ত' ( পৃঃ ২৫০) 
নামে গ্রন্থটি পরিবধধিত হয় । 

১২। বিবিধ সমালৌচন। (সাহিত্য সমালোচনা )। ইং ১৮৭৬ (১৬ জুলাই)। 
পৃঃ ১৪৪। 

১৩। বলায় দীন্ববন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী। (জীবনী ও সাহিত্য- 
সমালোচনা )। ইং ১৮৭৭ পৃঃ ১॥০। দীনবন্ধু গ্রস্থাবলীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালে 
( এপ্রিল ১৮৭৭ ) প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১৪। রূজনী। ( উপন্যাস )। ১২৮৪ সাল ( ২ জুন ১৮৭৭) পৃঃ ১২২। 

১৫। উপকথা । (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উপন্যাস সংগ্রহ )। ইং ১৮৭৭ ( ২৪ 
নবেম্বর )। পৃঃ৮৩। ইন্দিরা", 'যুগালাঙ্গুরীয়' ও “রাধারাণী' একত্রে মুদ্রিত হয়। 

১৬। কবিতাপুস্তক। (কবিতা )। ইং ১৮৭৮ (১৮ আগই )। পৃঃ ১১২। 

১৭। কৃষ্খকান্তের উইল । (সামাজিক উপন্ত।স )। ইং ১৮৭৮ (২৯ আগস্ট ) 
পৃঃ ১৭০। 

১৮। জাম্য। (প্রবন্ধ )। ইং ১৮৭৯ (৬ ফেব্রুয়ারি )। পৃঃ ৬৮| 

১৯। প্রবন্ধ-পুস্তক। (প্রবন্ধ )। (২৭ এপ্রিল ১৮৮৯ )। পৃঃ ১৫৮। 

২০। র্লাজসিংহু। (ক্ষুদ্র কথা )। ১২৮৮ সাল (৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)। 
পৃঃ ৮৩। ১৮৯৩ শ্রীঃ প্রকাশিত চতুর্ধ সংস্করণ (পৃঃ ৪৩৪) বিপুল আকার 
ধারণ করে। 

২১। আলনন্দমঠ। ( উপন্যাস )। ১২৮৯ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ ) 
পৃঃ ১৯১ | 

২২। মুচির।ম "গুড়ের জীবন চরিত। (রস রচনা)। ১২৯০ সাল (২৮ 
ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ )। পৃঃ ৪৭। 

২৩। দেবী চৌধুরাণী। ( উপন্টাস )। ১২৯১ সাল (২০ মে ১৮৮৪) 
পৃঃ ২০৬। 

২৪। ক্ষষত্র ক্ষুদ্র উপন্যাস । ইং ১৮৮৬। ইন্দিরা", ঘ্যুগালাঙ্ধুরীয়', 'রাধারাণী' 
ও “রাজসিংহ' একজ্রে। 

২$। বাধারামী। ইং ১৮৮৬ (২৫ ভুন)। পৃঃ ৩৮। 

২৬ । কুক চরিত্র । প্রথষ ভাগ। (প্রবন্ধ )। (১২ আগই ১৮৮৬)। পুঃ ১৯৮। 
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৯৭ |. লীভারায়। ( উপন্যার় )। ১২৯৩ সাল (৪ মার্চ ১৮৮৭ )। পৃঃ ৪১৯। 

,২৮। বিবিধ প্ররজ্ধ। প্রথম ভাগ। (প্রবন্ধ)। ১২৯৪ সাল (৭ জুলাই 
১৮৮৭ )। পৃঃ ২৮০। 

২৯। ধর্ঘ্মতন্্ব। প্রথম ভাগ । অন্ধুপ্লীলন । (প্রবন্ধ)। ১২৯৫ সাল (১৭ 
মে ১৮৮৮) পৃঃ ৩৫৯। 

৩০। বিবিধ প্রবন্ধ। দ্িতীয় ভাগ। (প্রবন্ধ)। ইং ১৮৯২ (২৫ মে)। 
পৃঃ ৩৫৬ । 

৩১। জসহুজ রচনাশিক্ষা।। (পাঠ্য পুস্তক )। ১ম সংস্করণ পাওয়া যায়নি। 
১৮৪৪ খ্রীঃ ২য় সংস্করণ হয়। এর্থ সংস্করণের ( ১৮৯৮ খ্রীঃ ) পৃষ্ঠা ৩২ । 

৩২। সহজ ইংরেজী শিক্ষা । (পাঠ্যপুস্তক )। ৩য় সংস্করণ হয় ১৮৯৪ গ্রীঃ-র 
ডিসেম্বর মাসে । পুস্তক দৃষ্ট হয় না। 

৩৩। ভ্রীমগন্ভবদগীতা। | ( অঙ্গবাদ ও ব্যাখ্যা )। ইং ১৯০২ (১ নবেম্বর) 
পৃঃ ৩৭৮-৯ । 

৩৪। 1[২/৯৬10177/৯15 ৬]: (ইংরাজী উপন্ত।স ) ইং ১৯৩৫। 
পৃঃ ১৫৬ । 

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী । ( জন্ম-শতবাধিকী সংস্করণ ) ইং ১৯৩৮-৪২। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্‌ৎ থেকে প্রকাশিত । 

৩৬। বঙ্কিম রচনাবলী (২ খণ্ড )। সাহিত্য-সংসদ থেকে প্রকাশিত । 

গ্রন্থাবলীগুলিতে বঞ্ষিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা সঙ্গিবেশিত আছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কে যে উইল করে যান তা 
স্থধীরকুমার মিত্রের “হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ” শ'মক গ্রন্থে প্রকাশিত 
হয়েছে। সেখানে আছে “১৮৮৭ খুষ্টাব্ধে বঞ্চিষচন্দ্র একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া 
তাহার সম্পত্তি কি ভাবে ব্টন করা হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া যান। তাহার 
স্বহস্তে লিখিত এই দ্বলিলখানি এযাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত এই দলিলখানি বন্ধিমচন্দ্রের দৌহিত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্্রনুন্দর বন্দ্যোপধ্যায়ের নিকট 
হইতে সংগ্রহ করেন। আমরা এই অপ্রকাশিত মূল্যবান দলিলখানি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত ও শ্রীস্ধীরকুমার মিত্র সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” মাসিকপত্রে ১৩৬১ সালের জোষ্ঠ 
মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশ করি।” তারপর বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তলিখিত দলিলটির প্রতিলিপি 
মুক্িত আছে। দলিলটি এরূপ-_“লিখিতং শ্রীৎস্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় স্মাং কাটাবপাড়া, 
থান! নৈহাটি, জেলা, ২৪ পরগণা, সবরেজিষ্রি নৈহাটি হাল মোকাম শহর কলিকাতা ধনঃ 
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প্রতাপচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি কন্য উইল পত্রমিদং কার্ধ্যনঞ্চোগৌ যে হেতু আমার 
প্রা্ীন বয়স উপস্থিত এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার উইল করা বিধেয় এজন্য 
আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ শরীরে সঙ্গানে নিয়লিখিত মত উইল করিতেছি £ 

১  অমার মৃত্যুর পর আমার যে কিছু স্থাবর অস্থাবর পুস্তকের কপিরাইট বা 
অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে, বা! থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলম্ষ্মী 
দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং এ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল 
করিতে পারিবেন। 

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতা! পটসডাঙ্গার অন্তর্গত 
প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্য..য়র গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা' পোক্তাবাটি ও ৪ নগরের যে 
খবিদা জমি আছে তাহ! আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্্মী দেবী দান, বিক্রয় বা 
হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, বা তৎ্সম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাহার 
মৃত্যুর পর এ ৫ নম্বরের বাটি ও ৪ নথ্ববের ভূমি আমার জোর্টা কন্যা শ্রীমতী শরংকুমারী 
দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তখন উক্ত শরৎকুমারী দেবী উহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বশালিনী হইবেন, 
এবং তাহার উহাতে দান বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে । 
যদি আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলম্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জ্ো্টাকন্যা (ঈশ্বর না 
করুন ) বিদ্যমান না থাকেন, তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী 
দেবীর জোগ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন। 

৩ যদি আমার মৃত্যুর পর কোন সময়ে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্মী দেবী 
বিবেচনা করেন যে উক্ত ৫ নম্বরের বাটী বা ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রম করা আবশ্যক তবে 
আমার উক্তা জ্যেষ্ট! কন্ত। শ্রীমতী“শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া বিক্রয় করিতে 
পারিবেন নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন এ সময়ে যদি শরৎকুমারী দেবী 
বিদ্যমান না থাকেন তবে শ্রীমতী রাজলক্মী দেবী আপন হ্েচ্ছাক্রমে এ ৫ নম্ববের 
ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা 
করিবে না। 

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্মী দেবীর 
মৃত্যু হয় তবে আমার মৃত্যুর পরে আমার ত্যক্ত সম্পত্তিতে যে যে প্রকারে অধিকারী ও 
স্বত্ববান হইবে তাহা নিয়ে ক, খ, গ, ঘ দফাওয়ারিতে লিখিলাম । 

(ক) আমার সমস্ত জ্লম্পত্তির মধ্যে যাহা স্থাবর সম্পত্তি তাহাতে আমার জোষ্ঠা 
কন্তা শ্রীমতী শরৎকুমাবী দেবী সম্পূর্ণ হ্বত্বাধিকারিণী হইবেন। তীহার দান বিক্রয়ের 
অধিকাক় থাকিবে । ইহার মধ্ধে আমার কীাঠালপাড়ায় যে পৈত্রিক ভপ্রাসন বাটা 
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আছে তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্া শ্রীমতী নীলাজকুমারী দেবী এবং শ্রীমতী উৎপল 
কুমারী দেবীর যাবজ্জীবন বাস করিবার অধিকার রহিল । 

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্য আমার শাল, রুমাল, ইলবাস, পোষাক, গাড়ী, 
ঘোড়া, ঘড়ি, ঝাড় লগ্ঠন, আসবার ও লাইব্রেরী আমার জোষ্ঠ জামাতা শ্রীমান রাখালচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ঠ অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্তা তুল্যাংশে 
পাইবেন। 

(গ) আমার লিখিত পুস্তকের কপিরাইটে আমার যে স্বত্ব তাহা আমার জোষ্টা 
কন্তা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন । তাহাতে যে লভ্য হইবে অন্যান্য পুস্তক 
ছাপান ও বিক্রয় করার খরচ-খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে, তাহার মধ্যে ফি টাকায় 
তিন আনা তিনি আমার দ্বিতীয় কনা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারীকে দিবেন, এবং ফি টাকায় 
তিন আনা আমার কনিষ্ঠ কন্য। শ্রীমতী উতপলকুম।রীকে দিবেন । এবং তাহারা 
চাহিলে তিন মাস অন্তর তাহাদের এক এক খণ্ড হিসাব দিবেন । শরৎকুমারী স্বয়ং 
ফি টাকায় দশ আনা লইবেন । 

(ঘ) ঈশ্বর না করুন যদি আমার মৃত্যুকালে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্ী 
দেবী, এবং আমার জ্যোষ্টা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী উভয়েরই অভাব হয় তবে 
এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমি ঞতী শরত্কুমারীকে দিলাম তাহা! তদভাবে 
তাহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইবেন। আর এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমার অপর 
ছুই কন্যাকে দিলাম তীহাদের অবর্তমানে তীহাদের পুত্রগণ আপন আপন মাতার 
অংশ তুল্যাংশে পাইবেন। যদ্দি (ঈশ্বর না করুন) এঁছুই কন্যার কাহারও পুত্র 
বর্তমান না থাকে তবে সেই কন্ঠার অবর্তমানে শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর পুত্রগণ 
তাহার স্বত্বে স্বত্ববান্‌ হইবেন। ইতি তারিখ, ১৮৬৭, ২১ ফিক্রুয়ারী | 

এই দলিলের প্রথম পুষ্ঠায় ১১ ছত্রে “তাহার” শব্দ কাটা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 
১৬ ছত্রে “না” শব্দ তোলা আছে। আর ৪র্থ পৃষ্ঠায় ১ ছত্রে “জ্যেষ্ঠ” শব্ধ কাটা আছে। 
ইতি-_শ্রীবঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | 
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আমার সম্মুখে দস্তখত হইল 
শ্রউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং--ভাটপাড়া, 
শ্রীবিনয়কষ্ দাস সাং_-অস্পই, জেলা-_বাকুড়া ।” 


১৭ 
বন্ধিম অভিধান--২ 


বন্িমচক্ড্রের জীবন ও জীবনী-দওক্রান্ত তথ) 


অক্ষয়চজ্জ সরকার । বহ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত “বঙ্ষদশনে'র লেখক হিসাবে এর 
সঙ্গে বহ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। 

অক্ষয়চন্জ্র সরকার ১২৫৩ সালের ( ১৮৪৬ খ্রীঃ ) ২রা অগ্রহায়ণ হুগলী জেলার 
চূ'চুড়া নগরে পৈতৃক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সাবজজ রায় বাহাছর 
গঙ্গাচরণ সরকার | ইনিও স্থলেখক ছিলেন । “খতুবর্ণন” নামে তার একটি কাব্য-গ্র্থ 
প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান । 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের রা জুন তিনি হুগলী কলিজিয়েট্‌ স্কুলে ভতি হন। ১৮৬৩ 
্ীষ্টাবে প্রবেশিকা! পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্সস্থান লাভ করেন। তারপব হুগলী 
কলেজ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ বি এ. এবং প্রেসিডেন্সপী কলেজ থেকে ১৮৬৮ শ্রী: বি এল, 
পাশ করেন। 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ কবার পব মাক্জ ১৭ বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। 
স্তার পত্বী অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আদর কবে “অসাধারনী” 
বলে ভাকতেন। ১২৯৭ সালে তিনি অকালে পরলোকগমন কবেন। 

ওকালতি পাশ করার পর তিনি প্রথমে ৪ বছব বহুরমপুরে ওকালতি কবেন। 
সে সময়েই “বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং তিনি “বঙ্গদর্শনে'র সক্ষে যুক্ত হন। 
বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের যেমন হৃগ্তা ছিল, তেমনি বঙ্গদর্শন' প্রকাশেও তিনি 
ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরে দক্ষিণহস্ত-স্বরপ। তিনি বঙ্গদর্শন নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত 
পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা” লিখতেন। কমলাকান্ত নামে বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রবন্ধ 
প্রকাশ করতেন, তখন তার মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের কষেকটি বচনাও প্রবেশলাভ করে। 
বন্ধিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, “বঙ্গদর্শনেব কতকগুলি অত্যুতৎ্রু্ট প্রবন্ধ 
ইহারই রচিত। সেগুলি ইনি স্বনামযুক্তে পুনমুদ্রিত করিবেন, এইরূপ ভরসা আছে। 
ইহার রচিত সেই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন 
যে, বঙ্গদেশে অক্ষয়বাবুধ ন্যায় প্রতিভাশালী গগ্ঘলেখক অন্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন |” 

অক্ষয়চন্দ্র নিজেও পত্রিকা পরিচালনা করতেন। তিনি “সাধারনী” নামে একটি 
সাপ্তাহিক এবং “নবজীবন” নামে একটি মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক 
ছিলেন। “সাধারনী”্তে সরল ভাষায় রাজনীতির আলোচনা থাকত। হিন্দৃধর্মে 
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নবজীবন সধশরের উদ্দেস্টে “নবজীবন” পত্রিকার আবির্ভাব। 'সাধারণী' পত্রিকা ১২৯৩ 
সালে “নববিভাকর” পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে “নববিভাকর-সাধারণী” নাম গ্রহণ 
করে। তিনি ষোল বছর “দাধারণী' এবং ছয় বছর “নবজীবন' পত্রিকা পরিচালনা 
করেন। ইংলগের রানী ভিক্টোরিয়া “ভারত-রাজবাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ করলে 
১৮৭৭ খ্রীঃ লর্ড লিটনের অধিনায়কত্বে দিলীতে যে প্রথম দরবার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে 
“সাধারণী' সম্পাদকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল । 

বহু বছর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-এর সহকারী সভাপতি ছিলেন। চু'চুড়ায় 
অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
পরবত্সর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের তিনি মূল সভাপতি হন। 

তিনি সারদ্াচরণ মিত্রের সহযোগিতায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং বিদ্যাপতি, 
চতীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী “প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ” নামে প্রকাশ করেন । 
তার রচিত শ্লান্য গ্রস্থ_যুক্তহরপ বজিত পয়ারছন্দে রচিত “গোচারনের মাঠ”, 
“সংক্ষিপ্ত রামায়ণ” বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক “আলোচনা” “শিক্ষানবিশের পা”, “হাতে হাতে 
ফল” নামক গ্রহন, “পিতা-পুত্র” নিজের ও পিতার সাহিত্য-জীবন, “সনাতনী”, 
হিন্দুধর্ম সন্দ্ধীয় আলোচনা, সমালোচনাগ্রস্থ “কৰি হেমচন্দ্র” প্রভৃতি । মৃত্যুর পরে তার 
প্রবন্ধগুলি-__“মোতিকুমারী”, “মহাপুজা” “সাহিত্য-পাঠ” “সাহিত্য-সাধনা” এবং “রূপক 
ও রহস্য” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত 
হয়েছে। 

অক্ষয়চন্্র ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং তেজন্বী এ স্পষ্টবাদী পুরু” । ১৩২৪ সালের 
( ১৯১৭ খ্রীঃ ) ১৬ই আশ্বিন তিনি চু'চুড়ার বাড়ীতেই পরলোকগমন ক্রেন । 

আলিপুর। চব্বিশ-পরগণা জেলার সদর মহকুমা, থানা ও সদর । এটি বর্তমানে 
কোলকাতা কর্পোরেশন ও শহরেরই অঙ্গ । বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কয়েকবার চাকুরীকার্ষে 
নিযুক্ত হন। প্রথম তিনি এখানে অস্থায়ীভাবে আসেন ১৮৬৭ সালের ১৪ই অগস্ট, 
গর্যমেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্ধারণ জন্য কমিশনের কাজে । সে-সময় তিনি এখানে 
দশ মাস ছিলেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই দশ মাসে তিনি “মণালিনী” লিখে 
শেষ করেন। এরপর ১৮৮২ খ্ীঃ-এ ২৬শে জানুয়ারী তিনি ২য় শ্রেণীর অস্থায়ী ডেপুটা 
ম্যাজিষ্টেটে ও ভেপুটী কালেক্টর-বূপে আসেন। ভ'স্পর এ একই পদে আসেন ১৮৮২ 
গ্রীঃ-র ১৭ই মে। চতুর্থবার আলিপুরে আসেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাবখের ১৬ই এপ্রিল। 
১৮৯০-এর ৩১শে মার্চ থেকে তিনি ১ মাস ১৭ দিন “প্রভিলেজ লীভ' নেন। এখান 
থেকেই ১৮৯১ গ্রীঃং-র ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি অৰসর গ্রহণ করেন। 
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ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট । কোলকাতার কলেজ স্ত্রীটে অবস্থিত গোলদিঘী 
( কোলকাতা বিশ্ববিভ্ালয়-এর সম্মুখ )-র পার্খে অবস্থিত সংস্কৃতিচর্চার এক প্রাচীন কেন্দ্র। 
বঞ্ধিমচন্দ্রের সঙ্গেও এই ইনন্তিটিউট-এর যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্কে শ্রীশচীশচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় “বন্ধিম-জীবনীগতে লিখেছেন-__“অবসর লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি সভায় 
যোগদান করিয়াছিলেন । সভার নাম, 9০০16 01 0102 12161)61117510108 ০: 
08198 17121 এক্ষণে ইহার নাম 00015215155 10500015 হইয়াছে । “এই 
সভায় বন্ধিমচন্দ্র ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চারিটি তাহার গৃহে, ছুইটি ইনষ্টিটিউট 
মন্দিরে । গৃহে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শরীরের উন্নতি সম্বন্ধে) মন্দিরে 
যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা! উপনিষদ-সন্বন্ধীয়। ধাহারা এই বক্তৃতা- 
নিচয় শুনিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত। (গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৮ 
সাল )। কিন্ত শেষের ছুইটি ছাড়া অন্ত বন্তৃতাগুলি মরিয়া গিয়াছে-_এক্ষণে তাহা 
কোথাও পাওয়া যায় না। শেষোক্ত বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্বের [0711৮675105 
111252105এ প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 

অন্যত্র তিনি আরে! লিখেছেন-_“ইনষ্রিটিঘুট-মন্দিরে ১৮৯৩ সালের ১০ই অক্টোবর 
অপরাহ্ে 9০০16 ০7 015০ 17181)6] 0910106 02 ০818 111-র একটি 
অধিবেশন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঙ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি হন্দর বক্তৃতা 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

ইহার পর ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বস্থিমচন্দ্র আর একবার উক্ত 
সোসাইটীর একটি সভায় যোগদান করেন। সে সভায় তদানীস্তন ছোটলাট ইলিয়ট 
সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্ষিমচন্দ্র আর কোনও 
প্রকাশ্ঠ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে ইনষ্টিটিগুট-মন্দিরে 
ইহার পরেও দুইবার আসিয়াছিলেন। প্রথমবার, নই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে-_দ্বিতীয়- 
বার, মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিবার সঞ্তাহ-খানেক পূর্বে । সে দুইবার বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে 
দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন” ( বঙ্কিম-জীবনী $ ৪৫৪ পৃঃ।) 

ইজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।-_বঙ্কিমচন্দ্রের সক্ষে সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্য্যো-. 
পাধ্যায়ের কিছু কিছু পরি ছিল। টানা! উপন্যাস “কযুতরণর বঙ্গদর্শনে বদ্ধিমচন্্র 





ইন্দ্রনাথের পিতা বামাচরণ বনে 


পাতুগ্রামে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ের ১৪ই মে ইন্দ্রনাথের জন্ম হয়। কোলকাতা ক্যাথিডাল 
মিশন কলেজ থেকে তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন । তারপর কিছুদিন 
বীরভূম ও বর্ধমানের গ্রামে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ বি. এল. 
পাশ করে ওকালতীতে প্রবেশ করেন। প্রথমে পুণিয়৷ ও দিনাজপুর, তারপর 
কোলকাতা হাইকোর্ট ও সর্বশেষে বর্ধমান তার কর্মস্থান ছিল। 


ব্যঙ্গরচনাতেই ইন্দ্রনাথের দক্ষতা সর্বাধিক। পাচুঠাকুর ছদ্মনামে লেখা শ্লেষ ও 
ব্যঙ্গমূলক গগ্ভ-পদ্ রচনা “পঞ্চানন্দ” তাঁর বিখ্যাত রচনা । এছাড়া তিনি ভণ্ড দেঁশ- 
প্রেমিকদের ব্যঙ্গ করে “ভারত উদ্ধার” ( ১৮৭৮ ঘ্রীঃ) নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য বচন! 
করেন। তার অন্যান্থগ্রস্থ উত্রুষ্ট কাব্যম্ঠ (১৮৭০) ক্ষুদ্র ব্যক্ষকাব্য, “কল্পতরু' 
( ১৮৭৪ )-_উপন্যাস, ক্ষুদিরাম' (১৮৮৮ )--উপন্যাস ইত্যাদি । 

ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনায় কমলাকান্তী সরসতা অপেক্ষা আক্রমণের ভাগটিই অধিক । 
( ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইন্্রনাথ গ্রস্থাবলী' )। 


ঈশান্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । হুগলী কলেজের একজন খ্যাতনামা শিক্ষক । 
বঙ্কিমচন্দ্র এর কাছে ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন । এ সন্ধদ্ধে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
“বন্কিমজীবনীগতে আছে-_“বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কলেজে একজন দেশ-বিশ্রুত শিক্ষকের 
সাহায্য পাইয়াছিলেন। তীহার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমি যশঙ্বী 
ঈশ।নচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৬৪ খুষ্টাবে হুগলী 
কলেজের হেডমাষ্টীরের পদে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্নবে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। 
তাহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতা হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন। তীহারা-_ 
ঈশান ও মহেশ- বহু পূর্বে লোকান্তরে গমন কলিমাছেন, কিন্তু উ"হাদের যশ, কীন্তি 
আজও অন্তহিত হয় নাই। তাহারা দুই ভাই ছুই কলেজে থাকিয়া যে ছুইজন 
মহাপগ্ডিত গড়িয়া বাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহাদের শীতিস্তস্ত-রূপে চিরকাল 
পরিগণিত হইবে । 

ঈশানবাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন ।” 

৭...( ইং ১৮৫১-৫২ ) দ্বিতীয় শ্রেণীর “এ” সেকশনে বিখ্যাত শিক্ষক ঈশানচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন,_“বি” সেকশনের ক্লারমণ্ট (দা. ভা. 
0165000) সাহেবের নিকট পড়েন নাই। তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেঘ 
শিক্ষকতা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীরস্থানীয় ছিলেন, 
কিন্তু সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতায় ইহাদের পদোন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ 
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নাই? ১৮৬ শ্রীষ্টাবে কাসীগ্রদাদ ঘোঘ-সম্পা্দিত “হিন্দু ইপ্টেসিজেন্সার' পঞ্জিকায় 
হগনী কছেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভন 35৮5৫ ও নবনিযুক্ত ব্রেন্যাও ( 9:577850 ) 
সাহেবের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাপূর্ন কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশ্য 
অন্বীকূত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কারু ( 4০) সাহেব তাহার ১৯।৯।৫০ তারিখের 
স্দীর্ঘ পত্রে এগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্ঘয়েরই লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন ।:..“প্রথম শ্রেণীতে বন্থিমচন্দ্র যে সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাহারা__355 
1123661 ]. 02565 3 4. 21106186915 20 71956015. 9600750. 7188667 
৬. 815108100 2 0120061080105 8730 03508180185. ইহারা উভয়েই 
কলেজেও পড়াইজেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে ব্রেন্তাও সাহেব ঢাকায় বদলি 
হইয়। যান-_তাহার স্থলে প্রায় এক বৎসর পরে (১৮-২-৫৪ তারিখে ) ফোগো 
(0 ৮০৪৪০, 9 4.) নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ব্রেন্তাণড সাহেবের কার্যাভার অধস্তন 
ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ খ্রষ্টাব্দের 
নভেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাহার জায়গায় বীন্ল্যাণ্ড (5. ও 
152131810 ) সাহেব আসেন 1” ( সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ) 

ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তকে বন্বিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু বললে কিছু অতিরক্ত 
বলা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একথা ম্বীকার করেছেন এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বর 
গুপ্তের গ্রন্থাবলী সম্পাদন করে এবং ভূমিকায় জীবনী ও কবিত্ব আলোচনা করে 
গুরুদক্ষিণ দিয়েছেন । 

নদীয়! ( অধুনা ২৪ পরগণা ) জেলার কাচড়াপাড়ায় ২৫শে ফালস্তন ১২১৮ সনে 
ঈশ্বরগুপ্ঠের জন্ম হয়। তার পিতার নাম হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত, মাতা শ্রীমতী । তিনি 
ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। দশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগের পর, 
পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে, তিনি জোড়ার্সীকোয় মামার বাড়ীতে চলে আসেন। 
বাল্যকাল থেকেই তার স্থতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং স্বাভাবিক কবিত্বশাক্ত ছিল। 
অনেকে বলেন তিনি কোলকাতায় ইংরাজী শিখতে এসেছিলেন । কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষা 
বা ইংবাজী শিক্ষার সঙ্গে তার পরিচয় না ঘটলেও, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে 
শিক্ষণ সঞ্চয় করেছিলেন, তা অতুলনীয় । 

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ১২৩৭ সালে ( ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৩১ শ্রীঃ ) 
“সংবাদপ্রভাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু ১২৩৯ সালে 
যোগেন্্রমোহনের মৃত্যুর সক্ষে সঙ্গে এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র 
কিছুদিন তীর্থ-পর্ধটনে বের হন। তীর্থ থেকে ফিরে পাখুরিয়াঘাটার কানাইলাল 
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ঠাকুরের সাহায্যে ১২৪৩ সালে ( ১০ই অগন্ট ১৮৩৬ খ্ত্রীঃ ) তিনি “সংবাদ প্রভাকর, 
পুনঃ প্রকাশ করেন। ১২৪৬ সালের ১লা আধাঢ় ( ১৪ই জুন, ১৮৩৯ খ্রীঃ) থেকে 
“সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত 
এটিই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র । “সংবাদ প্রভাকর' বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগতে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এই পত্রিকাতেই এ্রথম সাহিত্যব্চনা আরস্ত 
করেন। এ ছাড়া আরও বহু কবি ও লেখক স্ব্্ি হয়েছেন এর মাধ্যমে । 

ঈশ্বর গুপ্ত আরো ছু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪৬ শ্রীষ্টা্ধের ২০শে জুন থেকে 
পাষাগুপীড়ন' ও ১২৫৪ ( ৯৮৪৭ খ্রীঃ) সালে “সংবাদ াধুরঞ্জন* নামক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয় । 

দীর্ঘ বারো বসরকাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঈশ্বর গ্তপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান ও 
পাঁচালী এবং কবিদের জীবনী সংগ্রহ করেন । 

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয। বরামপ্রসাদ সেন কৃত 
কালীকীর্তন (১৮৩৩ হ্রীঃ), কবিবর ভারতচন্দ্র রাস গুণাকবের জীবনবৃত্তীস্ত ( ১৮৫৫ শ্রীঃ ) 
এবং “প্রবোধ প* সস (১৮৫৮ শ্রী; )। এছাড়া তার গ্রস্থাবলীর মধ্যে “হিত প্রভাকর', 
“বোধেন্দু বিকাশ”, “কলি নাটক', নাটক", গগ্তপ্ত রত্বোদ্ধার' গ্রহতিব নাম পাওয়া যায়। 
বন্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সম্থলিত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ-ই তার কাবোর জনাপ্ররয় 
সংকলন। ঈশ্বর গুপ্তের বহু রচন! কালগতে বিলুপ্ত হযেছে। 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ব্যঙ্গ প্রবণতাই সবচেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে। 
স্সাময়িক সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিষ়ে তার ব্যাঙ্গাত্মক রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় । তার 
কবিতায় অন্ুপ্রাস, যমক ইত্যাদি শব্ধালংকারের বাহুল্য দেখা যায়। 

ঈশ্বর গুপ্তকে বলা হয় যুগসন্ধির কবি। একদিকে প্রাচীন কাবার বীতি, স্কুল 
রুচি প্রভৃতির ছারা তিনি যেমন প্রাচীন কাব্যধারার পোষকতা৷ কর্দেছেন, অন্যদিকে 
তেমনি স্বদেশচেতনা, ব্াঙ্গপ্রবণতার দ্বারা আধুনিকতারও গ্ষত্রপাত করেছেন। প্রাচীন 
কবিদের জীবনী সংগ্রহ করে এবং নবীন কবিদের সৃষ্টি করেও তিনি ছুই যুগের সমন্বয়- 
সাধন করেছেন । 

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ( ২৩শে জালুয়ারী, ১৮৫৯ খ্রীঃ ) ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় । 

বঙ্িমচন্দ্রের জীবনে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা যথেষ্ট । বন্থিমচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় খন “সংবাদ 
প্রভাকরে' কবিত৷ রচনা করতেন, তখন ঈশ্বর গুপ্ত উৎসাহ দ্িতেন। একবার 
তিনি বহ্ধিমচন্দ্রকে পুরস্কৃতও করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ, “সংবাদ প্রভাকর'-এর কবিতা 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করে, বঙ্কিমচন্দ্র “কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো 
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বঙ্িমচন্ত্র প্রভাকরে গগ্ভ-পথ্য উভয়,রচনাই লিখতেন । শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 

মতে ঈশ্বরগুপ্তের পরামর্শীস্টসারেই নাকি বঙ্ধিমচন্দ্র গ্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। যদি 

একথা সত্য হয়, তাহলে সাহিত্যসম্ট বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তেরই হাতে গড়া শিল্ত । 

বন্কিমের্‌ “কমলাকাস্ত' ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রবণ দুষ্টিভঙ্গীরই মাজিত সংস্করণ কিন! কে 
বলতে পারে! 


ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ কবি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন__“বস্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার 
স্থবন্কিম ভাব কৌশলসকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনা স্থলে নায়ক 
নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাট ভাব ব্যক্ত করেন তত্ৃষ্টে স্থপঙ্ডিত ভাবুক 
মাত্রেই গ্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ স্ববসিক জনের ন্যায় 
মন হইতে অতি আশ্চ্ঘ নৃতন নৃতন ভাবসকল উদ্ভুত করিতেছেন। এ অংশে 
ইহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটি অন্গরোধ এই যে, বস্িম 
পদদরচনায় আর সমুীয় বহ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্‌ 
প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্ধ পদ-বিন্তাস করিতে, 
পারিবেন ততই উত্তম হইবেক ।” 
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দ্বঙ্থিম জীবনীগতে আছে--“ইহা অনেকেই বিদ্িত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন 
গুপ্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধান্থিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বন্ছিমচন্্র, ঈশ্বর- 
চন্দ্রের মৃত্যুর ছুই তিন বৎসর পূর্বে কাচরাপাড়ায় ত্বাহার গৃহ একবার জন্মের মতন 
দেখিতে গিয়াছিলেন ; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্জ্রের আত্মীয়স্বজনের নিকট বসিয়া কত 
অশ্র' বিসঞ্জন করিয়াছিলেন। এতংপূর্ব্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে_দে 
আশ্রমে অশ্রু বিসঞ্জন করিতে একবার গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী 
লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়! নীরবে অশ্রু বর্ণ করিতে পারেন_ এমন করিয়া 
শ্রদ্ধা দেখাইতে পরেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত।” 

ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বি. এ. 
পরীক্ষার পরীক্ষক। সেই প্রথমবার কোলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে বি.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন 
হয় এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এবং 
ওড়িয়ার পরীক্ষক । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্ষের ২৬শে সেপ্টেম্বর, তৎকালীন, হুগলী এবং 
বর্তমা মেিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম 
ঠাকুরদ্াস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী । বাল্যকালে গ্রামের 
পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশোনা করার পর তিনি কোলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত 
কলেজে ভর্তি হন। সাতাশ বৎসর বয়সে স"স্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে বিদ্যাসাগর 
উপাধি প্রাপ্ত হন । 

১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর, ৫০ টাকা বেতনে ফোট উইলিয়ম কলেজে বাংলা 
বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্ের ৬ই এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজের 
সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পর বৎসরই কর্তৃপক্ষের পঙ্গে মতাস্তর হওয়ায় 
ন্তিনি এ চাকরী ত্যাগ করেন। পুনরায় ফোট উইলিয়ম কলেজে প্রধান কর্মচারীর পদ 
গ্রহণ করেন। ১৮৫০ শ্রীষ্টাব্ে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং 
পর বৎসর এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। 

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম সুবিদিত। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, 
বহুবিবাহ নিরোধ, স্ত্বীশিক্ষার প্রপারে তার অবদান সকলেরই স্মরণে আছে। বিদ্যাসাগর 
করুণার সাগর হিসাবে সবজন-বিদিত। তার অকুপণ দানে অনেকে অনেক বিপদ 
থেকে উদ্ধার পেয়েছেন । 

ংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান অপরিপাম । রামমোহন রায়ের হাতে যে বাংলা 
গগ্ কঠিন ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের হাতে তা ললিত ও ধুর রূপ লাভ 
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করে। বাংলা গগ্যের ছন্দ আবিষ্কার করে এবং যতি-স্থাপনে - তাকে স্থুনিয়ষিত করে 
তিনি বাংল! ভাষার নবক্সপ দান করলেন । বিদ্যাসাগর 'জীবন-চরিত' ও বিবিধ বিষয়ক 
তর্ক ছাড়া মৌলিক রছলা বেশি না লিখলেও তার স্ৃষ্টিক্ষমতা ছিল সন্তাবনাময়। 
বেতাল পঞ্চবিংশতি', “কথামালা, 'ভ্রাস্তিবিলাম' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থকে বাংলাভাষায় 
ক্ষগবানদ করে তিনি নবরসে সঞ্জীবিত করেন । 

বিচ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল বিষয়ে মিল ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ 
করে বিধবা-বিবাহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে বহু বিবাহ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
মত গ্রহণ করতে পারেননি । তাই বোধহয় “বিষবুক্ষে'র বিধব৷ কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার 
বিবাহ দিয়েও বঙ্কিমচণ্জ তাকে সুধী করতে পারেননি । 

বঙ্ধিমচন্ত্র সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মনোভাব বিষয়ে 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে এক ঘটনার 
উল্লেখ করা যেতে পারে-__“একদা মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক 
ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ কুৎসা কবিতে থাকে । বিষ্ভাসাগর মহাশয় ঈষদ্ধাস্তের 
সহিত তাহার কথা শেষ পর্ধ্যস্ত শুনিলেন। শুনিয়৷ অবশেষে বলিলেন, “তোমার কথা 
শুনিয়! বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। যেব্যক্তি সমস্ত দ্রিন গভর্ণমেণ্টের 
কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া দিবারাত্রি এই সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকে, সে বই লিখিতে সময় 
পায় কখন? তাহার কেতাবে আমার আলমাবির একটা সেল্ফ ভরিয়! গিয়াছে?” 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই, কোলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরলোকগমন 
কবেন। 

কমলাপতি ঘোবাল। শ্রীকালীনাথ দত্তের স্থৃতিচারণ “বস্কিমচন্ত্র”4-এ আছে-__ 
“বাইসহাটার ও হাটপাড়ার দুঁভিক্ষ ও তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অন্সন্ধানাস্তে 
বঙ্ছিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্ছে এখানকার সব-রেজিষ্টার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাছুবের 
বাসায় স্নান আহারার্দী করেন। আমি বঙ্ষিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। 
ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস-__বহ্কিমবাবুর স্বগ্রামে__াঠালপাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব- 
সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথাবার্তার মধ্য জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে 
কমলাপতিবাবুর নিকট ইংরাজি পড়িতেন |” 

কালীনাথ দ্বত্ত। বহ্িমচন্দ্রের সঙ্গে চাকুরী করাকালে কালীনাথ দত্তের সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়। কালীনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যেসব স্বৃতিচারণ করেছেন, তাতে 
নিরপেক্ষদুষ্টিতে বঙ্ধিমচন্দ্রের গ্নীষগ্ডণ বিচার করা হয়েছে। 

কালীগ্রসঙ্ম ঘোব । ১৮৪৩ গ্রীষ্টান্ধের ২৩শে জুলাই ( ৮ই শ্রাবণ, ১২৫০ সাল ) 
ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামে কালীপ্রন্ন ঘোষের জন্ম হয়। পিতার নাম শিবনাথ 
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ঘোষ। তিনি এণ্টএান্দ পর্য্যস্ত পড়লেও সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলাসাহিত্যে তার অগাধ 
পাগডত্য ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শে ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি “বান্ধব নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রবন্ধ রচনাতেই 
তিনি দক্ষত৷ দেখিয়েছিলেন । তার প্রভাত-চিন্ত। (১৮৭৭ খ্রীঃ), নিভৃত চিন্তা (১৮৮৩ শ্বীঃ) 
ও নিশীথ-চিন্ত! ( ১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখষোগ্য । রচনারীতিতে তিনি 
অনেকক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছর! প্রভাবিত । বঙ্ধিমচন্দ্রের সানকিভাঙার বাড়ীতে ইনি মাঝে 
মাঝে আসতেন । ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তার মৃত্যু হয়। (সাহিত্য সাধক 
চরিতমালা ) 

কাটালপাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী। কাটালপাডা বস্কিমচন্দ্রের পুণ্য জন্মস্থান। 
কোলকাতার শিযালদ স্টেশন থেকে ট্রেনে কবে নৈহাটা স্টেশনে এসে বস্কিমচন্দ্রের 
জন্মস্থানে যাওয়া যায়। 

সেকালে কাটালপাড়া ও বঙ্কিমচন্দ্র বাডী সম্বন্ধে ছু'টি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত 
করা হল। 

জেল] চন্বিশ পবগণার নাম অনেকেই শুনিযা থাকিবেন। এই জেলাব অন্তর্গত 
বারাসত। পূর্বের বারসত একটি জেলা ছিল, এক্ষণে একটি মহকুম! মাত্র। বারাসত 
হইতে কয়েক ক্রোশ দুরে কাটালপাড়া অবস্থিত। 

কাটালপাড়া একখানি ক্ষুত্্র গ্রাম। কলিকাতা হইতে বেশী দূর নয়, বার ক্রোশ 
মাত্র। রেলে এক ঘণ্টার পথ । কাটালপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা, উত্তরে নৈহাটা, 
দক্ষিণে ভাটপাড়া বা ভট্টপলী, পূর্বে দেলপাড়া। ইঠ্টার্ণ-বেঙ্গল-স্রেট রেলওয়ে, কীাটাল- 
পাড়াকে দ্বিখগ্ড করিয়া চলিষা গিযাছে। পূর্ব্বাংশে, চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস-_ 
পশ্চিমাংশে, গঙ্গার দিকে অন্যান্য ভদ্রলোকের বাস। এক্ষণে ৮ৈহাটা স্টেশন যে স্থানে 
অবস্থিত, সে স্থান কাটালপাড়ারই অন্তর্গত। 

কাটালপাড়া কতদদিনের তা" জানি না। কেমন করিয়া নানের স্ষ্টি হইল, তাহাও 
বলিতে পারি না । কতকগুলি কাটাল গাছ আছে বটে, কিন্তু নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামে 
যা" আছে, তদপেক্ষা কোন মতে বেশী হইবে না। তবে পুবাকালে কি ছিল, তাহা 
বলিতে পারি না। 

কাটালপাড়ায় দ্রষ্টব্য বড় একটা কিছুই নাই। অজ্জুনা দরীঘী সম্বন্ধে একটা কিন্বদস্তী 
আছে। আমরা পুরুষান্তক্রমে শুনিয়া আসিতেছি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাত৷ 
জয় করিতে যাইবার সময় অঙ্জুনার সন্নিকটে স্‌ হযে ছাউনি করিয়াছিলেন। বঘুদেব 
ঘোষাল, নবাব সেন্যৈর রসদ সংগ্রহ করিয়! নবাবের আশ্কুল্য করিয়াছিলেন । 
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আর দেখিবার আছে;__রাধাবল্পভ জীউ বিগ্রহ । তীহার সঘন্ধে একটা গল্প আছে। 
সে আজ বছদিনের কথা । আমি দেঁড়শত বর্ষের অগেকার কথা বলিতেছি। তখন 
বাঙ্গালার সিংহাসনে আলিবর্দি খা অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইংরাজ কলিকাতায় 
কুঠিনিম্মাণ করিয়া ভারতব্যাপী রাজ্োর সুচনা করিতেছেন । মির্জাকর তখন সামান্য 

সেনানী। সিরাজউদ্দৌল! বালক মাত্র। 
লে লময় রঘুদেব ঘোষাল কাটালপাড়ার মধ্যে জনৈক সঙ্গতিপন্ন সন্্াস্ত ব্যক্তি। 
কিন্তু তাহার গৃহ তখন ক্ষুদ্র, আড়ম্বরশূন্য-_বর্তমান চট্টোপাধ্যায়-গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ 
দূরে পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। তাহার ঠাকুরমন্দির বা অতিথিশালা ছিল বলিয়! শুনি 
নাই। কিন্তু বাগ'ন ও পুষ্করিণী যথেষ্ট ছিল। বনুকালের অজ্ছনা দীঘী তখন ঘোষাল 
মহাশয়ের সম্পত্তি। 

এমনই দিনে -১৭৪৮ থুষ্টাবে__একদা অপরাহ্ে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য 
কাটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশাল! নাই, সন্াসী বাধ্য হইয়া 
অজ্ছুরনার তটে বটচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাহার কাধের উপর 
একটা দীর্ঘ বিলস্ষিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভ জীউ ছিলেন । সন্ন্যাসী ঝুলিটি 
নামাইয়! তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। 

“বিশ্রামান্তে সন্ধ্যাসী যখন ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর তুলিতে 
পারিলেন না; ক্ষুত্র বিগ্রহ তুলিতে সন্গ্যাসীর সামর্ঘ্যে কুলাইল না ।' সন্ন্যাসী বুঝিলেন, 
ঠাকুরের সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুরের 
সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্ুহূর্তে স্বীকার পাইলেন। 
সন্ন্যাসী অঙ্জরনার সন্নিকটে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান কৰিলেন । 

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রখুদেবকে প্রদ্দান করিলেন । 
দ্রানপত্র মহারাজ রুষ্ণচন্দ্র কর্তৃক রাধাবল্লভ জীউ বরাবর লিখিত । দানের সম্পত্তি 
সামান্য,_কয়েক বিঘ! ভূমি মাত্র। বর্তমান চট্টোপাধ্যায়-বাটা, বাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি 
এই দ্বানপ্রাপ্ত ভূমির উপর দৃণ্ডায়মান। আমরা সকলে রাধাবল্লভের প্রজ। ৷ কিন্ত 
এক্ষণে খাজনা দিই না; কেন না, তিনি বাকী খাজনার নালিশ করিতে অসমর্থ । 

তা'র কয়েক বৎসর পরে বর্তমান মন্দির নিদ্মিত হ্য়। মন্দির- গাতর প্রস্তর ফলকে 
দুই ছত্র লিখিত ছিল ।-_- «& 

বাণ সপ্ত কলা শকে 
রদুদেবেন মন্দিরম্‌। 
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ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্তৃক মন্দির নিম্মিত হইয়াছিল । 
মে আজ ১৫৮ বৎসরের কথা । 

এই রাধাবল্পভ কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না-_-কত সন্ন্যাসীর হাত ঘুরিয়া 
অবশেষে চট্টোপাধ্যায় বংশের হাতে পড়িয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা অসম্ভব। 
বন্কিমচন্ত্র মধ্যজীবন হইতে রাধাবল্পভের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।” [ শচীশনন্্ 
চট্োপাধ্যায় £ বঙ্কিম-জীবনী ] 

শ্রৃহর প্রসাদ শাস্্রী-র “বদ্ধিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়” শীর্ষক প্রবন্ধে আছে-_“বঙ্কিমবাবুর 
বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশি দূর নয়। নৈহাটা ষ্টেশন হতে তার বাটি যতটুকু 
দক্ষিণ, আমার বাড়ি প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম । তাহাদের বাড়িতে বাধাবল্লভ বিগ্রহ 
আছে, খুব জাকাল নিত্যভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্ন! হয়, আর নয় সিক৷ 
করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে । শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্পভের 
খুব বড় একটা তালুক আছে । তারই মুনাফা হতে তাহার সেবা চলে। ছুই ঘর 
চাটুষ্যে মহাশয়রা গ্াধাবল্লভের সেবাইত, এক ঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্পভী। 
বহ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল 
উহাদের মধ্যে ধাহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাহাদের বাড়িতে 
যায়। অনেক গরীব ছুংথী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের 
বারমাসের তের পার্ব৭ হয়। কিন্তু রথে খুব জাক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। 
বার মাস রথখানি গোলপাতার ছাউনীতে ঢাকা থাকে । রথের সময় উহা! বাহির 
করিয়া ঘষে মেজে চক্চকে করিয়া! লওয়া হয়। রথের সময় বস্কিমবাবদের বাড়ির দক্ষিণে 
একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়, প্রচুর পাকা কাটাল ২ পাকা আনারস 
বিক্রয় হয়, তেলেভাজ! পাপোর ও ফুলুবির গাঁদ্ি লাগিয়া যায়, আট-দশখান। বড় বড় 
ময়রার দোকান বসে; গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা; মুড়ি-মুড়কি, 
মটর-ভাজা, চিড়ে, চি“ড়ে-ভাজা যথেষ্ট থাকে । আগে ঘিয়ের খাজা থাকিত ; এখন 
আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহাবী দোকান অনেকগুলি থাকে। 
তাহাতে নানা রকম বীশি, কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে 
ব্যাঙ কিনিতে পাওয়া! যায়। এ সব তো গেল ছেলেদের । বুড়োদের একটি বড় দরকারী 
জিনিষ এই মেলায় বিক্রী হয়__নানারকম গাছেন কলম। আমাদের দেশে যাহারা 
বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান স্বযোগ। অনেক নারিকেলের 
চারা, আমের কলম, লেবুর কলম, স্থুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপ 
জামের গ্রাছ, পিচের গাছ, সবেদ্দার গাছ, ফলসার গাছ এবং গোলাপ, যু'ই, জাতি, 
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বেন, নবঙ্গালিকা, কামিনী, গন্ধবাজ, মুচুকুদ্দ, বক, কুরচ, কাঞ্চন, টগর, সিউলি 
প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেল! আট দিন হয়। প্রথম প্রথম 
বলিয়! দিলে মালিরা, যে কোন গাছের চার! পাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে । 

আগে পু'তুল-নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোতলার মধ্যে প্রায় 
চ্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পু"তুল-নাচ হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীদমন, 
এসব ত ছিলই; তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ ছিল- _জজসাহেৰ বসেছেন, পেশকার 
কাগজ পেশ করিয়া দলিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, 
উকিলের বক্তৃতা হইল্স, জজ সাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাসী শাস্তি হইল, ফ্াসীও 
হইল। ফাসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ 
বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ ছিল-__ 
আহ্লারদে পুতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত-পা নাড়ে 
আর হাসে। 

রাধাবল্লভের বাটির গেটের বাহিরেই গ্ুষ্জবাড়ি, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। 
গুঞ্ঈবাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন, রুষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ি যাইতেন, সেখানে 
অনেক ফুলের গাছ ছিল ; কুঞ্জ ছিল; কুগ্ত হইতে গুঞ্টবাড়ী হইয়াছে । কিন্তু সে কথাটা 
ঠিক নয়। গুগ্র শবের মূল গুত্ডিচা ; অর্থ কুড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ । উড়িয়ারা 
জগন্নাথকে গুপ্ডিচাবাঁড়ি লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙালীরাও কুষ্ণকে গুঞ্জবাড়ি লইয়া 
যায়। বঙ্ধিমবাবুদের পাচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা 
দর্শন করে) সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিশ্ীবানী, আধাবয়সী ও বুড়িরা আসিয়া 
দেখিয়া যায়। বাধাবল্লভের পৃজারি প্রায়ই একজন বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে 
বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যু'ইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ 
রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানারকম ফুলের গহন! ফুলের মুকুট ও 
ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক চমত্কৃত হইয়া যায়। 
কোন দিন কোন সাজ হবে আগে বলিয়া দেওয়! হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, 
সে সেই দিন আসিয়! তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের 
মালাটাল! দিয়। সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক 
' খোলা গুটিকতক চৌকা থাঁমের উপর দীড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়! 
ছাঁওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাল্রা, 
'নাঁচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন ছুই একদিনের যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট 
দিনই খুব.জমাজমাট থাকিত। 
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'আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পুজার ব্যাবস্থা: 
আছে। মন্দিরটির দক্ষিণদিকে বষ্িমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে একটি ঘন, 
তাহাকে বস্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার 
সরগ্াম থাকিত ; হুকা, কলিকা, বৈঠক, ফসি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, 
দেশালাই ইত্যাদি ইত্যার্দি। মে ঘরের অধিষ্ঠাজী দেবতা বঙ্ষিমবাবুর চাকর, নাম 
মুরালী। মুরালীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণবভক্ত তাহা 
আমরা দেখি নাই। দৃক্ষিণদিকে শিবমন্দির সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার 
পূর্বদিকে ছুটি দরজা একেবারে খোলা জমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিমদিকে দুইটি 
জানালা, ঘরটি পূব-পশ্চিমে লম্বা । পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পৃবের 
ঘরটিতে একট ফরান থাকিত; পশ্চিমের ঘবটতে বন্ধিমবাবু দিনের বেলা শুইতেন, 
পূর্ব্বের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই একজন বিশেষ আত্মীয়েরও 
সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটিতে দুই একখানি চেয়ার 
টেবিল কশ্িসাছি। দ!লানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত। 
দালানের উত্তর দিকে একটি দরজ! থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া 
যাইত। 

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে কোন সম্বান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসব হইতে 
পারে। কিন্তুতিনি যে কবি তাহার কোন নিদর্শনই এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি 
তাহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণদিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের 
বাগান, দুকাঠাও পূরা হইবে না । ঘর ছুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি 
লম্বা, আড়েও এরূপ, তিনদ্িকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে প.চলের আগায় একটি 
আলমসে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চ । চারিদিকেই এইরূপ । খাগানের ঠিক মাঝখানে 
একটি চৌকা গাথা, হাতখানেক উচা, তাহার মাঝখানে আবার একটি চৌকা 
হাতখানেক উচা । চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালবিতে চারিদিকেই 
টব সাজানো থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর 
যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে শুরকীর কাকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যৃ'ই, 
জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ধাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া 
যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হুইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই 
ভালবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ি থাকি, :ন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার 
রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়! বেঞ্চির উপর 
বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন |” 
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কৃষ্যবিারী মেন। কেশবচন্ত্র সেনের অনুজ. কষ্ণবিহারী সেন বস্থিমচন্দ্রের 
বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে আসতেন। কৃষ্ণবিহারীর জন্ম ১৮৪৭ খ্রীঃ ও মৃত্যু ১৮৯৫ 
খ্রঃ। তিনি চারিত্রিক মহত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যনিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা 
'আকধণ করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রৃষ্ণবিহারী 
ছিলেন “সাধন!” পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক । তীর গ্রন্থগুলির মধ্যে “বুদ্ধচরিত', 
“অশোকচরিত', “কবিতামালা'" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন বঙ্কিমের সহপাঠী । কিন্তু দু'জনের 
জীবন ছুই বিপরীত ঠিকে ধাবিত হযেছিল। বস্ধিমচন্ত্র ছিলেন হিন্দুধর্মের নেতা, 
(কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্মধর্মের নেতা । 

কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বব কোলকাতার কোলুটোলার বাড়ীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- প্যারীমোহন সেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুকলেজে পড়াশোনা- 
কালে ইংরাজ অধ্যাপকদের উদ্দার চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৮৫৬ শ্ীঃ 
জগম্মোহিনী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর আসক্তি বিশেষ 
ছিল না। ১৮৫৭ খ্রীঃ তিনি ব্রাঙ্ষঘমাজে প্রবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রাঙ্গধর্ম 
প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচার ও বিভিন্ন 
কুসংস্কার দুর করবার চেষ্টা করেন। তার অপূর্ব বাগ্মীতা ও চরিত্রের জন্য বহু লোক 
প্রভাবিত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্ত্রের মৃত্যু হয়। 

কেশবচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব সম্পর্কে শ্রীকালীনাথ দত্ত লিখেছেন-_ 
“নববিধান প্রবর্তক মহাত্মা কেখবচন্দ্র সেনকে বঞ্চিমবাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি 
(36093 ) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুজনে এক 
শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অসাধারণ 
বন্তৃতাশক্তির জঙ্য বঙ্ষিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন--'যখন তাহার 
“দুর্গেশনন্দিনী” আলোকের মুখ দর্শন পধ্যস্ত করে নাই-__যখন তাহার যশোস্থ্যের 
অরুণোদয়ের লেশমাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থানে 
এরদ্বিন কেশববাবুর সঙ্গে বন্ধিমবাবুৰ সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করেন ণূু আ181) 6০ 0৬ 1)0ত 121 5০0. 108৮5 046£0105 116* একথা 
কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিষ্গাছি।*--...কেশববাবুরও [68010 0০৮৮7: তাহার 
যতে খুব বেশী ছিল না। তিনি বলিলেন যে “অনেক সময় ও শ্রমব্যয়ে কেশববাবু যে 
অনুগামী দূল তাহার ধর্মপ্রচারের জঙ্য স্থষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সম্বরণ 
করিতে ন! কত্রিতে সেই অসংসক্ত দানটি বনুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার গঠন দৌর্ববল্যের 


তি 


পরিচয়' প্রষ্নান করিতেছে ।” আমি ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিলাম 
যে, কেশববাবুব অঙ্গবত্তী প্রচারকদলে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান, শরদ্ধাম্পদ ও সাধুচরিন্ 
লোক আছেন, তাহাদের স্বার্থত্যাগ ও ধশ্মাগরাগ সমধিক প্রশংসনীয় । তাহাদের 
প্রচার-চেষ্টা সমস্তই যে ব্যর্থ হইবে তাহা মনে হয় না। তাহারা একদিন কেশববাবুর 
নাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারেন। ও কথায় তিনি বলিলেন__“কালীনাথ, তুমি 
কখনও মনে স্থান দিও না যেও দল আর কখনও মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারিবে। 
উহার যে অবসাদ দশ এখন উপস্থিত হইয়াছে, সে দশার আর কখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা নাই ।” (কালীনাথ দত্ত £ “বঙ্কিমচন্দ্র ) 

খুলনা । বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে খুলনায় কিছুদিন 
কাজ করেন। খুলনায় বঙ্বিমচন্দ্রের চাকুরিতে নিষোগের তারিখ--১৮৬০ শ্ীষ্টাব্ধের নই 
নবেম্বর । ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক পধস্ত তিনি এখানে ছিলেন । 

বর্তমানে খুলনা পূর্বপাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা । এই জেলার 
দক্ষিণে স্ুনদল'*, পুর্বে বাখরগঞ্জ, উত্তরে যশোহর, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা 
জেলা । বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় যান, “খুলনা তখন যশোহরের অধীন একটি মহকুমী- 
মাত্র; তখনও স্বতন্্ জেলাম পবিণত হয় নাই |” 

“খুলনাম আসিয়া বঙ্গিমচন্্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়িলেন। একদিকে 
নীলকরের অত্যাচাব, অপরদিকে দস্থ্য তস্করের উপদ্রব । নীলকর সাহেবদের মন 
যোগাইতে যোগাইতে গভর্ণমেন্ট হায়রাণ ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র দুটহাতে অনেক অরাজকতা দমন করেন । 

ক্ষেত্রনাথ ভট্টীচার্য। বস্কিমন্দ্রেরে একজন শন্চন্নহ্দয় বন্ধু ' “তাহার সহিত 
বহ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু যখন মৃত্যু-শষ্যায় শায়িত, 
তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সাক্ষাৎ হৃদয়স্পর্শী । উভয়ে 
কাদিয়া শয্যা ভাসাইয়াছিলেন।” ( বঙ্কিম-কাহিনী ) 

গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় । স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের 
২৬শে জান্য়ারি। পিতার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । বাল্যকা থেকেই তিনি 
অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ. পাস 
করেন । ১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্খে তিনি আইন পরীক্ষায় পাস করেন। কিছুদিন বহরমপুর 
কলেজে আইনের অধ্যাপনা করার পর কোলকাতা ₹ ইকোর্টে ওকালতি স্থরু করেন। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চিনি “ডক্টর অব ল' উপাধি পান। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইনের অধ্যাপক হন। পরে তিনি কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিও হুন। 


৩৩ 
বন্ধিম অনভধান--৩ 


১৮৯০ খ্রীষ্টাকে তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যন্সেলারদূপে কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাবধে তিনি "স্যার" উপাধি প্রাপ্ত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থও আছে। সর্বোপরি 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ । 

“একদা অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার তাৎকালিক অবস্থা 
লইয়া কিছু বাদানগবাদ হয়। গুরুদাসবাবু নাকি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা এতটা 
সরল করিলে চনিবে না-_তাহার গান্তীরধ্য-রক্ষা আবশ্যক ।' বঙ্ষিমচন্দ্র সে কথার কোনও 
উত্তর না দিয়! শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। তার কিছু পরে উভয়ে গাড়ী করিয়া 
বেড়াইতে বাহির হইলেন। কলিকাতার পথ-_ছুই পাশে অসংখ্য দৌকান। বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহা দ্বেখাইয়! গুরুদাসবাবুকে বলিলেন, “ছুই পার্থ বিপণিশ্রেণী_ 

গুরুদাসবাবু একটু আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া বহ্থিমচন্ত্রের মুখপ্রতি চাহিলেন। দেঁখিলেন, 
তাহার অধরে হাস্ত-রেখা । তখন গুরুদ্বাসবাবু ব্যাপারটা কি বুঝিলেন। বুঝিলেন, 
তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার গুরুত্বরক্ষার কথা তুলিয়াছিলেন, এতক্ষণে সে কথার উত্তর 
প্রদত্ত হইল” ( বঙ্কিম-জীবনী ) 

গোবিন্মচত্্র দাস। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বঙ্ধিমচন্দ্রের বৈঠকখানার আসরে 
মাঝে মাঝে যোগদান করতেন. বঙ্কিমচন্দ্র একটি মামলা থেকে একবার তাঁকে রক্ষা 
করেন। 

গোরিন্দচন্দ্র দাসের পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার ভাওয়াল-জয়দেবপুব গ্রামে । 
জন্মকাল ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ। তাঁর পিতার নাম রামনাথ দাস। তিনি বেশীদূর 
পড়াশোনা করতে পারেননি । তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা করতেন এবং 
স্বভাবকবি নামে পরিচিত হন। তার প্রকাশিত একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে তিনি 
. জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হন। এ সম্পর্কে “বঙ্থিম-জীবনী”তে আছে ঃ 

দবঙ্গলক্দমী'-প্রণেতা৷ শ্রীযুক্ত বাবু অন্গকৃলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম-_প্রকৃতি*। অন্গকূলবাবু ইহার সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন। স্বর্গীয় গোবিন্দচন্্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। 
কবিতাটি ভাওয়ালের* রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া 
লিখিত হইয়াছিল। কবিতা পড়িয়াই ত কালীপ্রসন্নবাবু জলিয়৷ উঠিলেন। তিনি 
ঢাকার ম্যাজিষ্রেট-কোর্টে মকপ্দম| রুজু করিয়া দিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকিল মোক্তার 
ঘোষ মঙ্থাশয়ের, পক্ষে নিযুক্ত হইল। 'খরচ সম্ভবতঃ রাজার। দবিন্র, সাহিত্যসেবী: 
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অনুকূল, বাবু মহাবিপদে পড়লেন। তিনি ভীত হইয়৷ ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট রামশঙ্কর 
সেন মহাশয়ের শরণাগত হইলেন । সেন মহাশয় মকদ্দমা! মিটাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা 
করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না৷ । 

অবশেষে অন্থকুলবাবু বঙ্কিমচন্ত্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্বে কোনও পরিচয় 
ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না। যে সাহিত্যিক, সাহিত্যচচ্চায় যাহার 
আনন্দ, সে বস্কিমচন্দ্রের পরমাত্ীয়। বিশেষতঃ যে যুবক ক্ষীণ যষ্টি-সাহায্যে সাহিত্য- 
সৌধের সোপানাবালী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে, বঙ্কিমচন্দ্র আত্তীয় 
হইতেও প্রিয়। অন্্কুলবাবুর বিপদের কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল । 
তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্নবাবুকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন, অনুকুল সাহিত্য-সেবা 
করিতে গিয়া আজ বিপদ্গ্রস্ত । তাহার বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা 
উঠাইয়৷ লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এ অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল, জানিবে। 

কালীপ্রসন্নবাবূ, বন্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না,__অবিলম্বে মকদ্দম। 
উঠাইয়া লইলেন। অশ্গকূলবাবু স্বীয় পত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।” 

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রেম ও ফুল, “কুষ্কম', প্রিন্ছন', “চন্দন” 
“ফুলবেগু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু হয় । 

চজ্দ্রনাথ বন্তু। বস্কিম-অনুবর্তী লেখক । বস্থিমচন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল। 

১৮৪০ গ্রীষ্টাব্ধের ( ১২৫১ সাল ) ভাব্র মাসে চন্দ্রনাথ বন্থ হুগলী জেলার কৈকালা 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতিহাসে এম. এ, পরীক্ষায় প্রথম 
হন। আইন পরীক্ষাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করেন । 

ছাত্রাবস্থায় 0৪1০905. [001561510 718882176 নামে একখা!ন মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। কিছুদিন হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা করে 
তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ করেন। কিছুকাল তিনি 
ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কাজও করেন। কিছুকাল জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ-এবং বেঙ্গল 
লাইব্রেরীর কর্মাধ্যক্ষের কাজ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ধে বাংলা সরকারের অন্গবাদকের 
কাজ নেন। ১৭ বছর কাজ করার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি অবসর গ্রহণ করেন । 

চন্দ্রনাথ বস্থু “বঙ্গদর্শনে'র লেখক ছিলেন । তার বাংলা পুস্তকগুলির মধ্যে ত্রিধারা, 
পৃথিবীর নুখ-ছুঃখ, হিন্দৃত্ব ; সংযমশিক্ষা, সাবিষ্ত্রীতত্ব, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের 
প্রকৃতি ; কঃ পন্থা, বেতালে বহু রহস্য এবং ফুল ও ফল উল্লেখযোগ্য । তিনি কয়েকখানি 
ইংতরজী গ্রন্থও রচনা করেন। ১৩১৭ সালের আধাঢ় মাসে তীর মৃত্যু হয়। 
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চন্দ্রনাথ বন্থুর “বন্ধুবংসল বঙ্িমচন্ত্র” প্রবন্ধে চন্ত্রনাথের সঙ্গে বন্ধিমচন্ত্রের প্রথম 
পরিচয়ের ঘটনাটি স্থন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে £ 

“যখন স্থল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা 
ছিল না। এ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের «দ্বিতীয় ভাষা ছিল। 
তথাপি বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদ্দর ছিল। কেবল যে বড় বড় 
ইংবাজি-ওয়ালার| উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে ; যাহাদ্দিগকে উহাতে পরীক্ষা 
দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত। 

বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ অনাদর, তখন বঙ্ছিমবাবুর নাম প্রথম 
শুনি। শুনি যে তিনি বাঙ্গালাভাষায় ইঙ্গরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। 
বাঙ্গালাভাষা আমি কখনই দ্বণা করি নাই, তথাপি এ কথা শুনিয়া একবার মনে 
হইয়াছিল, এ আবার কি। এত ইঙ্গরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বহি লেখা কেন! কিন্তু 
উহা! ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। মনে বঙ্ছিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় 
নাই। ক্রমে শুনিল'ম তিনি এরকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার 
কিন্ত প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই । বরং বাঙ্গালাভাষার 
উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দ্রিনকতক পরে শুনিলাম বঙ্কিমবাবু আরও একখানা 
উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। 
কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ ছুই চারিটি 
অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্ষিবাবুর বিষয় নিন্দা 
রটনা করিতেছে। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল বুঝিবা বঙ্ষিমবাবুর জন্য কাহারও 
কাহারও গাত্রদাহ আবস্ত হইয়াছে । তখন “দুর্গেশনন্দিনী”, “মবণালিনী' ও “কপালকুগডলা” 
কিনিয়। পাড়লাম। 

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্ধিমধাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের 
স্ত্ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়। পড়িলাম। 
তাহার “বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক হইলাম। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের 
দেশের এক শীর্বস্থানীয় ব্যক্তি “বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ বিরক্তি ও অবজ্ঞা- 
ব্য্ধক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন_“& আবার “কুন্দনন্দিনী' একটা কি বাহির 
হইতেছে?” তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মন:কষ্ট হইয়াছিল__ 
সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধহয় কখনও যাইবে না। 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া যাহা 
বুঝিয়াছিলাম উহা! পড়িবার পূর্বের তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা ভাষায় 
সকলগ্রকার কথাই স্ুন্দররূপে বলিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম যে, ভাষা বা 
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সাহিত্যের দারিজ্র্যের অর্থ মান্ষের অভাব । বঙ্গদর্শন বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ 
আসিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা! প্রবেশ করিয়াছে । 

তখনও কিন্তু আমি বস্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া 
থাকে আমিও তাহা! করিতাম। মনে মনে তাহার মৃত্তি কল্পনা করিতাম। তাহাকে 
দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্থিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া 
বাহির হইতেছে ।' আমিও প্রাণপণে মৃত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাহাকে যখন 
দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা 
রহিল না|... 

আমি দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক 
হইয়াছিলেন রাজ! সৌরীন্দত্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশগ্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
'মরকতকুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উগ্ভানে সেবারকার উৎসব হগন। অভ্যাগতদ্দিগের 
অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও 
ঘে ভাবে অভার্যাণশ করিতেছিলাম বিছ্যৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে কিন্ত 
তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম__কে? 
শুনিলাম__বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম__“আমি জানিতাম 
না আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--আর একবার করমর্দন করিতে পাইব কি?" 
স্রন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়৷ দিলেন । দেখিলাম হাত উষ্ণ। 
সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই-_ 
আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে 
পারে না ।» 

চক্র শেখর মুখোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্রের “ঙ্গদর্ণনে' আকৃষ্ট হয়ে যে সকল তরুণ 
লেখক সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অন্যতম । 

১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তীর জন্ম হয়। পিতার নাম বিশ্বেশ্বর 
মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে বি এ.পাস করে তিনি পুিয়া স্কুলে 
প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন । এখানে তাঁর পত্বীবিয়োগ হলে, তিনি বিখ্যাত 
গ্রন্থ “উদন্রান্ত প্রেম" রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে উদ্ভ্রান্ত প্রেম" বলে পরিচয় 
দিতেন। পরবর্তী কালে আইন পাস করে তিনি বহরমপুরে ওকালতি করেন। 
তিনি “উপাসনা” পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। 'মশলাবীধা কাগজ", “কুঞ্জলতার 
মনের কথা” প্রভৃতি গ্রন্থ বচন! করেন। বহরমপুরে থাকাকালীন ১৯২২ খ্রীষ্টাবের 
১৯শে অক্টোবর তার মৃত্যু হয়। 


৩৭ 


চুঁচ্ড়া ও ছগলী। ভাগরখী-তীরে অবস্থিত পাশাপাশি ছুটি শহর। অপর তীরে 
বঙ্ধিমচন্দ্রের জন্মস্থান। চু'চুড়া এবং হুগলীর সঙ্গে ছিল বহ্ছিমচন্দ্রের আবাল্য পরিচয়। 
গঙ্গা পার হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে হুগলী কলেজ বা মহম্মদ মহসিনের কলেজে 
পড়াশোনা করেন । 

চাকুরি জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্ের ২০শে মার্চ আসেন। 
“ছুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় পাচ বৎসর ছিলেন। এই পাচ বংসর বুথ! যায় নাই। 
মান, সন্থম, অর্থসমাগম যথেষ্ট হ'য়াছিল। হুগলীর কলেক্টার, বন্ধিমচন্দ্রের উপর জেলার 
ভার অর্পণ কিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ; ডিবিজন্যাল কমিশনর বঙ্ষিমচন্দ্রের কার্ধ্ে পরিতুষ্ 
হইয়া তাহাকে 76:502881 455156820 করিয়া লইয়াছিলেন। ছোটলাট ইডেন সাহেব, 
বন্কিমচন্দ্রের অচুরোধে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুর্নচন্ত্রকে ডিপুটী ম্যাজিষ্রেটের পদ প্রদান 
করিয়াছিলেন। পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুর পরিমাণে আসিয়া তাহার লক্ষ্মীর ভাগার 
পূর্ণ করিতে লাগিল; সাধের বঙ্গদর্ণন আবার মাথা তুলিল; কমলাকাস্তের পত্রাবলী, 
রাজসিংহ. মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, কমলাকাস্তের জবানবন্দী, আনন্দমঠ প্রভৃতি 
লিখিত হইয়া বঙ্গদর্শনে একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল । আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে 
বাহির হইবার অনতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী ত্যাগ কবিলেন।” ( বন্ধিম-জীবনী ) 

সম্ভবতঃ বাড়ীতে ভ্রাতাদের সঙক্ষে মনোমালিন্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চু'চুড়ায় কিছুকাল 
বাস করেন। চু"চুড়ার বাড়ী সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শান্ধী লিখেছেন :-দেখিলাম চু'চুড়ায় 
যোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ; একটিতে তাহার অন্দরমহল, আর 
একটিতে তিনি নিজে বসেন1 যেটিতে তিনি বসেন সেটি একতলা । বাড়িটির একটি গেট 
আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন তাহা একটি বড় হল, গঞ্গার দিকে চারিটি জানালা । 
সে ঘরের পূর্বেও দেওয়ালটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে 
তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেদিন তার নীচে খুব 
জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুনী হুইলেন। আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ত চুচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 
'কুষ্ণকান্তী” আছে? তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়ছি। আমি বড় খুমী হইলাম, 
তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিঘ্নৎ দিতে হইল না ।” ( বঙ্িমচন্ত্র কটালপাড়ায় ) 

দবক্কিম-জীবনী”তেঞ আছে-_“চু'চুড়ায় যে বাটাতে বন্ধিমচন্দ্র বাস করিতেন, সে 
রাটা আজও আছে। বাটাটি প্রশস্ত, দ্বিতল,_ঠিক গঙ্গার উপর । বারান্দার নীচে দিয়া 
জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপরে নীলাকাশ, পদনিয়ে কুলুকুলু ধ্বনি, সন্মুখে 
ধবলতরঙ্গা জাহবী। বঙ্কিমচন্দ্র সৈ দৃশ্ঠ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেনঃ তাহা নিয়ে 
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উদ্ধৃত করিলাম । তিনি লিখিয়াছেন,_“একদিন বর্যাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে 
বসিয়াছিলাম। প্রর্দোষকাল- প্রশ্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ 
বীচিবিক্ষেপশালিনী-ুছু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত 
ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেগায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ধার 
তীব্রগামী বাবিরাশি মৃদ্রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় 
আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্বি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল ।” (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচবিত) 

এই দৃশ্-_কাব্য-রাজ্যের এই মনোরম চিত্রপট বস্কিমচন্দ্রের নবোদশ্পপত্র-তুল্য কোমল 
হৃদয়ে অনপনেয় রাগে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। হুগলী ত্যাগের কিছুদিন পরে 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন “দেবী চৌধুরাণী” লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার মানসপটে 
এ চিত্র অস্কিত ছিল। তিনি কোমল তুলিক লইয়া ভিন্ন বর্শে সেই কাব্য-রাজ্য অঙ্কিত 
করিলেন। তবে সে চিত্র যেন আরও স্বন্দর__বর্ণ যেন আর উজ্জল-_কুলুকুলুধবনি 
যেন আরও কোমল ।” 

জগদীশনাথ রাঁয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বসসে তিনি বস্ষিমচন্ত্ 
অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। বঙ্থিমচন্দ্র “বিষবুক্ষ” উপন্যাসটি এই বন্ধুকে উৎসর্গ করেন। 
বিষবৃক্ষের হরদেব ঘোষালের পত্রগ্ুলিকে অনেকে জগদীশনাথ বায়ের প্রভাবজাত বলে 
মনে করেন। ২৪-পরগণা জেলার কাচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে তাব জন্ম হয়। পুলিশ 
বিভাগের সামান্ত কর্মচারী থেকে তিনি নিজ প্রতিভাবলে পুলিশ স্থপারিন্টোডণ্ট-এর পদে 
উন্নীত হন। তীর স্থৃতির নিদর্শনম্বরূপ কোলকাতায় জগদীশনাথ রায় লেন আছে। 

জীজপুর। কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আসেন ১৮৮২ শ্রীষ্টাবের ৮ই আগস্ট। 
ইহ" উড়িষ্যার কটক জেলার মহকুমা, থানা ও শহর । 

জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বস্ষিমন্রাতা স্ধীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র । 

ঝিনাদহ। ঝিনাদহ বা ঝিনাইদহ পূর্বপাকিস্তানের যশোহর জেলার এক মহকুম। 
শহর । নবগঞঙ্গ৷ নদীর তীরে এই শহর অবস্থিত। বক্ষিমচন্দ্র এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
ও ডেপুটি কলেক্টররূপে ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্খের ১ল! জুলাই নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি এখানে 
বেশীদিন থাকতে পারেননি, জরে ভুগতে থাকায় ছুটি নিয়ে চলে আসেন । 

ডায়মগুহারবার। ২৪-পরগনা জেলার মহকুমা ও শহর। হুগলী নদীর 
পোতাশ্রয়। কোলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলপথে ৩৭ মাইল । বাসেও 
যাওয়া যায়। “বস্কিম-জীবনী”তে আছে-_“বান্ইপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ ত্রীষ্টাব্দের 
শেষভাগে ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার 
বারুইপুরে ফিরিয়া আসেন ।” 
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দীমোদর মুখোপাধ্যায়। বস্কিমচন্দ্রের উপশ্যাসের ছায়ানুসরণে কাহিনী রচন! 
করে ইনি খ্যাতি অর্জন করেন । 

১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারি মাসে ( ১২৫৯ সালের ২রা ফাল্গুন ) মাতুলালয় নদীয়া 
জেলার কৃষ্ণনগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল শাস্তিপুর। ইনি 
বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজী, বাংলা এবং সংস্কৃত সর্ববিষয়েই তার 
যথেষ্ট বযুৎপত্তি ছিল। ইনি “কপালকুগুলা' উপন্াসের উপসংহাররূপে “মুন্সয়ী” উপন্যাস 
রচন! করেন। এটিই তীর প্রথম উপন্যাস । এছাড়া, মা ও মেয়ে, ছুই ভগিনী, বিমলা, 
কর্মক্ষেত্র, শাস্তি, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্বী, ললিতমোহন, অমরাবতী, 
শুরুবসনা-হুন্দরী, শস্তুরাম, নবাবনন্দিনী ( ছূর্গেশনন্দিনীর শেষাংশ ) প্রস্তুতি উপন্যাস 
রচনা করেন । তিনি শ্রীমন্তগবদগীতার এক বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন । জ্ঞানাস্কুর' 
ও প্রবাহ' নামে ছু'খানি পত্রিকাও তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেছিলেন । ১৯০৭ 
্রীষ্টাব্ধে ( ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ ), ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 

দামোদর এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি রসিকতা প্রচলিত আছে । একদা দামোদর- 
বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে অপ্রস্তত করার জন্য বন্কিমের বাকা চটিটিকে দেখিয়ে বললেন__দেখ দেখ, 
বন্ধিম চট্টো। বঙ্কিম তাতে কিছুমাত্র অপ্রস্তত না হয়ে বললেন_ হ্যা, দামোদর মুখো । 

দামোদরের মুখের মত জবাবই হল বটে। 

দ্বারকানাথ অধিকারী । জন্মস্থান__নদীয়া জেলার গোস্বামী ছূর্গাপুর | 

বাল্যকালে বঙ্িমচন্ত্র ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ-প্রভাকর”-এ যে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার মন্কধ্য অন্যতম প্রতিদ্বন্বী ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী । ইনি 
বহ্ছিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন এবং কুষ্ণনগর কলেজে পড়তেন। অল্প 
বয়সে তিনি মারা যান। তীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ__-মুধীরঞ্জন | 

«১২৫৯ সালের ২র! চৈত্রের প্রভাকরে বিঘোধিত হইল,_“হিন্দুকালেজের স্থপাত্র 
ছাত্র শ্রীযৃত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং 
কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্র ত্রয়ের বিরচিত গে পদ্য 
পরিপৃরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্তন ও 
সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম । আমারদ্িগের সহযোগীগণ 
এবং গুণগ্রাহক গ্রাহক্গণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া ধাহার রচনা যে রূপে 
ও যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাহাকে সেইরূপে সেইভাবে পুরস্কৃত করিবেন । 
আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন-কথাই উল্লেখ করিব না ।” 

প্রথমে দ্দীনবন্ধুবাবুর “দম্পতি প্রণয়” নামে এক দীর্ঘ কবিত৷ প্রভাকরে মুদ্রিত হইল। 


তারপর দ্বারকানাথের গগ্কাব্য “সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ” প্রকাশিত হইল। 
সর্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হইল । এ যুদ্ধে, পরীক্ষায় দ্বারকানাথকে শ্রেষ্ঠ 
আসন ও পুরস্কার প্রদান করা হুইয়াছিল। 

হায়, সে দ্বারকানাথ আর নাই। যৌবন ফুটিবার পূর্বেই চন্দ্রশেখর বা লীলাবতী- 
তুল্য পুস্তক লিখিবার পূর্বেই তিনি সহযোগীদের ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান 
করিলেন ।” 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ মহয়ি দেবেন্দ্রনাথের জোষ্ঠপুত্র। জন্ম ১৮৪০ খ্রীষটাব। 
সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে তিনি কৃতিত্ব দেখান। তিনি “তত্ববোধিনী” এবং “ভারতী 
পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি মাত্র বিশ বৎসর বয়সে “মেঘদূতে'র অন্বাদ 
করে কৃতিত্ব দেখান । ্বপ্র-প্রয়াণ' কাব্য গীতিকাব্যের এক উৎকর্ষ বহন করে। এই 
কাব্যের প্রথম সর্গটি ১২৮০ সালের ( ১৮৭৩ খ্রীঃ ) শ্রাবণ-সংখ্যা “বঙ্গদর্শন”-এ প্রকাশিত 
হয়। ছ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু সন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্। | 

দ্বিজেক্ষনাথের সঙ্গে ব্কিমচন্দ্রেব সম্পর্কটি বোঝার জন্য “পুরাতন প্রসঙ্গ” থেকে 
দ্বিজেন্্রনাথের মন্তব্যটি উদ্ধত করলাম । 

“তবে খণ স্বীকার না করিয়াও এমন ভাবে একটা 2058. নিজের রচনার মধ্যে 
চালাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহাতে বিস্ময় হইতে পারে কিন্ত রাগ হয় না। আমি যখন 
প্রথম ব্প্ন-প্রয়াণ” রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে 
পাঠাইয়াছিলাম, তীহাব পবঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার জন্য । তখনকার প্বপ্ন-প্রয়াণ' 
আর এখনকার ন্প্ন-প্রয়াণে অনেক তফাৎ্। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক 
ছবির সমাবেশ ছিল। বন্বিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা 
ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার “বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক 
সেই রকম ছবির অবতারণী করিয়া বসিলেন। তফাতের মধ্যে দাড়াইল এই যে, 
যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থ-চিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু গৃহস্থচিত্রে 
অত্যন্ত অশোভন হইয়া দ্াড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে 
পারে ; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থ-বধু গাড়ী হীকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই স্থশোভন 
হইল না। কিন্ত এই রকম চিত্র-সমাবেশের 16৪-টা যে তিনি আমার রচনা হইতে 
পাইতেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বন্ধিমবাবু 
অন্যত্র গুরুশিশ্য খাড়া করিয়া যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বসিলেন, তাহার 
বহু পূর্বে ঠিক এভাবে এরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম। বস্কিমবাবু ক্ষু 
হইয়া উঠিলেন যখন তীহার 'ষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনা আমি “তত্ববোধিনী পত্রিকা"য় 
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করিলাম। তিনি তখন 'প্রচারে'র সম্পাদক, আমি 'পত্রিকা'র সম্পাদক । পত্রিকায় 
সমালোচন। বাহির হইবাব পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা 
আমার লেখা নহে-_কর্তী স্বযং লিখিমা দ্রিযাছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। 
তাহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুডাষ ছিলাম বটে , কিন্ত তিনি দৌতলাষ শধ্যাগত ছিলন। 
তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিযাছিলেন__দরেখ, বঙ্কিম যে বকম করে কৃষ্ণচবিত্রেব 
আলোচনা কব্‌চে, তা'ব একটা প্রতিবাদ হস! আবশ্যক |” তাই আমি প্রতিবাদ 
করিষা পত্রিকা লিখিগাছিলাম । সে সমালোচনাষ কর্তাব কোনও হাত ছিল না, 
আগাগোডা আমাব নিজেব। 

“কেন বঙ্কিম দুঠো রুষ্ণেব অবতাবণা কবিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুকষ 
বলিষা দাড কবাইতে চেঙী করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন 
না কেন, তিনি অনেকদিন ধবিষা পাকা 70931015156 ছিলেন । 705101%€ 
[91911095015 যাহাই হৌক না কেন, শুধু মান্ষকে লইয। একটা 2০93161্০ 16115101) 
দাড কবাইবাব চেষ্টা কবিলে চলিবে কেন? ২1110 কি অমনি গডিযা তুলিলেই 
হয? 0911150 চাহিল একজন (50 10812 মহাপুরুষ । বঙ্কিমবাবু ভাখিলেন, 
এই ত আমাব হাতেব কাছে একজন 8170 17817 বহিযাছেন ১ যেমন বিষযবুদ্ধি, 
তেমনি পবমার্থজ্ঞান, এই বকম চৌকোস মান্রষ দবকাব। অতএব আমাদেব দেশে 
[১০981615156 :5115101) দাড় কবাইতে হইলে শ্রীকৃষ্কে 0800 2381) কবিলেই 
সর্ববাঙ্গনুন্দব হইবে । বে বুন্দীবনেব শ্রীকুষ্ণকে আব মহাভাবতেব শ্রকৃষ্ণকে এক কবিলে 
চলিবে না । ফলে দাভাইল বস্থিমেব কৃষ্ণচবিভ্র ॥” 

দীনবন্ধু মিত্র। বাংলা সাহিত্যেব বিশিষ্ট নাটাকাব ও বন্ধিমচন্দ্রে অন্তরঙ্গ বন্ধু। 

দ্লীনবন্ধু মিত্র নদীমা জেলাব চৌবেডিযা গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন। 
পিতার নাম কালার্টাদ মিত্র । গ্রামে কিছুদিন পডাশোনা কবাব পব তিনি প্রথমে 
কিছুদিন হুগলী কলেজে ও পবে কোলকাতাব হিন্দু কলেজে পড়াশোনা কবেন। ১৮৫৫ 
্ীষটাব্দে দীনবন্ধু ভাক-বিভাগেব চাকুবি গ্রহণ কবেন। ডাক-বিভাগেব কাজ নিষেই 
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লুসাই যুদ্ধে যান। সেখানে কর্মদ্রক্ষতার পুরস্কাবন্বব্ূপ ১৮৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি “বাযবাহাছুব, উপাধি লাভ কবেন। কিন্তু পবে ইংবাজদেব সঙ্গে 
মতানৈক্যের ফলে ইনি ডাক-বিভাগেব সর্বোচ্চ পদ লাভ করতে পারেননি । 

বাল্যকাল থেকেই দীনবন্ধু সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন। ঈশ্বর গুষ্ঠের “সংবাদ- 
প্রভাকর'-এ তিনি ছাত্রাবস্থায কবিতা লিখতেন। সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে 
কবিতা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরবর্তাঁ কালে নাট্যকার হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন 
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করেন। তার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' ( ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধ ) এদেশে ইংরাজ নীলকরদের 
অত্যাচারের মুখোস খুলে দিয়েছিল। এই নাটকটি বাংলা দেশে প্রবল আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে নবীন তপন্থিনী', “সধবার একাদশী", 
'লীলাবতী', “জামাই বারিক', কমলে কামিনী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তার “দ্বাদশ 
কৰিতা' ও “ম্থরধুনী কাব্য' কাব্য-গ্রস্থ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১ল নভেম্বর দীনবন্ধুর 
মৃত্যু হয়। 

বাল্যকালে দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কবিতা-যুদ্ধ হলেও সাক্ষাৎ পরিচয় 
ছিল না । বঙ্ধিমচন্ত্র গ্রথম কার্ষভার গ্রহণ করে যশোহরে গেলে সেখানে দীনবন্ধুর সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়। দীনবন্ধু তখন এ ডিভিসনের পোস্ট অফিস £ন্থপারিন্টেণ্টে 
ছিলেন । 

“বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু” প্রবন্ধে ্রীপূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এই দুই বন্ধুর সম্পকের কিছু 
কিছু ঘটনা প্রকাশ করেছেন। 

“বঙ্গদর্শনে বিদায় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন__পদীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, 
সংসারের স্থখছুঃখের ভাগী | লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয়ই এ কথাই 
বলিতেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে যশোরে ইহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইহারা 
প্রধান লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন, উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন, 
ফলতঃ বন্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা ও মুণালিনী 
দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষ প্রচারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি 
সেই সময় দীনবন্ধুব মৃত্যু হয়। দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া 
প্রচারিত হইয়াছিল। “বিয়ে পাগলা বুড়ো” পুস্তকখানি প্রচার করিতে বস্ছিমনন্্ 
নিষেধ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত হিল । বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 
দীনবন্ধু জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে । দীনবন্ধু “লীলাবতী'তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে 
স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্ব হিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু হাস্তবসে 
দীনবন্ধুর লেখার সহিত স্থর মিশিয়াছিল কিনা, জানি না। বঙ্কিমচন্ত্রের পুস্তকে 
কিন্ক দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই ।” 

“বন্িমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দ্রীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইহারা দুইজনে 
পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন । যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
“সাহিত্যের সহায়" দ্রীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাহার জন্য 
বঙ্গ সমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দনরোল উঠিল, কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক 
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পঞ্জিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন মৌনাবলম্বন করিয়া 
রহিল, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু পীনবন্ধুর শোকে 
বঙ্গদর্শনের যে কঠরোধ হইয়াছিল তাহা! কেহ বুঝিতে পারে নাই। প্রায় তিন বৎসর 
পরে বঙ্গদর্শন যখন বিদায় গ্রহণ করিল তখন বঙ্ষিমচন্দ্র এ বিদায় প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন- 
লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতান্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন । 
কিম্তু কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিয়ের কয়েক ছত্রে 
প্রকাশ পাইবে । ] 

“আর একজন আমার সহায় ছিলেন-_-সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমাব 
স্থখ-ছুঃখের ভাগী- তাহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি 
না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ংক্রম অধিক হইতে না! হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়! গিয়াছিলেন ৷ তাহার জন্য তখন বঙ্গঘমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্- 
দর্শনে তাহার নামোল্লেখও ক্বরি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না । আমার যে ছুঃখ, 
কে তাহার ভাগী হইবে? কাহাব কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাদিলে প্রাণ জুডাইবে? 
অন্যের কাছে দীনবন্ধু স্বলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু__আমার সঙ্গী । সে শোকে 
পাঠকের সহদয়তা হইতে পাবে না বলিয়?, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আব কিছু 
বলিলাম না ।” 

“বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম দীনবন্ধুর মৃত্যুর পব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাহার রহমত পট্রতার কথা 
কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পবিবর্তন হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন । 
ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুব 
স্থৃতি তাহার কইকর হইয়াছিল | প্রীয় ৮৯ বৎসর পরে “আনন্দমঠে'র উৎসর্গ-পত্রে 
কুমারসম্ভব' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, “হে ক্ষণভিন্ন 
হুহদ্দ আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে !' বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন_ দীনবন্ধু আমার 
কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু ।'-_ _বঙ্ছিমচন্দ্রের হৃদয় বড় স্সেহপ্রবণ ছিল ।” 

দেশমুখো। । একটি গ্রামের নাম। কোন্নগরের সন্নিকটে হুগলী জেলায় এই 
গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বপুরুষের! বাস করতেন । 

নফরচক্র ভট্টাচার্য । “বন্ছিমচন্জ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে নফরবাবু তথায় 
মুন্সেফ ছিলেন। নফরবাবু আজও জীবিত আছেন কিনা জানি না। তাহার পুরা 
নাম-_নফরচন্দ্র ভট্টাচার্ধ। এই গিফরবাবুর সহিত ধঙ্ষিমচন্দ্রের বেশ একটু প্রণয় 
হইয়াছিল। একা! স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে নফরবাবু ও বঙ্ধিমচন্দ্রে 


নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। উভয়ে যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, 
সহরের অনেকগুলি সম্থাস্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। 

সভাতে বসিয়া নফরবাবু একটা প্রসঙ্গ উ্বাপন করিলেন; সেট! ডারউইনের 
থিয়রি। অন্য লোকে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া নফরবাবু এই থিয়রি সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ধাহারা ডারউইন পড়িয়াছিলেন, তীহারা সহজেই 
বুঝিতে পারিলেন, নফরবাবু, ডারউইন কোনকালে পড়েন নাই। কিন্ত নফরবাবুর 
বক্তৃতার বিরাম নাই । তিনি ক্রমেই পঙ্কষে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন ৷ বঙ্কিমচন্দ্র 
আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নফরবাবুকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিতে নিষেধ 
করিলেন। নফরবাবু তাহা গ্রাহ করিলেন না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 
যাহা জান না, পড় নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না।' 

নফরবাবু নীরব হইলেন। বঙ্িমচন্দ্র তখন ডভাবউইনের থিয়রি, তাহার ন্বভাবসিদ্ধ 
শক্তিশালী ভাষায় সমবেত ব্যক্তিবুন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন। নফরবাবু সেদিন আর 
একটিও কথা কহেন নাই,_নীরবে আহারাদি সমাপন করিয়া একাকী প্রস্থান 
করিয়াছিলেন । 

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া “সোমপ্রকাশে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইল । বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ করিলেন, বহবমপুর হইতে একান ব্যক্তি এই প্রবন্ধ 
লিখিয়৷ পাঠাইম্াছে । অন্থসন্ধনে জানিলেন, নফরবাবুবই কাজ। একদিন তিনি 
নিঞ্জনে নফরবাবুকে ধরিলেন $ জিজ্ঞাসা করিলেন, “নফববাবু, তুমি কি সোমপ্রকাশে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছ ?' 

নফরবাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া তন্দণ্ডে অপরাধ স্বীকার করিলেন; একং 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিগলিত চিন্তে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তদ্দবধি তাহাদের প্রণয় অক্ষুগ্ন ছিল।” ( বহ্কিম-ক্যাহিনী ) 

নবীনচক্দ্র দাস। সাহিত্যসাধক চবিতমালায় আছে-_“্ধাহার হস্তে বন্কিমচন্দ্রের 
ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাহার নাম নবীনচন্দ্র দাস (১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন 
১০০২, বয়স ২৭)। তিনি এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্লাধু যুনাথ দাস হুগলী 
কলেজেরই অতি প্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ শ্রীষ্টাব্ের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্ 
১৫০২ বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী কালে 
বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি তন্ভবায়-জাতীয় 
ছিলেন ।” 

নবীনচক্দ্র সেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে বদ্ষিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল। 


চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাবের ১০ই ফেব্রুয়ারি নবীনচন্ত্র সেনের 
জন্ম হয়। তার পিতার নাম গোপীমোহন সেন। ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিভেন্দী কলেজ 
থেকে তিনি বি এ. পাস করেন। কিছুদিন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করবার পর 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুয়ে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পান। দীর্ঘ 
ছত্রিশ বংসর তিনি এ কাজ করে অবসরগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় এডুকেশন 
গেজেট'-এ কোন এক “বিধবা কামিনীর প্রতি" নামক কবিতা রচনা! করে খ্যাতিলাভ 
করেন। তার প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্চিনী' (১২৭৮ সাল )। পলাশীর 
যুদ্ধ' এতিহাসিক কব্য রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কৃষ্ণ-'জীবন অবলম্বনে 
“রৈবতক', “কুরুক্ষেত্র' ও প্রভা" নামক তিনি ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। তার 
অন্যান্য গ্রন্থের নাম “রঙ্গমতী", "অমিতাভ", “অমৃতাভ' প্রভৃতি । তিনি আমার জীবন, 
নামে গছ্যে এক বিরাট আত্মজীবনী রচনা করেন । ১৯০৪ শ্রীষ্টাব্ষের ২৩শে জানুয়ারি 
নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 

নবীনচন্দ্র সেন “আমার জীবনে” বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি 
এরূপভাবে ব্যক্ত করেছেন__-“তথন অপরাহ্ন পাঁচটা । সন্ধ্যা রবির মুছুল কিরণে 
চু'চুড়ার কলেজের । হুগলীর ইমামবাড়ির এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর 
দীর্ষদেশ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে । নদীগর্ত হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের 
মধ্যে দেখা যাইতেছিল। অর্ধগঞ্জার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল এবং অপরাদ্ধের 
বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোলরাশি রবির মৃদুল কিরণে জলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। 
মনে পড়িল-__ 

হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে 
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্বী জীবনে ॥ 

কল্পনার চক্ষে যে শোভা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা চম্মচক্ষে দেখিলাম । নদীগর্ভে 
নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা দেখিয়া আমর! ছুজনেই উচ্ছৃসিত হৃদয়ে 
গাইতেছিলাম,_ 

“পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি, 
অন্ুকারিছে নভ অঞ্চল ও ।' 

গাইতে গাইতে নৌকা.নৈহাটির ঘাটে পহুছিল এবং আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ির 
দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । 
তাহার এক ভ্রাতু্পুত্রের ওলাওঠা-হইয়াছিল বলিয়৷ তিনি প্রাতে ছ্েশনে যাইতে পারেন 
নাই বলিয়া, আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাছিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণহত্তে 
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আরে জড়াইয়৷ একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়৷ বন্কিমবাবুকে 
খবর দিলেন। শুনিলাম সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে 
লাগানো একটি হল, এবং তাহার অপর পার্খে দুটি কক্ষ। হলের চারিদিকে 
প্রাচীরের কাছে কাছে ছুই চারিখানি কৌচ ও কুসনগুয়ালা চেসার, ফরাম বিছানার 
উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি 
হারমোনিয়ম ; আমি কক্ষের সঙ্জী দেখিতে দেখিতে সঞঙ্জীববাবুর সঙ্গে কথা 
কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্থে বসিয়াছিলেন । অকনম্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া 
আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা 
গৌরবর্ণ পুরুষ । মাথায় কুঞ্চিত ও সঙ্জিত কেশ, চক্ষ দুটি নাতিক্ষিদ্র ও নাতিবৃহৎ, 
কিন্তু সমুজ্জল। নাসিকা উন্নত, অবরোধ ক্ষুদ্র ও বহশ্যব্যঞ্ক ঈষৎ হাসিযুক্ত ) 
তাহার উপর তুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাডা,__অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, 
মুখ ঈষৎ দীর্ঘ এবং স্থগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং 
পরিধান ল্শনস্বকের ধুতি ; দেখিবামাত্রই মৃতিখানি স্বন্দর, সতেজ এবং প্রতিভাম্বিত 
বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন__“বলুন দেখি লোকটি কে ? আমি ঈষৎ 
হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর 
ন৷ দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন_-“সত্য সত্যই বলুন দেখি 
আমি কে? আমি হাসিয়া বলিলাম, “বহ্থিমবাবু' । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন? আমি হাসিয়া কহিলাম--শিকারী বিল্ভালের 
গৌঁফ দেখিলেই চেনা যায়।' সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন__ 
বটে! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে ? আমি বলিলাম__ 
“পড়িবার কথা নয় কি?" . আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন__ 
“দেখা যাক কার জিৎ হয়'। তখন বঙ্কিমবাবু বললেন-_-ছাকরাদের চিরকাল জিৎ 
হইয়া থাকে । সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানষ, আপনার লেখা দেখিয়া 
ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই ।” সঙ্গীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন__-আপনি 
ইহার কবিতা পড়িয়াছেন ; ইংরাজি পত্র দেখেন নাই । আমি এমন সুন্দর ইংরাজি 
অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি ।” "তাহার পর বঙ্গসাহিতোর কথা “পলাশীর যুদ্ধ' 
'বুত্রসংহার' ইত্যার্দির কথা, “বঙ্গদর্শনে' উহার প্রথমভাগের সমালোচনার কথা উঠিল । 
বক্িমবাবু বলিলেন__“এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রপ করিতেছে । 
তোমার কাছে বুদ্্রসংহার কেমন লাগিয়াছে? আমি বলিলাম--আমি হেমবাবুর 
শিষ্য স্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে।' অক্ষয়বাবু 
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নাছোড়বাঙ্গ। । তিনি বলিলেন__-“মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে পর্বতের চূড়া 
যেন সহসা প্রকাশ' এ লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে, অনেকে বুঝে না। এ 
সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।' বঙ্িমবাবু বড় অগ্রতিভ হইয়৷ আমার 
কাছে আপীল করিলে, আমি তাহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম। 
সন্ধ্য। হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে ছুটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে স্থরাদেবী অধিষ্ঠাতা হইলেন, এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া আমরা তিনজন তাহার 
সেবা আরম্ভ করিলাম। বন্ধিমবাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাহার পড়া 
শুনিতে চাহিলাম | 'উভযের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম 
আমার একটা কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেরই বড় প্রশংসা করিলেন। 
তাহার পর তিনি কি পড়িবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু আমাকে 
আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম-_“বিষবৃক্ষ' । তিন-_“কোনস্থানে 
পড়ি? আমি-যেস্থান আপনার অভিরুচি।, তিনি “বিষবুক্ষ' খুলিয়া, যেখানে 
কমলমণির কাছে শৃর্ধমুখী তাহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে স্থান 
পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন-__“বিষবৃক্ষ' 
আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।, আমাকে অঙ্ষম্নবাবু 
সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্ষিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাহাকে “নভেলিষ্ট' করিয়াছে, তিনিই 
হূর্ম্থী। তখন বন্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণবাবু আসিলেন। আমি 'মুণালিনী' 
গানগুলি শুনিতে চাহিয়াছিলাম। পূর্ণবাবু হারমোনিয়মেব সঙ্গে তাহার ছুই একটি 
গান গাহিলেন। কানে যেন অমৃতবর্ষণ করিল ।” 

বঙ্কিমচন্্ও “বঙ্গদর্শন' প্রকাশে নবীনচন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞত৷ স্বীকার করেছেন। 

নাগোয়া বা নেগুয়1 (মেদিনীপুর )॥ কাথির সন্নিকটে নাগোয়া মহকুমায় 
বক্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খ্ীষ্টাব্ের ২১শে জানুয়ারি কর্মে নিযুক্ত হন। স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হওয়াব 
জন্য পরবর্তী কালে কীথিতে মহকুমা স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এখানে থাকাকালেই 
বষ্কিমচন্দ্রের মনে “কপাল্কুগুলা' উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা জাগে । 

পুর্ণচজ্জ চট্টোপাধ্যায়। বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর । তিনি ছিলেন বঙ্কিম- 
চন্দ্রের চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট । তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বৃতিচারণ কবে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখেছেন। (ত্রঃ (সামেন্দ্রনাথ বস্থ সম্পাদিত “কাছের মান্গষ বন্কিমচন্দ্র” )। 
তার দুই পুত্রের নাম বিপিন ও নলিন। 

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচর্চার সঙ্গে পূর্ণচন্জ্রের কিরূপ যোগাযোগ ছিল, তা তিনি 
রক স্থানে বর্ণনা করেছেন £ 
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“একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কষ্ককান্তের উইল চুরি পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন, এমন সময় 
পাঁচটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে তাহার ছুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া 
উঠিলেন, আমি তাহাকে অন্তরোধ করিলাম, “কি লিখিতেছিলেন বলিয়৷ দিন, আমি উহা 
লিখিব। তিনি আমার আবদার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অন্তমতি 
দিয়া এ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন এ হাসির 
অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম_ দেখিলাম ব্রহ্মার বেটা 
বিষুণ আসিয়! বুষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ লইয়৷ এই দলিল 
লিখিয়া দিয়াই বিশ্বত্রন্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাজার কঝৌঁকে ফোর ক্লোজ 
করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।” এই পর্ধন্ত লিখিয়াছেন,_এই স্থরে লেখা আমার 
অসাধ্য বৃঝিয়া আমি এই স্থানে “রোহিণীকে আনিয়া কষ্খকান্তের সহিত সাক্ষাৎ 
করাইলাম এবং তাহাদেব উভয়ের কথোপকথন আমাব সাধ্যমত লিখিলাম।" 
পরদিন বন্ধুগণ চলিয়! গেলে বঙ্কিমচন্দ্র “কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে বসিয়া এ পরিচ্ছেদে 
আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত রুষ্ণকান্তেব আফিমের কেোঁকে 
কথোপকথন নৃতন কারয্া লিখিলেন। আমাব লেখার অবশিষ্ট অংশতে “দোমেটেমো' 
করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে “মাটী' লাগাইফাছেন 1” 

প্রেসিডেন্দসী কলেজ। ১৮১৭ শ্ীষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার হিন্দু কলেজ 
১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপলাভ করে । 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দেব এপ্রিল মাসে হুগলী কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র বুত্তি পরীক্ষা 
দেন এবং সর্ববিষয়ে কৃতিত্ব দেখানর ফলে ছু'বধ্সবেব জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি 
পান। এব পর তিনি থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন। কিন্তু কিছুদিন পড়াশোনার পর 
তিনি ট্রান্স্ফাবের জন্য দরখাস্ত করেন। জুলাই মাসের ১২ই ৩ রিখে বঙ্কিমচন্্ 
হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন। এ বৃত্তির টাকায় তিনি প্রেসিডেন্পী কলেজে 
আইন-বিভাগে ভ্তি হন। বাড়ী থেকে নিত্য কোলকাতায় যাতায়াত করার 
অস্থবিধার জন্য তিনি বাড়ীভাড়া কবেন এব সঙ্গে ভূত্য ও পাচক নিয়ে কোলকাতায় 
বাস করতে থাকেন৷ 

আইন-বিভাগে পড়তে পড়তে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র এন্ট্রাহ্স 
পরীক্ষা দিলেন । এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উন্নীত হন। পর বৎসর ১৮৫৮ 
খরীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা সরু হল। 
বঙ্কিমচন্দ্র এই পরীক্ষা দ্রিলেন। সেবার মোট ১৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। কিন্তু 
কেউই সববিষয়ে পাস করতে পারেননি । “বস্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে 
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বন্ধিম অভিধান--৪ 


পাচটিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ষষ্টটিতে তীহারা উভয়েই অনধিক ৭ 
নম্বর কম পাইয়া ফেল হন। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সিিকেটের অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী এ ঢই জনকে ৭ নম্বর 
“গ্রেস' দিয়! বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়|” 

বি.এ. পাস করার পরও বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়ছিলেন। কিন্তু তার ডেপুটা 
ম্যাজিই্রেটের কাজ পাওয়ার পরই তিনি এ কলেজ ছাড়েন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই 
আগস্ট পর্যস্ত তিনি কলেজে নিয়মিত হাজিরা দেন। চাকুরি করাকালীন ১৮৬৯ 
্ীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এল পবীক্ষা দিয়ে বন্কিমচন্্ 
প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর হন। 

ফিলিপস, এইচ. এ ডি (না. &. 10. 11198 ) “হুগলীতে অবস্থানকালে 
বঙ্িমচন্দ্র একটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন । তাহার নাম, 8. &. 0. 6191111051 
তিনি বদ্ধমানে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। ফিলিপস্‌ শুধু যে একজন 
দক্ষ সিবিলিয়ন ছিলেন, তা" নয়__তিনি নানা ভাষাভিজ্ঞ মহাপ্ডিত ইংরাজ-কুল প্রদীপ 
ছিলেন। এই ফিলিপস্‌ সাহেবই কপালকুগুলা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিস্না যশ 
কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তীহার পাগ্ডিতা ও সাহিত্যান্গবাগ জগতে 
প্রচারিত হইবার পূর্মেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইলেন 1” ( বন্ধিম-জীবনী ) 

বঙ্কিমচক্দের কোলকাতার বাড়ী ব। পটলডাঙ্গার বাঁড়ী। “বহ্ছিমচন্ত্র 
কলিকাতায় একটি বাটা ক্রয় করিয়া তথায় জীবনের শেষ কমেক বসব বাস কবেন। 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাবখে এই বাটীতে উঠিয়। আসেন। বাটাটি পটলডাঙ্গায্ন মেডিকেল কলেজের 
সম্মুখে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে “বঙ্কিম-আশ্রম' নামে সাধারণ্যে পরিচিত । বড়লাট 
লর্ড কর্জনের শাসনকালে গভর্মেন্ট হইতে একটি প্রস্তরফলক বস্কিম-আশ্রমের প্রাচীরে 
আটিয়া! দেওয়া! হইয়াছে । তাহাতে লেখা আছে,_এই স্থানে ওঁপন্যামিক বন্ছিমচন্দ্র 
বাস করিতেন । জন্ম-__সণ ১৮৩৬, মৃত্যু-সন ১৮৯৪ খ্ীষ্টাব্ব।” ( বন্িম-জীবনী ) 

বঙ্ষিমচক্দ্রের প্রথম। ও দ্বিতীয়! জ্ী। ১৮৪৯ গ্রীষ্টান্েব ফেব্রু়ারি মাসে 
বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। তখন তীর বয়স ১১ বংসব এবং স্্বীর বয়স ৫ 
ব্সর। স্ত্রীর পিত্রালয় ছিল কাটালপাড়ার অন্তর্গত নাবায়ণপুব গ্রামে। তিনি 
অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন ।,, প্রথমা পত্বীর নাম মোহিনীদেবী । “বন্কিম-কাহিনীগতে এই 
স্ত্রীর সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন ।-_-“বালিকার ঘখন নয় বত্সর 
বয়স, তখন তিনি অনবধান প্রযুক্ত বন্িমচন্দ্রের ছুই একটি কবিতার পাওুলিপি ছি'ড়িয়া 
পুতুলের শয্যা রচনা! করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখিলেন, তাহার শোণিত-তুল্য 
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পাণ্ডুলিপি এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার 
জাম! কাপড় ছি'ড়িয়া পুতুলকে শোয়ালে না কেন?" সঙ্কুচিতা বালিকা উত্তর করিল, 
“আমি কাগজগুলো আটা দ্িষে জুড়ে দিচ্ছি।' বন্থিমচন্দ্র অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, 
“জোড়া কাগজ লইয়া আমি গলার গাথিব? তুমি কি মনেকর, আমি আর লিখিতে 
পারিনা! আজই লিখিব ।' 

বঙ্কিমচন্দ্র নির্জন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন। সেদিন রাত্রি এক 
প্রহবের পৃর্ববে কেহ তাহাব সাক্ষাৎ পষ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিমা বাহিরে 
আমিলেন, তখন তাহার হাতে কাগজেব তাড়া । সেই তাড়!, অনুতপ্ত বালিকার অস্কে 
ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “দেখ, লিখেছি কিনা )' 

বাইশ বছর বয়সে বঙ্গিমচন্দ্র যখন কর্মোপলক্ষে যশোহবে ছিলেন, তখন প্রথমা 
স্্ী ষোল বসব বঘসে জববোগে দেহত্যাগ কবেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুতে বঙ্ষিমচন্্র 
সাতিশযব দুঃখিত হয়েছিলেন । 

বঙ্চিগ৮ হস প্ুনবাঁশ বিসে কবাব ইচ্ছা ছিল না। কিন্ পিতামাতাব ইচ্ছানসারে 
তাকে সম্মত হতে হম। তখন দীনবন্ধু, বঞ্চিমচন্ত্র ও সঞ্জীবচন্দ্র মেমে দেখতে বের হন। 
হুগলী জেলার বাশবেড়িম্নাতে একটি মেষেকে দেখে বঙ্ষিমচন্দ্রেন পছন্দ হল। প্রথমা 
স্্ীব মৃত্যুব আট মাস পরে তিনি দ্বিতীসা শ্ীকে ঘবে আনেন । বন্বিমচন্ত্র জীবনসঙ্গিনী 
বলতে একেই বুঝতেন । তাব সাহিত্য-জীবনে এই স্বীব প্রভাব আছে বলে অনেকে 
মনে করেন। বঙ্ষিমচন্দ্রেব মৃত্যুব পরও ইনি কিছুদিন বেঁচেছেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
দ্বিতীয়া পত্রীব নাম বাজলম্মী দেবী । 

বন্কিমচন্দ্রের মাতা। “বস্ষিমচন্দ্রের মাতা সাতিশস স্ুলাঙ্গ' ও রুষ্ণবর্ণা ছিলেন। 
কিন্তু এমন করুণামমী শান্ত মৃ্তি জগতে অল্পই দুষ্ট হয় ।” ( বঙ্িম-জীবশী )। 

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুবে ছিলেন, তখন তাব মাতা পরলোক- 
গমন করেন । বঙ্কিমচন্দ্র মাতার নাম ছুর্গাদেকী। 

বহরমপুর । বঙ্কিমচন্দ্র কর্মোপলক্ষে বেশ কিছুধিন বহবমপুবে ছিলেন । বহরমপুর 
মুশিদাবাদ জেলার মহকুম। ও জেলাব সদ খহব এবং গঙ্গাতীবে অবস্থিত। কোলকাতা 
থেকে রেলপথে ১১৫ মাইল । এখানকার কাসাব বাসন ও হাতীব দাতেব শিল্প 
বিখ্যাত। প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র হিসাবেও স্থনাম আছে । 

বার।সত। সরকারী কাজে বঙ্কিমচন্দ্র ছু'খার বারাসতে নিযুক্ত হন। প্রথমবার 
বারাসতে নিযুক্ত হওয়ার তারিখ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ধের ৪ঠা মে। দ্বিতীয়বার আসেন ১৮৮২ 
খরীষ্টাব্খের ৪ঠ৷ মে। 
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বারাসত চব্বিশ পরগনা জেলার একটি মহকুমা, থান! ও শহর । অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষভাগে এখানে বস্থু ইংরেজ বণিকের বাগানবাটা ও সৈনিক বিভাগের উর্ধ্বতন 
কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলেজ ছিল। কোলকাতা থেকে রেলপথে ১৪ মাইল। 

বারুইপুর । বহ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে প্রথম নিযুক্ত হন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ের €ই মার্চ। 
কিছু ছুটি এবং অল্প কিছুদিনের জন্য কয়েক স্থানে যাওয়া ছাড়া তিনি এখানে ১৮৬৯ 
গরীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত ছিলেন । 

বারুইপুর ২৪-পরগন! জেলার আলিপুর মহকুমার একটি থানা ও শহর। ১৮৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩ শ্রীষ্টাব্ধ পর্ধস্ত এটি স্বতন্ত্র মহকুম! ছিল। কোলকাতার ১৬ মাইল 
দক্ষিণে এই শহর অবস্থিত। 

বিশ্বস্ভর ভট্টাচার্য । বঙ্কিমচন্দ্রের কুলপুরোহিত। এ"র কাছেই পাচ বৎসর বয়সে 
বঙ্িমচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। 

বিহারীলাল চক্রবর্তী। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী কোলকাতার নিমতলা 
পল্লীতে ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্ধের ২১শে মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী । 
সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা করার পর ইনি কলেজ ছেড়ে দেন। বাল্যকাল 
থেকেই তিনি সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চা করতেন। 'পুণিমা', 'সাহিত্যসংক্রান্তি', “অবোধ 
রন্ধু' প্রভৃতি পত্রিকা! সম্পাদনা করেন। তার রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বঙ্গস্ন্দবী”) 
“সঙ্গীতশতক', “দারদামঙ্গল" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের 
জনকহিসাবে বিহারীলালের নাম করা হয়ে থাকে । রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে গুরু 
বলে স্বীকার করেছিলেন । 

বহ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। স্থরেশচন্ত্র 
সমাজপতি “বঙ্কিমচন্দ্র” প্রবন্ধে উভয় লেখকের উভয়ের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে লিখেছেন 
-_“বেহারীবাবু বঙ্ধিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, 
বেহারীবাবুর কাছে যেমন বন্ধিমবাবুর কথা শুনি, বন্িমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে 
না হউক-__কিছু শুনিব। কিন্তু বহ্িমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটি গল্প শুনিয়৷ বলিলেন, 
জীবনে ও 20০৪! ইহাকেই বলে কবি । খুব সদানন্দ লোক ত !” 

ভদ্রক (কটক )। কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ষেরে ১৭ই মে 
আসেন। ভদ্রক উড়ি্যার বালেশ্বর জেলার মহকুমা, থানা ও শহর। মহকুমার আয়তন 
১,০৭৬ বর্গমাইল । 

মালদহ । মালদহে রোডলেসের কাজে অস্থায়িভাবে বস্থিমচন্দ্র আসেন ১৮৭৪ 
খাটের ২৫শে অক্টোবর । এখানে তিনি বেশীদিন থাকেননি । 
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মালদহ বা মালদ1 পশ্চিমবঙ্গের একটি জেল] ও শহর । অখণ্ড বঙ্গে এটি রাজসাহী 
বিভাগের জেলা ছিল। এই জেলায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড় ও পাওুয়া অবস্থিত। 

মুরলী। বহ্ছিমচন্দ্ের খানসামা । “বস্কিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরে উকীল 
হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে ছিল ।” (স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি £ বঙ্কিমচন্দ্র ) 

ষছুনাথ বন্থু। ইনি বঙ্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে বি. এ. ( কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
বি. এ. পরীক্ষা ) পরীক্ষায় একমাত্র উত্তীর্ণ প্রতিযোগী । 

বশোহর। বশ্থিমচন্দ্রের প্রথম কর্মস্থল। এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি 
কলেক্টররূপে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগণ্ট নিযুক্ত হন৷ 

যশোহর পূর্বপাকিস্তানের জেলা । দেশ-বিভাগের পূর্বে এই জেলার আয়তন ছিল 
২১৯০২ বর্গমাইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বনগা ও গাইঘাটা থানা ছুটি পশ্চিমবঙ্গের ২৪- 
পরগনা জেলার অন্তভূক্তি হয়। যশোহর শহর কোলকাত! থেকে ৭৪ মাইল। 

যাদবচজ্ঞ চট্রোপাধ্যায় ॥ বঙ্কিমচন্দ্ের পিতা । প্যাদবচন্দ্র ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। ভাখব ছুই বিবাহ । প্রথমা স্ী নিঃসন্তান অবস্থায় গতাস্থ হইয়াছিলেন। 

যাদবচন্দ্র চতুর্দিশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাজপুরে গমন করেন | 
সেখানে তাহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ, দারোগাগিরি করিতেন । পুলিসের দারোগা 
নহে, নিম্কির দারোগা । যাদবচন্ত্র সেখানে ভাইয়ের কাছে থাকিয়া আরব্য ও পারল 
ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন ।” 

যাদবচন্দ্রও প্রথমে নিম্কির দারোগা ছিলেন । শচীশচন্দরের মতে, তারপর--“তিনি 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর তারিখে বিকেটস্‌ সাহেবের অনুগ্রহে ডেপুটি কালেক্টরের 
পদ পাইয়ীছিলেন।” কিন্তু 'সাহিতাসাধক চারতমাল" অন্ুসা, ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্ষের 
জানুয়ারী মাসে যাদবচন্দ্র ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। “১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি 
মাসে (১৩ মাঘ ১২৮৭ ) ৮৭ বত্সর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।” 

“্বস্কিমচন্দ্রে পিতা তণ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ__দীর্ঘকায়- তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন__মহিমা-মণ্ডিত 
__তেজঃপুগ্ত পুকুষ ছিলেন” বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। 

রবীজ্্রনাথ ঠাকুর। বাংলার ছুই দিকপাল সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে যে যোগাযোগের স্থযোগ হয়েছিল, এটি একটি সৌভাগ্যজনক ঘটনা । 

রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ের ৭ই মে ( ২৫শে বৈশাখ ) জোড়ার্সীকোর ঠাকুবপরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদাদেবী। বাল্যকাল 
থেকেই কবিতা রচনা স্থরু করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ের ১২ই নভেম্বর 'গীতাঞ্জলি' 
কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা, প্রবন্ধ, 
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শিল্প, ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের সর্বশাখাতেই তাঁর বিপুল রচনা! উৎকর্ষের চরমসীমায় 
গৌঁচেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে মহতী 
আদর্শের ধারক হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। বিশ্বভারতী" থেকে প্রকাশিত ২৮ খণ্ড 
রবীন্দ্র রচনাবলী'তে তার বিপুল সাহিত্যসন্তার সঙ্গিবেশিত হয়েছে । ১৯৪১ গ্রীষ্টাৰের 
৭ই আগন্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় কবির বাল্যকালেই। বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর 
পর বৎসর চৈতন্য লাইব্রেবীতে পঠিত রবীন্দ্রনাথের “বঙ্ষিমচন্ত্র” শীর্ষক শরদ্ার্ধ্টিতে কৰি 
বঙ্িমচন্দ্রকে প্রথম দ্খোর খটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ।-- 

“সেদিন লেখকের আম্মীয় পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণ 
তাহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিধ্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের 
কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক [ছলাম। সেদ্দিন সেখানে আমার 
অপরিচিত বহুতব যশস্বী লোকের সমাগম হইযাছিল। সেই বুধমগুলীব মধ্যে একটি 
খজু দীর্ঘকায় উজ্জল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুক্ষধারী প্রৌঢ পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের 
উপর ছুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাড়াইম্না ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাহাকে সকলের 
হইতে শ্বতন্ত্র এবং আত্মসমহিত বলিষা বোধ হইল। আব সকলে জনতাব অংখ, 
কেবল তিনি যেন একাকী একজন । সেদ্দিন আর কাহাবও পরিচয় জানিবাব জন্য 
আমার কোনোরূপ প্রযাম জন্মে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয! ততক্ষণাৎ্ৎ আমি এবং 
আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতুহলী হইগ্রা উঠিলাম। সন্ধান লইয়া 
জীনিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলফিতদর্শন লোক বিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে 
আছে প্রথম দর্শনেই তাহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রথরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সরব্লোক 
হইতে তাহার একটি স্দূব শ্বাীতত্থ্াভাব আমাব মনে অঙ্কিত হইয়া গিমাছিল। তাহার 
পর অনেকব।র তাহার সাক্ষাংলাভ করিয়াছি, তাহাব নিকট অনেক উৎসাহ এবং 
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহার মুখখ্র। ্সেহের কোমলহান্তে অত্যন্ত কমনীয় হইতে 
দেখিয়াছি, কিন্ত প্রথম-দর্শনে সেই যে তাহার মুখে উদ্যত খড়গের ন্তায় একটি উজ্জল 
স্তীক্ষ প্রবলতা৷ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্বৃত হই নাই ।” 

বহ্নিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর, মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে 
নানা আলোচনা হত। শ্্রক্লালীনাথ দত্ত এক জায়গায় লিখেছেন-_শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে বন্কিমবাবু একদিন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন 
যে, তিনি সাধু ভাষায় শব্দ বিন্যাস" করিতে করিতে সহসা এক আধটি গ্রচলিত ইতর এব 
স্বেচ্ছা পূর্বক তন্মধ্যে ব্যবহার করিয়া ভাষার লালিত্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। দাদার 
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লিখন প্রণালী সমর্থন করিবার জন্ত কবিবর বাবু রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্ধিমবাবুর সঙ্গে 
অনেক বিতগ্া করিয়াছিলেন ।” 

রবীন্দ্রনাথ সম্বদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রীণচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন-_ 
“রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তার উপন্যাস কি আপনি 
পড়িয়াছেন? উত্তর-_পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, 
কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ষল হয়েছে । রবিকে সে কথ! আমি বলেছি। 
উদীল্মান লেখকদের মধো হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী 
“গিফটেড” কিন্তু “পৃকোসাছ», এখনি তার বয়স ২২/২৩, সে কথা সে দিন 
রবিকে বলেছি ।” 

রবীন্দ্র-জীবনে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রভাব যে কি গভীর, তা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ণন। করেছেন। 
_ “বর্তমান লেখকের সৌভাগা ক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্ষিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় 
তখন সাহিতা প্রসৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় 
নাই এবং বর্শন কালের নৃতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যন্ত 
ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্র1তঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বমঃসদ্ধি- 
কাল। বঙ্কিম বঙ্গনাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই 
প্রথম উদঘাটিত হইল ।” 

রবীন্দ্রনাথ বস্বিমচন্দ্রের স্্ “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা নবপযায়ে কিছুদিন সম্পাদনা 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের প্রথমদ্দিকের “বৌঠাকুরাণীর হাট", “রাজধি' প্রভৃতি উপন্তাসে 
ইতিহাসের অনুসরণ বন্ধিমচন্দ্রের এতিহাঁসিক উপন্যাসের অনুম্থতির কথা মনে জাগায়। 
“চোখের বালি উপন্তাসকে বঙ্কিমচন্দ্রের “বিষবুক্ষে'ব সমন্তার নবরূুপাযণ বল যেতে 
পারে। অবশ্য, পরবর্তী কালের রবীন্দ্র-উপন্ত।স যে বস্ষিমচন্দ্রকে ছাড়িয়ে অনেকদুরে 
গিয়ে গৌচেছে সে কথাও সত্য । 


«বৃন্কিমচন্্র” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অন্তরের শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করেছেন | 


“যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে, 
স্প্তিশয্যাপার্থে দীপ বাতাসে শিভিছে বারে বারে। 
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীতিরে চলে নাশি' 
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি" । 
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয় 
স্ষ্িব যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়। 
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তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা 
ভাগ্যের যা মুষ্টভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণশস্তকণা 
অঙ্কুর ওঠেন! যার, দিনাস্তের অবজ্ঞার দান 

আরম্তেই যার অবসান । 
সে প্রার্থনা পৃরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর 
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নিজীবি স্থাবর । 
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্তম্পর্শে তব 
চিরচলমান শ্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব 
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুথেব টানে 
নিত্যনব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎপানে। 
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে, 
বন্ধিম, তোমার নাম, তব কীতি সেই স্রোতে দোলে । 
বঙ্গভারতীর সাথে মিলাষে তোমার আম্ুগণি, 

তাই তব করি জয়ধ্বনি ।” 

রাজকৃঝ্ মুখোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্র অনুরাগী ও “বঙ্গদর্শনে'ব একজন লেখক । 
রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় নদীষা জেলার হৃর্গাপুর গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্াবধে জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি প্রথমে কুষ্ণনগর ও পরে সংস্কৃত কলেজে পডাশোনা কবেন। কোলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
থেকে এম. এ. বি. এল. পাস করার পর তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন । 
শেষে তিনি বাংল! গভনমেণ্টের বাংলা অন্বদকের কাজও করেন। তিনি অনেকগুলি 
ভাষা জানতেন । বঙ্ষিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে'র তিনি একজন প্রধান লেখক | 'বাঙ্গালার 
ইতিহাস" তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । “মিত্রবিলাপ" নামে একখানি কবিতাপুস্তকও তিনি রচনা 
করেন। মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে ১৮৮৬ শ্ীষ্টাব্দে তীর মৃত্যু হয । 

এ'র সম্বন্ধে স্থরেশচন্্র সমাজপতি “ব্ছিমচন্ত্র” প্রবন্ধে লিখেছেন-_“বস্কিমবাবু বলিলেন, 
০০০৮৭ “আমি এক রাজকুষ্ণ ছাড়া কারও লেখা ভাল করে না দেখে প্রেসে দিই নি। 
রাজকুষণ বড় অন্দর বাঙ্গলা লিখতেন । দিব্যি ঝরঝরে বাক্ষালা। জানতুম তাঁর লেখা 
প্রফে একটু কেটেকুটে দিলেই যথেষ্ট হবে।' 
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বঙ্কিমবাবূর রাজকুষ স্বনামধন্য, বাঞ্গলার প্রথম ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত রাজরুষ 
মুখোপাধ্যায় | বঞ্চিমবাবু তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ধীশক্তির, 
গবেষণার, রচনার, মধুর পবিজ্র চরিত্রের প্রশংসা তাহার মুখে অনেকবার শ্ুনিয়াছি, 


€ঙ 


ছুই একবার সেই প্রতিভাদীঞ্চ উজ্জল নয়নের কোণে ছুই এক বিন্দু অশ্রর উদগমও্ 
দেখিয়াছি। রাজকৃষ্বাবুর ক্ষুত্র “বাঙ্গলার ইতিহাস' বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব । 
তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাগারে প্রথম “বিধিদত্ত ধন' ৷ তাহার নানা প্রবন্ধ বাঙ্গালী 
এখন পড়েন কিনা জানি না। কিন্তু আমরা এখনও পড়ি। রাজকষ্ণবাবুই প্রথমে 
বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া '“বাঙ্ষালী' বলিয়াছেন। বিষ্ভাপতি তাহার বড় প্রিয় ছিল। 
রাজকষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বাঙ্গলার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে 
বাঙ্গালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে ব্ব্দেশের বত্বোদ্ধারের জন্য ধাহার! সমবেত 
হইয়াছিলেন রাজরুঞ্জ তাহাদের অন্যতম । আমরা যেন এইসকল পুণ্যশ্লোককে কখনও 
না ভুলি। বর্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জল, মনোরম, সন্দেহ নাই কিন্তু অতীতের 
অন্ধকারও পবিভ্রঃ অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার 
অন্তরালে আমাদের পূর্বগামীদের যত্ব সঞ্চিত রত্ত আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়! 
না যাই।” 

রাধ।বাঙজিউর বিগ্রন্থ। কীটালপাড়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী দ্রষ্টব্য । 

রাধামাধব বন্সু। বঙ্চিমচন্দ্রেরে একজন বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি ছিলেন ভবানীপুর- 
নিবাসী জনৈক এটনি। রাধামাধববাবুর সঙ্গে কোন এক রায়বাহাছুরের বিবাদ বাধলে 
বঙ্কিমবাবু বন্ধুর পক্ষ গ্রহণ করার ফলে এক প্রবল শত্রর স্থষ্টি করেন। বঙ্ছিমচন্দ্রের 
মৃত্যুর পূর্বেই এই বন্ধুর অকালমৃত্যু হয়। ( বঙ্কিম-কাহিনী ) 

রামপ্রাণ সরকার । বঙ্ষিমচন্দ্র বাল্যকালে এই গুরুমশ।ইয়ের কাছে কিছুদিন 
পড়েছিলেন । শচীশচন্ত্র এর সম্বন্ধে লিখেছেন__“গুরুমহাশয়ের বিদ্চাবুদ্ধি সামান্ত ) 
যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপর তাহার জীবিকা কতকটা নির্ভর কাবিত। পাঠশালা-গৃহ 
যাদবচন্দ্রের সম্পত্তি। পাঠশালায় ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বন্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত 
হইলেন ।” 

এ'র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এমন মনে হয় না, তাই সঙ্গীবচন্ত্রের 
জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন-__-“আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের ( রামপ্রাণ 
সরকার ) শুভাগমন ; কেননা আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই 
সংক্রামক | সপ্ীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমপিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে 
আমরা আট দশ মাসে এই মাহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া! মেদিনীপুর গেলাম ।” 

রমেশচক্দ্র দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়জন সাহিত্যিক স্থষ্টি করে গেছেন, তাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন বমেশচন্দ্র দৃত্ত। 

ইনি কোলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত দত্তপরিবারের সম্তান। জন্ম ১৮৪৮ 
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রষ্টাব্বের ১৩ই আগস্ট। পিতার নাম ঈশানচন্তর দত্ত । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সাভিস 
পরীক্ষার জন্য ইংলও যান এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাস করেন । ১৮৭১ খ্রীষ্টাবে বাংলা দেশে 
কার্ষে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্ধে প্রথম বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৯২ শ্রীষ্টাবে 
ঘি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। অবসরগ্রহণের পর কিছুদিন লগুনের ইউনিভাসিটি 
কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন ববোদ্দায় রাজন্ব-সচিবেব 
কাজও করেন। পবে সেখানকার প্রধান রাজমন্ত্রী হন। “বঙ্গীষ সাহিত্য-পবিষ্দ”-এর 
ইনি ছিলেন প্রথম সভাপতি । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বব ( ১৩১৬ সালেব ১৩ই 
অগ্রহায়ণ ) বমেশচদরর মৃত্যু হয । 

প্রথমে ইনি রেভাবেগ্ড লালবিহারী দে-ব 60758] 7%[929216 পত্রিকাখ বঙ্গসাহিত্য 
বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন । বঙ্ষিমচন্দ্রে অনুরোধে তিনি বাংল। উপন্যাস বচনায 
ব্রতী হন। তার বাংল! উপন্তাসগুলির মধ্যে মাধবীকঙ্কণ, ঙ্গবিজেতা, জীবন প্রভাত, 
জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজী বচনাব মধ্যে £051200 
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[0019 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

বঙ্কিমচন্দ্র বমেশচন্দ্রকে কিভাবে বাংল! সাহিত্য বচনাম উত্পাহ দেন, “বঙ্কিম 
জীবনী”তে তাব উল্লেখ আছে-_“বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইবাব পর-ন্বগাঁয় রমেশচন্দর দত্ত 
মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র একবাব সাক্ষাৎ হয। সাক্ষাৎ্টা সম্ভবতঃ বহবমপুবেই 
হইয়াছিল। বমেশবাবু বন্ধিমচন্দ্রের “কপালকুগুলা” ও “বঙ্গদর্শন পাঠে বিমুগ্ধ হইযা 
বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গাল! ভাষা এত স্থন্দর হইতে পাবে, তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না ।' 

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, “বঙ্গসাহিত্যেব প্রতি তোমাব যদি এতই অন্থরাগ হইয়া 
থাকে, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন? 

রমেশবাবু। আমি বাঙ্গলা লিখব! আমি জীবনে কখনও বাঞ্গলা লিখি নাই__ 
লিখিবার প্রণালীও জানি না। 

বন্ধিমচন্দ্র। লিখিবার প্রণালী আবার কি? তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধারায় 
লিখিবে, সেই ধারাই প্রণালী 1” 

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বন্ধিমচন্তরের ভ্রাতুদ্পত্র। ইনি জ্যোষ্টভ্রাতা শ্যামাচরণের 
পুত্র। ইনি “বস্থিম-জীবনী” রচন৷ করে বাংলা সাহিত্যান্থরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। 

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে কাটালপাড়ায় শচীশচন্দ্রের জন্ম হয় । এফ, এ. পরীক্ষা 
দিয়ে, পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তাকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বন্কিমচন্্ 
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শচীশচন্দ্রকে সব-রেজিক্টার করে দেন। পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শচীশচন্দ্র সাহিত্য-রচন! 
আরম্ভ করেন। ১৩১২ সালে তার “বীরপূজা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তারপর 
“বঙ্গসংসার, বাঙ্গালীর বল, নীরদা, রাজ! গণেশ" প্রভৃতি রচনা করেন। 

শরওকুমারী। এরৎকুমারী বন্ধিমচন্দ্ের কন্যা । বঙ্কিমচন্দ্র কন্াকে যে কিরূপ 
সেহ করতেন, “বন্কিম-জীবনী”তে তার উল্লেখ আছে ।- 

“জ্োষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমাবী বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন । তীহাকে 
বঙ্কিমচন্দ্র যতটা স্বেহ করিতেন, এ- সংসারে বুঝি তিনি কাহাকেও এতটা স্নেহ 
করিতেন না। আমি ছুইটি দিনের কথা তুলিয়া তাহার অপরিসীম শ্রেহ দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। 

বহ্থিমচন্দ্রের ছুই জন পাচক ছিল; কিন্তু তাহারা প্রভুর আহাধ্য থালীতে সাজাইয়া 
আনিয়া দিতনা। সেভার কন্যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিষাছিলেন। তাহার পিতৃসেবায় 
তৃপ্তি, পিতাব সে সেবা-গ্রহণে তৃু'প্। একদিন রাত্রিতে কন্ত। আহার্্য আনিয়া, যথাস্থানে 
রক্ষা করিশা! :+%তকে ডাকিলেন, “বাবা, খাবার দ্িযাছি-__এস |” পিতা উত্তর দিলেন 
না। তিনি ঘরের ভিতর মুদিতনয়নে চেয়ারে উপৰিষ্ট, কন্তা বারাগডায় থালার কাছে 
দণ্ডায়মান। পিতার উত্তর না পাইম্া কন্যা আবার ডাকিলেন, “বাবা, এস !' পিতা 
নিকুত্তর । কন্যা পুনরায় ডাকিলেন। অবশেষে খুড়ীমা উঠিয়া চেয়ারের নিকট 
দাড়ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘুমুলে নাকি? বঙ্ষিমচন্ত্র মুহুক্ঠে তখন উত্তর করিলেন, 
চুপ, কর, শরং ডাক্‌ছে__আমায় শুন্তে দাও)" একখানি উপন্যাস লিখিয়া যাহা! 
বুঝান যায় না, একটি ক্ষুদ্র কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যক্ত করিলেন। 

আর একদিন কাঁটালপাড়াশ বঙ্ষিমচন্দ্র নিশাকালে শয়ন কশিতে গিয়া দেখেন, 
তাহার শগননকক্ষে কেনো বিচরণ করিতেছে । কেন্নো ও কেঁচে।কে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় 
ভয় করিতেন। কেন্নো দেখিযা তিনি কিছুতেই আর সে ঘরে শয়ন করিতে চাহিলেন 
না। বলিলেন, “আমি নীচে বৈঠকখানায় গিয়া শুইব।" খুড়ীমা কত বুঝাইলেন, 
কিন্তু তিনি ঘরে আর প্রবেশ করিলেন না-_বারাণায় দীড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে 
পুজনীয়া ভগিনী শরৎকুমারী আসিয়া বলিলেন, “বাবা, ঘরে আর কেন্নো নেই) তুমি 
এস।' বঙ্কিমচন্দ্র তখন আর কিছুমাত্র ছিধা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করিলেন।” 

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গিমচন্দ্রের জ্যোষভ্রাতা। ছৃ'ভাইয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
শ্রীকালীনাথ দত্ত “বস্থিমচন্দ্র” প্রবন্ধে লিখেছেন__ 

“আমাদের বারুইপুরে অবস্থান সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার 


৫৯ 


কতকটা পরিচয় পাই । তাহার জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা শ্টামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে 
বারুইপুরে আদিয়৷ কনিষ্টের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন | 
শ্তামাচরণবাবুতে জোষ্টত্বের কোন অভিমান দেখি নাই। বস্কিমবাবুতেও কনিষ্টত্বের 
কোন সংস্কার অনুভব করি নাই। তাহারা ঠিক যেন পবম্পর পবস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু । 
তাহাদের আলাপের মধ্যে কোন লজ্জা শরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরম্পরে 
খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ-আহলাদ করিতেন। কোন বিষয়ে গোপুনের 
প্রয়োজনীয়তা তাহার উপলব্ধি করিতেন না |” 

শিবনাথ শান্জ্রী। বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শান্ত্রীর পরিচয় ছিল। চব্বিশ 
পরগন] জেলার মজিলপুর গ্রামে তিনি ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জান্ুমারি জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত ভাষায় 
এম. এ. পাস করেন। কিছুকাল শিক্ষকতার কাজ করেন। ছাত্রাবস্থায শিবনাথ 
কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি আকৃষ্ট হযে ব্রাহ্গ ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে 
মতানৈক্য হওয়ায় তিনি “সাধারণ ব্রাচ্ছ সমাজ' গঠন কবেন। ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ধে ইনি 
বিলাত যান। 

ছাত্রাবস্থাতেই শিবনাথ সাহিত্যচর্চা সরু করেন। “সোমপ্রকাশ' এবং “সমদর্শ' 
পত্রিকা তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। এর রচিত “আত্মচরিত' এবং "রামতন্ু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বিখ্যাত গ্রস্থ। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে পুষ্পমালা", “পুষ্পাঞ্জলি', 
“হিমাত্রিকুন্থম', “ছায়াময়ী পবিণয়', “নির্বাসিতের বিলাপ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তার 
রচিত উপগ্ঠাস “মেজ বউ', 'যুগাস্তব', নয়নতারা", “বিধবার ছেলে' প্রভৃতি । ১৯১৯ 
্ীষ্টাব্ধে-র ২৩শে সেপ্টেম্বর তাব মৃত্যু হয। 

নবীনচন্ত্র মেন তার “আত্মজীবনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শিবনাথের তিক্ত সম্পর্কের একটি 
ঘটনা উল্লেখ করেছেন ।__ 

তখন বস্কিমবাবু বলিলেন__“একটি কথা । শিবনাথ শাস্্রীকে কখনও বঙ্গদর্শনে 
লিখিতে দিবে না বল।' আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম । আমি বলিলাম__-“আপনি 
এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শান্্ী আপনার “হুন্দরী- 
স্ু্/ার' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রপাত্মক কবিতা লিখিযাছিল বলিয়া কি তাহার 
প্রতি এই ক্রোধ উষ্ভিত? তিনি বলিয়াছেন__বিদ্রপের জন্ত নহে। সে উহা 
10911010081 ( অসরলভাবে ) করিয়াছিল ।” 

ভ্রীশচজ্ মভুমদার। বহ্নিমচন্্রের স্মেহধন্য লেখক এবং বঙ্ধিম-প্রবতিত “বঙ্গদর্শন” 
পত্রিকার সাময়িক সম্পাদক । 


শ৩ 


বর্ধমান জেলার নপাড়৷ গ্রামে ১০৬০ স্রীষ্টাবে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয়। পিতার 
নাম প্রসন্নকুমার মজুমদার । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ধে রাজশাহীর বোয়ালিয়া স্কুল থেকে তিনি 
'ন্ট্রান্স পাস করেন। সাহিত্য-জীবনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভে 
ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্ষুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বনাথ প্রভৃতি 
উপন্যাস উল্লেখযোগ্য । ১৯০৮ ্রষ্টাব্বের ৮ই নবেস্বর ( ২৩শে কাতিক ১৩১৫ সাল ) 
মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় । 

শ্রীশচন্দ্র ন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত “মাসিক সমালোচকে'র কাতিক-অগ্রহায়ণ 
১২৮৬, সংখ্যায় “বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক” প্রবন্ধে বিদ্ভাসাগর, কেশবচন্্র 
বঙ্কিমচন্দ্র ও স্থরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা! করেন। এই আলোচনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
শ্রীণচন্দ্রকে দেখতে চাইলে তিনি ১৮৮০ শ্রীষ্টাব্ধের বথযাত্রার দিন চু"চুড়ায় উপস্থিত হন । 
এ সখন্ধে শ্রীশচন্দ্র “বন্কিমবাবুর প্রসঙ্গ”-এ লিখেছেন__ 

“১৮৭৯/৮০ খ্রীষ্টাব্খের বর্ষাকালে চু'চুড়ায় প্রথম বন্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। 
অনে পড়িতেছে. সে দ্দিন রথযাত্রা,-'-আমার জীবনে সে একটা নবধুগ। সাহিত্যচ্চার 
সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বস্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। 
“কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না__ 
ইংরেজী ভাষাটা ভারি 131)061০ বলিয়া আমার মনে হয়।” আমায় বিশেষ করিয়া 
বলিলেন, "মাসিক সমালোচকে আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে 
চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে 
পারি নাই।' প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, হইদানীস্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের 
সর্বপ্রধান সংস্কারক, তাহার সৃষ্টি সৌন্দর্ষ্যে এবং তত্কৃত সমালোচন"য় বঙ্গসমাজের যে 
মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে ।"*.. 

“ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বস্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা 
হয়, তখন তার বাসা বহুবাজারে । আমি প্রিয় স্ুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে তার কাছে যাইতাম।""-ইহার ফলে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ 
সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুঁরু-শিষ্কের যে সম্বন্ধ, একদিকে গাঢ় স্রেহ 
এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা- প্রেমের সেই সন্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছি ।” 

বস্থিমচন্দ্রের সম্মতি অন্রসারে শ্রীশচন্দ্র সঞজীবচন্ত্রেন্ধ হাত থেকে “বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা- 
ভার গ্রহণ করে ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে ( অক্টোবর ১৮৮৩) তার সম্পাদিত ১ম 
সংখ্যা বের করেন। কিন্তু পরবর্তী মাঘ মাসেই “বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 


৬৯ 


এব জন্য শ্রীশবাবুর ছুঃখের অস্ত ছিল না। ববীন্দ্রনাথের হাতে “বঙ্গদর্শনে'র পুনরজ্জীবন 
ঘটলে আনন্দিত শ্রীশচন্দ্র লেখেন_ 

দ্বঙ্গদর্শন পুনজ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান 
সাময়িক-পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লঙ্জিত ছিলাম। 
ইহার পুনঃগ্রতিষ্ঠায় এতদ্দিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটি খণমুক্ত হইলাম। স্থহত্তম 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় 
আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার কবিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা৷ 
যায় না 1” 

সপ্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বস্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সপ্ীবচন্দ্রও একজন সাহিত্যিক 
ছিলেন। সগ্জীবচন্দ্রের প্রকৃত নাম ছিল সঞ্জীবনচন্ত্র । তাই বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীবচন্দ্রের গ্রন্থের 
ভূমিকাংশের নাম দিয়েছেন “সঞ্ধীবনীস্থধা' । এই 'সপ্জীবনীন্বধা'কেই সঙ্জীবচন্রের 
প্রামাণ্য জীবনী বল! যেতে পারে। 

১৭৫৬ শকাব্ের বৈশাখ মাসে সঙপ্জীবচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি প্রথমে মেদদিনীপুরে 
ও পরে হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন । কলেজের শিক্ষা বিশেষ না পেলেও, তার 
পড়াশোনা ছিল প্রচুর। এই পড়াশোনার ফলে তিনি 498)881 7২৮০৮, নামক একটি 
মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। তিনি কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের ও সব-রেজিস্ারের 
কাজ করেন। ১২৮৪ সাল থেকে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি “বঙ্গদর্শন পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। ইনি 'ভ্রমর' নামে একখানি মাসিক-পত্রও সম্পাদনা করেছেন। 
১৮১১ শকের বৈশাখ মাসে সন্্ীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সঙ্জীবচন্দ্রের বাংলা গ্রস্থের মধ্যে 
“পালামৌ” ভ্রমণ-কাহিনী বিখ্যাত। এছাড়া “মাধবীলতা, ক£ম।লা, জালপ্রতাপটাদ' 
প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচন৷ করেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচঙ্জ্রের চরিত্রের অস্থিরতার কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কাজই, 
তিনি দীর্ঘদিন করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই বোধ হয় সপ্গীবচন্দ্রের 
সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলে থাকবেন যে, তার প্রতিভা ছিল কিন্তু গৃহিণীপন! ছিল না। 
সগ্রীবচন্দ্র কিরূপ রসিক ছিলেন এবং কখনো কখনো তার রদিকতা কিরূপ ভয়াবহ 
পরিণামের স্থষ্টি করত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বস্থিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়” শীর্ধক প্রবন্ধে তার 
সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটন্শর উল্লেখ করেছেন-_ 

*সপ্তীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ 
হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে “ডিষ্রীক্ট টাউনস আ্যাষ্ট' পাশ হইল। 
ম্যাজিষ্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমের! 


৬ 


কমিশনার হইলেন ? সপ্তীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা 
উঠিল-_রাস্তার নাম দিতে হইবে; সঙ্কল্প হইল ৩০* টাকা মঞ্চুর করিতে হইবে । 
জজ সাহেব বলিলেন, “আর ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে ? 
ওগুলা ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে । বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিৰে 
না, [02061661-10-1,ত্ও 171) বলিতে হইবে | জজ সাহেবের কথায় কেহই 
আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বারবার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সন্তীববাধু 
বলিয়া উঠিলেন, “৭৫ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা 
দেওয়া দরকার ।, জজ সাহেব উংফুল্প হইশ্রা' জিগ্তাসা করিলেন, “কেন কেন? 
সঞ্জীববাবু বলিলেন, “আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে 
তজ্জমী করিতে হইবে । মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। 
কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে ? উহাকে 918.010 90905. £1574 বলিয়া তঞ্জম। 
করিতে হইবে ।' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি 
হইতে উঠি এটল্ন | ম্যাজিষ্টেট সাহেব বলিলেন, “সঞ্ীব ভাল কাজ করিলে না। 
বাড়ি গিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিগ্না আইস ।' সঙ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের 
কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেপ দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর 
আসিল, জজ সাহেব সেক্রেটারী হইপ্না গেলেন । সঙ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা 
দিলেন, কিছুতেই পাশ করিতে পারিলেন নী । তাহার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের 
তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জঙগ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে 
সঞ্জীববাবুর পাশ করিতে ন| পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা, জানি না, 
কিন্তু সপ্জীববাবু মনে করিতেন, আছে ।” 

স্যার আ্যাশলি ইডেন (91 4510125 7:06) )। বাংলার শাসনকর্তী। ইনি 
বঙ্ধিমচন্দ্রকে বিশেষ মেহ করতেন এবং তার নিীকতার প্রশংসা করতেন । 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্ধের ১৩ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্ষে এদেশে আসেন। 
১৮৬২--৭১ খ্রীই্াব্দ পর্বন্ত বাংল! সরক।বের সচিব ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
৮২ শ্রীষ্টাব্খ পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৭৭ গ্রীষ্টাব্ের ৮ই জুলাই তিনি 
মারা যান। 

সুরেশচজ্ৰ সমাজপতি। বস্ছিমচন্দ্রের সঙ্গে এর পরিচয় ছিল। পৈতৃক নিবাস 
নদীয়া জেলার আশমালী গ্রামে । জন্ম ১৮৭০ ্রীষ্টাব্খে। এ"র মাতা হেমলতা৷ দেবী 
বি্ভাসাগরের জ্যোষ্টা কন্যা । কুড়ি বৎসর বয়সে “সাহিত্য কল্প্রম” নামে একটি 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাই পরে “সাহিত্য” নামধারণ করে বাংলা! 


৬৩ 


সাহিত্যে বিখ্যাত হয়। ব্যঙ্গ রচনা এবং স্পষ্ট বক্তা হিসাবে স্থরেশচজ্রের কৃখ্যাতি ও 
ছখ্যাতি ছিল। এ*র রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ “সাজি', “ছিন্নহন্ত', 'বঙ্ছিম-প্রসঙ্গ', 
“রণভেরী', “ইউরোপের মহাসমর' প্রভৃতি । ১৯২০ খ্ীষ্টাবধে স্থরেশচন্দরের মৃত্যু হয়। 

হাবড়া। কর্মোপলক্ষে বহ্কিমচন্ত্র তিনবার হাবড়ায় নিযুক্ত হন। প্রথমবার তিনি 
আসেন ১৮৮১ শ্রীষ্টান্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয়বার আসেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১৪ই 
ফেব্রুয়ারি এবং তৃতীয়বার আসেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই জুলাই । 

হাবড়া ২৪-পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার থান । কোলকাতা থেকে রেলপথে 
২৮ মাইল। 

হুগলী কলেজ। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ বা মহম্মদ মহদিনের কলেজে 
পড়াশোনা করতেন। এই কলেজে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ধের ২৩শে অক্টোবর প্রবেশ 
করেন। তখন তার বয়স সাড়ে এগার বখসর। এই কলেজ থেকেই তিনি জুনিয়র 
স্কলারশিপ এবং সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সক্ষে পাস কবেন। 
১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ধের ২৮শে জুন বঙ্ধিমচন্দর ট্রান্স্ফারের দরখাস্ত করেন এবং ১২ই জুলাই 
কলেজ ত্যাগ করেন। এই কলেজে থাকাকালীন বঙ্গিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ- 
প্রভাকর” পত্রিকায় কবিতা রচনা করেন এবং পুবস্কার পান। 

হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় । কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্র্রের 
পরিচয় ছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র তার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করতেন। 

হেমচন্দ্র হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতার নাম কৈলাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে বি. এ, 
পাস করে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তারপর ওকালতি পাস করে কিছুকাল মুদ্েফ 
হিসাবে কাজ করেন, এবং হাইকোর্টে ওকালতি করেন। শেষজীবনে অন্ধ হয়ে 
যান। হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “চিন্তাতরঙ্গিণী' । অন্তান্ত কাব্যগ্রস্থের মধ্যে 'বীরবাছ 
কাব্য” 'বৃত্রসংহার', “ছায়াময়ী” “আশাকানন', “কবিতাবলী", প্শমহাবিদ্যা' প্রভৃতি 
উদ্লেখযোগ্য ৷ ১৯০৩ গ্রীষ্টান্ের ২৪শে মে হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 
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বকিম উপব7াসের নাম ও পরিচ্ছেদের নাম 
সম্বজ্ঞীয় আলোচনা 


অঙ্কুর (বিষঃ ১২ পরিঃ )। অঙ্কুর অর্থে এখানে নগেন্দের হৃদয়ে যেমন কুলের 
প্রতি আসক্তির অস্কুর প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি নগেজ্ের অমনোযোগী মনোভাব এবং 
সূর্যমুখীর সঙ্গে রুষ্টভাবে কথাবার্তা বলায় বিষবৃক্ষের অঙ্কুর-এর সন্ধান পাওয়া যায়। 

অঙ্তুরীয় প্রদর্শন (দুর্গে: ২/১৩)। বিমলা তিলোত্তমাকে ওসমানের অঙ্থুরীয় দিয়ে 
দুর্গের বাইরে যাবার উপায় করে দিলেন। কিন্তু তিলোত্বম! প্রহরীকে সেই অন্গুরীয় 
প্রদর্শন করে জগতসিংহের কারাগারে প্রবেশ করলেন। অথচ জগৎসিংহের নিতাস্ত 
হৃদয়হীন ব্যবহারে সেখানেই মৃছ্ছিতা হয়ে পড়লেন। 

অগাধ জনে সীতার (চন্দ্রঃ ৩/৬)। ইংরেজের নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
প্রতাপ-শৈবলিনী গঙ্গাবক্ষে সীতাব কাটতে লাগলেন। তাদের বাল্যপ্রণয়ের স্থৃতি 
মনে জাগরিত হল। প্রতাপ বুঝলেন, শৈবলিনী এখনো তাকে কামনা করে। তাই 
তিনি বললেন-__এসো৷ আজ দু'জনে ডুবে মরি। কিন্তু শৈবলিনী চাইলেন না৷ 
যে, তার জন্য প্রতাপের মৃত্যু হোক। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আজ থেকে 
তিনি প্রতাপকে ভুলবেন । তখন ছু'জনে তীরে উঠলেন। এই পরিচ্ছেদে বন্িমের 
সাহিত্য-শক্তির টড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। 

অগ্নিকাণ্ডে ভূবিতা৷ চাতকী ( রাজঃ ৮/১১)। উরগগজেব বিদায় হলে নির্মল 
চঞ্চলকে বলল- পিতাকে পত্র লেখার জন্য । এবার তাদের বিয়ের তো কোন বাধা 
নেই! চঞ্চলের পিতা জানালেন__তিনি ছু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আসছেন। 
তৃষিতা চাতকী বলতে এখানে চঞ্চলকুমারীকেই বোঝান হয়েছে। 

অগ্রিচক্র বড় ভীষণ হইল (রাজ; ৭/৪)। যে মবারককে মাণিকলাল 
প্রাণদান করেছিল, তার চেষ্টায় ওরঙ্গজেব এক রন্ধমধ্যে কিছুসংখ্যক সেনা নিয়ে 
প্রবেশ করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। 

অগ্মিচয়ন ( রাজঃ ৬/৩ )। নির্মলকুমারী বাদশাহের অন্তঃপুরে যোধপুরী বেগমের 
কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। 

অগ্সি জঙ্িল (রাজঃ ৭ম খণ্ড)। সপ্তম খণ্ডের মোট চারটি পরিচ্ছেদে রাজসিংহের 
'সঙ্গে যুদ্ধে খরঙ্গজেবের বন্দীত্বের ঘটনা বগিত হয়েছে। 
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অগ্নি জালিবার আয়োজন (রাজঃ ৫/৩)। চঞ্চলকুমারীর পিতা পত্রে 
জানালেন, রাজপিংহের সঙ্গে কন্ঠার বিবাহে তিনি সম্মত নন। তারা যদি বিবাহ 
করেন, তাহলে ত্বার অভিশাপ লাগবে । তবে যদি কোনদিন তিনি রাণাকে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচন। করেন, তাহলে নিজেই বিবাহ দেবেন। অগত্যা বর্তমানে চঞ্চলকুমারী 
ও রাজসিংহের বিবাহ হল না । 

অগ্নি জবালিবার আরও প্রয়োজন (রাজঃ ৫/৪)। চঞ্চলকুমারী একাকিনী বাস 
করার জন্য নির্মলকুমারীকেও মাণিকলালের বাহুবন্ধন ত্যাগ করে রাজকুমারীর প্রাসাদে 
এসে থাকতে হল । 

অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ- জ্বাল। বাড়িল ( রাজঃ ৮/৫)। মবারককে দেখে জেব- 
উন্নিসার হ্দয়ের জালা আরো। বাড়ল । চঞ্চলকুমারী তাকে আশ্বাস দিলেন, আজ রাজ্রে 
সত্যই মবারককে দেখাবেন । 

অগ্নিতে জলসেক (রাজ: ৮/৯ )। জেব-উন্নিসা ও মবারকের বিবাহে যাতে 
গুঁরঙ্গজেব বাগাদ্বিত না হন, সে ব্যবস্থা করার জন্যও রাজসিংহ লিখলেন 

অগ্সিনির্বাণকালে উদ্দিপুরী ভম্ম (রাজ: ৮/১০)। রাজসিংহ ওরঙ্গজেবকে 
মুক্তি দিলেন, কিন্তু উদ্দিপুরীকে রাজকুমারীর তামাকু সাজতেই হল। 

অগ্মিনির্বাণের পরামর্শ (রাজঃ ৮/৮)। রাজসিংহ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে গুরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হলেন। 

অশ্মি পুনজ্খলিত (রাজ: ৮/১২)। ওুরঙ্গজজেব সন্ধির শর্ত অমান্য করে 
পুনরায় যুদ্ধোগ্যম করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে মবারক নিধনেরও একটা ব্যবস্থা! 
করলেন । 

অগ্ির আয়োজন, (রাজঃ ৫ম থণও্ড)। পঞ্চম খণ্ডে মোট ছটি পরিচ্ছেদ । 
মোগল-রাজপুতের যে বিরাট সংঘর্ষ আসন্ন, তারই প্রস্তুতি চলতে লাগল । 

অগ্নির উৎ্পাদ্দন (রাজ: ৬ষ্ঠ খণ্ড )। এই খণ্ডের মোট নটি পরিচ্ছেদে-_ 
কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগুন জালার প্রস্তুতি চলছে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । 

অগ্নির নূতন স্ফুলিল (রাজঃ ৮/১৪ )। বিক্রমমোলাঙ্ষি, চঞ্চলের পিতা» 
সেনাসমেত রাজসিংহের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। 

অভিথি-সগকার,( মুণাঃ ২/১২ )। হেমচন্দ্র তিনজন যবন অশ্বারোহী সৈন্যের 
সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে দু'জনকে হত্যা করলেন। একজন পলায়ন করল। এমনিভাবে 
হেমচন্দ্র যরন অতিথিদের সৎকার করলেন। 

অনৃষ্টগণনা (রাজ ২/১)। মবারক নামে এক উচ্চপদস্থ মোগল রাজপুরুষকে 
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দরিয়াবিবি জোর করে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে তাঁর হাত দেখাতে বাধ্য 
করলেন। 

অনন্ত মিশ্র (রাজঃ ৩/২ )। চঞ্চলকুমারী তার পিতৃকুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্রকে 
ডেকে, একখানি পত্র লিখে রাণা রাজনিংহের কাছে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করলেন। 

অনাথিনী ( বিষঃ ১৮ পরিঃ)। অনাথিনী কুন্দ এক ঝাড-জলের রাত্রে নগেজ্ের 
গৃহ থেকে পলায়ন করল। অবশেষে ঘটনাচক্রে সে হীরা দাসীর গৃহেই এসে 
আশ্রয় নিল। 

অনেক প্রকারের কথা (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। কুন্দকে সঙ্গে নিয়ে নগেন্দর 
কোলকাতায় গেলেন। সেখানে কুন্দের কোন আত্মীয়ের সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যস্ত 
ভগিনী কমলমণির বাড়ীতে এনে তুললেন। কমলমণি কুন্দকে নিয়ে ্বভাবনুলভ 
চাপল্য প্রকাশ করলেন । এদিকে হুর্ধমুখীও নগেন্দ্রকে পত্র মারফৎ জানালেন- কুন্দের 
সঙ্গে তিনি তার এক ভ্রাতা তারাচরণের বিবাহ দেবেন । এমনিভাবে এ পরিচ্ছেদে 
অনেক প্রকারের কথা বিবৃত হয়েছে । 

অন্বেষণ (বিষঃ ৩০ পরিঃ)। হৃর্ধমুখীর গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার 
পরই তার অন্বেষণের জন্য মহা কোলাহল পড়ে গেল, কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে 
পেল না। 

অন্তিমকাল (দুর্গেঃ ২/১৭ )। কতলু খা অস্তিমকালে নিজ অপরাধ স্বীকার 
করে গেলেন এবং বলেন, বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা নির্দোষ । 

অন্তিমকালে (মৃণাঃ ৪/১৫)। পশুপতির সৎকারের সময় মনোরমাও 
চিতারোহণ করল । 

অন্ধকার পুরী- অন্ধকার জীবন (বিষঃ ৪২ পরিঃ)। স্র্যমুখী এবং নগেক্জের 
অভাবে দত্তবাড়ী অন্ধকার হয়ে গেছে। কুন্দ একাকিনী সে গৃহে দারুন মনঃকষ্টে 
কালাতিপাত করেছে । সেস্থির করে ফেলেছে, স্থধমুখী গৃহে প্রত্যাগমন করলেই সে 
প্রাণত্যাগ করবে। 

অন্বেষণে (কপাঃ ১/৭ )। “কপালকুগুলা' উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে 
পলাতক কপালকুণ্লা-নবকুমারের অন্ুসন্ধানকালে কাপালিকের বালিয়াড়ি থেকে পতন 
বণিত হয়েছে। 

এখানে মেকলের *[,855 ০৫ 4১12082006 [২০:0০ নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 
দেওয়া হয়েছে 
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অর্থাৎ লুনার মহান অধিপতি ( রোমদেশীয় শত্রর আক্রমণে ) ভয়ানক আঘাতে 
ভূপতিত হলেন, মনে হল যেন এলভার্ণাস্‌ পর্বতের একটি বজ্াহত ওক্‌গাছ পতিত হল। 
[,008 ছিল প্রাচীন কালের স্ুসভ্য চ£-র প্রখ্যাত নগর। শ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৭ 
অবে লুনা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তভুক্তি হয। এখানে লুনার শাসকের সঙ্গে রোমান 
সাম্রাজ্যের যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। 
এখানে উপমাটি চয়ন করা হয়েছে বিশালদেহী কাপালিকের পতনকে লক্ষ্য ক'রে। 
অবগুগ্ঠনবতী (দুর্গে: ২/৪ )। বীবেন্দ্রসিংহের শিরশ্ছেদের সময়ে অবগ্ুঠনবতী 
বিমলা উপস্থিত ছিলেন। 
অবতরণ ( বিষঃ ২৪ পরিঃ )। হীর! দেবেন্দ্রকে ভালবাসে । তাই দেবেন্দ্র যখন 
কুন্দের খোজে তার ঘরে এলেন, তখন হীরা পাপের পথে আর একধাপ অবতরণ করল। 
দেবেন্দ্রকে "হীরা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল । তারপরেই কিন্তু তার মধ্যে জেগে 
উঠল এক প্রবল বিতৃষ্ণা, কারণ সে জানে দেবেন্দ্র তাকে কোনদিনই বিবাহ করবে 
না। আর তা নাহলে যৌবন গেলেই তার আর আদর থাকবে না। 
অবরোধে ( কপাঃ ২/৬)। স্বামীগৃহে কপালকুগ্লা পূর্বের মতই নির'সক্ত 
জীবন যাপন করতে লাগল। , এ অংশে" ননদিনী শ্তামান্থন্দবীর সঙ্গে কথোপকথনে 
কপালকুগ্লার যোগিনী মনোবুত্তিই প্রকাশিত হয়েছে । তাই বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাসেব 
“কুমারসম্ভব" কাব্যের ৫ম সগ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ।__ 
“কিমিত্যপাস্তাভরণানি যৌবনে 
ধৃতং ত্বয়া বাঞ্ধক্যশোভি বন্ধলম্‌। 
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা ৷ 
বিভাবরী যগ্ঘরুণায় কল্পতে |” 
ছদ্মবেশধারী মহাদেব তপস্তানিরতা উমাকে বলছেন_-কি কারণে যৌবনে তুমি সমস্ত 
আভরণ ত্যাগ করে বৃদ্ধের মত বন্ধল পরিধান করেছ? বল দেখি, প্রদোষে চন্দ্র ও 
'তারকাসমন্থিত রাত্রি কি অরুণের কাছে যেতে পারে ? 
সংসার কপালকুগলার কাছে বন্দ॥ীজীবন বলে বোধ হচ্ছে, তাই এই পরিচ্ছেদের 
'একপ নামকরণ করা হয়েছে। 
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অভিরামস্থামীর মন্ত্রণ! (ছৃর্গে: ১/৬).। মোগল অথবা পাঠান কোন্‌ পক্ষে 
গড়মান্দারণাধিপতি বীরেন্্রমিংহের যোগদান করা উচিত, সে সম্বন্ধে তার গুরু অভিরাম 
স্বামী মন্ত্রণা দান করেছেন। 

অমরনাথের কথ। (রজনী )। রজনী" উপন্যাসের যে অংশে অমরনাথ কাহিনী 
বর্ণনা করেছে, তা “অমরনাথের কথা” নামে অভিহিত । দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
এবং পঞ্চম খণ্ডের চারটি পরিচ্ছেদ “অমরনাথের কথা ।' 

অমিয়টের পাঁরণীম (চন্দ্রঃ ৫/১)। বিপুলসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে অমিয়ট বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করলেন। 

অম্বতে গরল-_গরলাম্বত (মৃণাঃ ৩'৯)। মৃণালিনীর পত্র ছি"ডে ফেলে 
হেমচন্দ্রের দুঃখ হল, তিনি নিজের মনে বিচার করে ভাবলেন যে, বোধ হয় মুণালিনীর 
কোন দৌষই নেই। এমন সময় মণালিনী ্বয়ং হেমচন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হল । 
দুঃখের অশ্রুতে উভয়ের মিলন ঘটল। 

অরাণকান্ঠ_উর্বশী ( রাজঃ ৬/১)। রাজসিংহ মাণিকলালকে দিয়ে এক পত্র 
পাঠালেন গুরঙ্গজেবকে । নির্মলকুমারীও চললো দিললী--যদি সখীব পরিচর্ধাব জন্য 
নবাবপত্বীকে পাওয়া যায়। 

অরণিকান্ঠ__পুরুরবা (রাজঃ ৩৬/২)। মাণিকলাল-নির্মল পাথর-বিক্রেতার 
অনেক সাজসরঞ্জাম নিয়ে, নানাবিধ কৌশল স্থির কবে দিলী যাবার জন্য প্রস্তুত 
হল। 

অলৌকিক আভরণ (ছুর্গেং ২/১২)। কতলু খাব জন্মদিনের উৎসবে 
যোগদানের জন্য বিমলা অলৌকিক আভরণে ভূষিতা হয়ে তিলোপ্মার সক্কে সাক্ষাৎ 
করেছেন । তিলোত্তমা তার এই সাজ দেখে তিরস্কার করলে, তিনি বন্ধমধ্য হতে 
তীক্ষ ছুবিকা বের করে কতলু খাকে হত্যার আকাজ্ষার কথা জানালেন। তিলোত্তমার 
দুর্গ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও করলেন। 

অসাবধানতা (ছুর্গেঃ ১/৭)। অসাবধানতা বলতে এখানে তিলোত্ৃমার 
অন্যমনস্কতাকে বোঝান হয়েছে । জগতসিংহকে আত্মসমর্পণ করে তিলোত্তমা! কিছুতেই 
আর মন স্থির করতে পারছেন না। হিজিবিজি অনেক কিছু লিখতে লিখস্ষে 
অবশেষে অসাবধানতায় “কুমার জগৎসিংহগ্র নামটা লিখে মনের আসল চিন্তাটিকেই 
প্রকাশ করে ফেললেন। 

আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব (রাজ: ৫'৬)। ওরঙ্গজেব এবং রাজসিংহ উভয়েই 
যুদ্ধোগ্যোগ করতে লাগলেন । 
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আগুনে কে কে পুড়িল? (রাজ: ৮ম খণ্ড )। অষ্টম খণ্ডের মোট ষোলটি 
পরিচ্ছেদে উপন্যাসের বহ্ছিতে কার ভাগ্যে কি ঘটল তার বর্ণনা! আছে। 

আচার্য ( মৃণাঃ ১/১)। গুরু মাধবাচার্য হেমচন্তরের প্রণয়িনী মুণালিনীকে লুকিয়ে 
রাখার জন্য হেমন্দ্র প্রথমে উদ্মা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত গুরুর আদেশ শিরোধার্য 
করলেন। 

আত্মমন্দিরে (কপাঃ ৩/৫)। এখানে লুৎফ-উন্নিপা ও দাসী পেষমনের 
কথোপকথনের দ্বার! লুৎফার হৃদয়ে নবকুমারের প্রতি ভালবাসা কতখানি প্রভাব বিস্তার 
করেছে, তার পরিচর পাই। তাই বঙ্বিমচন্ত্র বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধৃত 
করেছেন ।-_ 


“জনম অবধি হম রূপ নেহার নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথ পরশ না গেল। 
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়ন্থু না বুঝন্ু কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্থ তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥ 
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ। 
বি্াপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক |” 


অর্থাৎ__রাধা সারাজনম ধ'রে কৃষ্ণের রূপ দেখেও তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর মধুর বচন 
শুনেও শোনার ইচ্ছা শেষ হল না। বহু মধ্যামিনী একত্রে যাপন করেও আশা! মিটল 
না এবং লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে ধ'রে রেখেও হৃদয় শীতল করা গেল না। বিদ্যাপতি 
বলছেন__এমন প্রাণজুড়ান রসিক লাখের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় না। 

উদ্ধত অংশটি লুৎফ-উন্নিসার মনোভাব প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 

*আনন্দমঠ। প্রথম প্রকাশ £ ১২৮৭ সালের চৈত্রসংখ্যা বঙ্গদর্শন থেকে 
আরম্ভ করে ১২৮৮ সালের আশ্বিনসংখ্যা পর্স্ত “আনন্মমঠ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়ে ছ'মাসের জন্য বন্ধ থাকে, কারণ বঙ্গদর্শনও সেই সময় বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৯ 

সালের বৈশাখ মাস থেকে পুনরায় “বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে “আননমঠ'ও প্রকাশিত হয়, 
এবং জ্যোষ্ঠসংখ্যাতে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মোট ন'টি সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে' “আনন্দমমঠ' 
প্রথম গ্রকাশিত হয়। 

গ্রন্থাকারে প্রকাশ £ “আনন্দমমঠ'গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই 
ডিসেম্বর । তখন পৃষঠা-সংখ্যা ছিল ১৯১। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এরূপ ছিল।__ 

“আনন্দমঠ || শ্রীবন্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কলিকাতা । / জন্সন্‌ প্রেসে 


০ | 


শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক | মুদ্রিত । / ১২৮৯ । | মূল্য ১৮০ এক টাকা ছুই আনা 
মাত । | 

গ্রন্থ-রচনার প্রেরণ। $ বন্ধিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দরের “বঙ্কিম-প্রসঙ্গে'র বর্ণনা 
থেকে জানা যায়, ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পটভূমিকায় গ্রস্থ-রচনার উপাদান তিনি 
বাল্যকালেই লাভ করেন। তাদের খুল্লপিতামহের নিকট বাল্যকালে তারা মন্বস্তরের 
গল্প শোনেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্ধে উড়িষ্যার ছুভিক্ষের সময় বস্কিমের মনে পুনরায় সেই 
বাল্কালে শোনা গল্পের স্মৃতি উদ্দিত হয়, তারপর পরিণত বয়সে “আনন্দমঠে' 
রূপলাভ করে । 

গ্রন্থ-পরিচয়  “আনন্দমঠ' গ্রন্থখানি বঙ্কিম পরলোকগত প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে 
উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল।-__ 

“উৎসর্গপত্র / ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতং / বিনিকীর্ধ্য ক্ষণভিন্নসৌহদঃ | / নলিনীং 
ক্ষতসেতুবন্ধানো / জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রতঃ ॥ / স্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ 
রাখিবার নিমিন 'ণই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল 1 

গ্রন্থের মূলভাব বোঝাবার জন্য এই শ্লোকগুলি উদ্ধত হয় 1__ 

“যেতু সর্বাণি কম্মাণি ময়ি সংন্শ্ত মণ্পরাঃ 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে। 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ 
ভবামি ন চিরাৎ্ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং। 
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় 
নিবসিধ্যসি ময্ব অত উদ্ধং ন সংশম: | 
অথ চিত্ত সমধাতুং ন শরোোষি ময়িস্থিরং 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিস্থাপ্তং ধনগ্রয় । 
শ্রীমস্ভাগবদগীতা৷ | ১২। অধ্যায় ।” 
বন্কিমের জীবিতকালে “আনন্দমমঠে'র পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন 
সংস্করণের তারিখগুলি এরূপ-_২য় সং_-১২৯০ বঙ্গাব্ব ( ১৮৮৩ )১ ৩য় সং-_-১২৯২ বঙ্গা্ধ 
( ১৮৮৬, এপ্রিল ), ৪র্থ সং-_ডিসেম্বর ১৮৮৬ শ্রীঃ, ৫ম সং--১৮৯২ খ্রীঃ । 

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে" বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন-_“বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই 
বাঙ্গালীর প্রধান সহায় । অনেক সময়ে নয়। / সম্গাজ বিপ্লব, অনেক সময়েই আত্মপীড়ন 
মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ।/ ইংরেজেরা৷ বাঙ্গাল! দ্বেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন। / এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল। / 
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বঙ্গিমচন্দ্র €ছিতীযবারের বিজ্ঞাপনে" লেখেন- প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিষাঁ- 
ছিলাম, তাহাব টীকান্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা! অপব পৃষ্ঠে উদ্ধত করিলাম ।” 

এই সমালোচনাটি “16 [.101:91” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ের 
৮ই এপ্রিল সংখ্যাষ প্রকাশিত হয। সমালোচনাটি এই-_«756 122.01196 1068. ০ 
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'তৃতীযবারের বিজ্ঞাপন'-এ বস্কিমচন্দ্র লিখলেন--“এবাব পবিশিষ্টে বাঙ্গালাব সন্ন্যাসী 
বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংবেজী গ্রস্থ হইতে উদ্ধত কবিষা দেওযা গেল। পাঠক 
দেখিবেন, ব্যাপাব বড গুরুতব হইযাছিল। 

“আরও দেখিবেন যে, ছুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য 
আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বণিত হইযাছে, তাহা বীবভূম প্রদেশে ঘটে নাই, 
উত্তর বাঙ্গালা হইযাছিল । আব (0৪0051) 7.0%81065 নামের পবিবর্তে 19101 
ড/০০৫ নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইযাছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা 
করি না-_কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে ।” 

'পঞচমবারের বিজ্ঞাপন'-এ বন্িমচন্দ্র লিখলেন_-“তৃতীষবাবের বিজ্ঞাপনে যে 
অনৈক্যের কথা লেখা গিষাছে, তাহা রাখিবার প্রযোজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিষা, 
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এই লংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল। অন্তান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন 
কর! গিয়াছে । শাস্তিকে অপেক্ষাকৃত শাস্ত করা গিয়াছে । এবং তৎসন্বন্ধে যে কথাটা 
অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নৃতন পরিচ্ছেদ স্পষ্ট 
করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রান্বণ কার্ধ্যও পূর্ববাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল।” 

এই পঞ্চম সংস্করণই বর্তমানে প্রচলিত 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ । 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 
উপন্যাসের সঙ্গে পঞ্চম সংস্করণের গুরুতর পার্থক্য এগুলি ।-_ 

(ক) “বঙ্গদর্শনের পাঠের উপক্রমণিকায় ছিল--“প্রি্নজনের প্রাণসর্ববস্” দানের 
কথা, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে “ভক্তি” দীনের কথা বলা হয়েছে। 

(খ) শাস্তির পূর্বজীবনের কাহিনী পরবর্তী সংস্করণের সংযোজনা | 

(গ) শাস্তি-চরিত্রের অতিরিক্ত পুরুষালিভাবও পরবর্তী সংস্করণে অনেক সংশোধিত 
করা হয়েছে । 

(ঘ) ইতিহাসের ভুলন্রান্তি যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে । 

(ড) ব্ঁশ্পনে যেখানে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, “বঙ্গদর্শনে' তার পরেও ছিল-_ 

“বিষুমণ্ডপ শন হইল । তখন সহসা সেই বিষম গুপের দীপ উজ্জলতর হইয়া জলিয়া 
উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জালিয়! গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল ন1। 
পারি ত সে কথা পরে বলিব ।” 

এর থেকে বোঝা যায়, “আনন্দমঠে'ব জের টেনে বন্কিমের আর একটি উপন্তাস 
লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে উপন্যাস বঙ্কিম লিখেছিলেন কিনা তা সঠিক জানবার 
কোন উপায় আজ আর নেই। 

কাহিনী £ “আনন্দমঠ' উপন্যাসের কাহিনী এরূপ ।--১১*১ সালে বাংল! দেশে 
দারুন দুভিক্ষ দেখা দিল। তখন পদচিহ্ন গ্রামের এক সম্পন্ন ব্যক্তি মহেন্দ্র তার 
স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যা স্থকুমারীকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে নগরাভিমুখে রওনা! 
হলেন। পথিমধ্যে মহেন্দ্র যখন ছৃ্ধের সন্ধানে অন্যত্র যান, তখন তার স্ত্রী ও 
কনা ডাকাতের হাতে পড়ে । অরণ্যে অবস্থিত “আনন্দমমঠ, নামে এক প্রতিষ্ঠানের 
সন্ন্যাসীসম্প্রদ্ধায় তাদের বক্ষা করে। সেই সন্গ্যাসীদের চেষ্টাতেই মহেন্দ্রের সঙ্গে 
কল্যাণীর পুনয়িলন হয়। এই সন্াসীসম্প্রদায়ের প্রধান সত্যানন্দ ঠাকুর। এ"দের 
প্রধান কাজ মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা । সত্যানন্দের মহান 
আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে মহেন্দ্র দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। কিন্ত 
তাঁর পক্ষে একমাত্র বাধা স্ত্রী ও কন্যার বন্ধন। এ কথা কল্যাণী জানতে পেকে 
বিষপানে আত্মত্যাগ করবার সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু তার পূর্বেই শিশুকন্যা 
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বিষবড়ি মুখে পুরে দেয়। তার মুখ থেকে বড়িটি বের করে নিয়ে কল্যাণীও বিষসেবনে 
প্রাণত্যাগ করে। 

এদিকে সিপাহীদের দ্বারা ধৃত হয়ে মহেন্দ্র কারাগারে যায়। সঙ্গে সত্যানন্দ। 
সত্যানন্দের ইঙ্গিতে একজন শিষ্য জীবানন্দ মহেন্দ্রের কন্ঠাকে নিজ ভগিনী নিমাইয়ের 
কাছে রেখে আসে। সেখানে জীবানন্দ, স্ত্রী শাস্তির দুঃখ দেখে, পুনরায় গৃহধর্ম 
গ্রহণ করতে চাইলে শাস্তিই তাকে বারণ করে । তখন জীবানন্দ আবার “আনন্দমণ্ে, 
ফিরে আসে । জীবানন্দের প্রত্যাগমনের পর শাস্তিও সন্ন্যাসী পুরুষের বেশ ধারণ 
করে আনন্দমঠের দিকে রওনা হয। 

ওদিকে ভবানন্দ নামে সত্যানন্দের একজন প্রিয় শিষ্য মৃত কল্যাণীকে জীবনদ্বান 
করে এবং গোপনে অন্যত্র রেখে দেয় । 

সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র স্তানসেনার সাহায্যে কারাগার থেকে মুক্ত হন। তাবপব 
সত্যানন্দ, মহেন্দ্র ও নবীনানন্দ নামক এক সন্গ্যাসীকে দীক্ষা দেন। মহেন্দ্রের উপব 
ভার পড়ে পদচিহ্ন গ্রামে ফিরে গিয়ে দুর্গ নির্মাণ কবার। নবীনানন্দকে সত্যানন্দ চিনতে 
পারলেন যে, মে জীবানন্দের স্ত্রী শাস্তি। শান্তি সত্যানন্দকে প্রতিশ্রুতি দিল, সে 
জীবানন্দকে পথভ্রষ্ট করবে না, বরং ধর্মপথে চালিত করবে। তারপর থেকেই 
জীবানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি ফিরতে লাগল । 

সম্তানসেনা-দমনে ইংরেজ সেনাপতি ও সিপাহীসেনা নিযুক্ত হল। সন্তানগণও 
প্রাণপণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। 

এদিকে ভবানন্দ কল্যাণীকে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু কল্যাণী রাজী হয না। 
ভবানন্দের মনে পাপ ঢুকলেও সে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়। তাই সত্যানন্দ-প্রেবিত 
ধীরানন্দ নামক এক সন্যাসীব বিদ্রোহের উস্কানিতে ভবানন্দ বিরক্ত হয়। শেষ পর্যস্ত 
ভবানন্দ অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যুকালে মে সত্যানন্দের 
আশীর্বাদ লাভ করে। 

সস্তানসেনার সঙ্গে যুদ্ধে ইংবেজসেনা পরাজিত হয়। জীবানন্দ যুদ্ধে হত হন। 
কিন্ত একজন মহাপুরুষের দ্বারা পুনজীবন প্রাপ্ত হন। শাস্তি ও জীবানন্দ হিমালয়ে 
গিয়ে দেবার্চনায় জীবন কাটাবার সংকল্প গ্রহণ করে। মহেন্দ্র ও কল্যাণী, কন্যা 
স্থকুমারীকে ফেরৎ পেয়ে *্খে সংসারজীবন যাপন করতে থাকে । মন্বস্তরশেষে দেশে 
কিছুটা শাস্তি বিরাজমান । সত্যানন্দকে মহাপুরুষ এসে বললেন__-তোমার কাজ শেষ 
হয়েছে। এখন দেশে ইংরাজ ব্বাজত্ব চলবে। দু'জনে দু'জনের হাত ধরে কোথায় 
চলে গেলেন। 
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“আনন্দমঠ'-এর এই কাহিনীর মধ্যে দৃঢ় বন্ধন নেই। বিভিন্ন চরিজ্রের ব্যক্তিগত 
কাহিনী ইত্স্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে 
কাহিনীর প্রসার বলে- আদর্শগত এক্য ঠিকই বজায় থাকে । এদিক থেকে 
কাহিনীকার ভুল করেননি। নামকরণের মধ্যেও লেখকের মূল দৃষ্টিভঙ্গবর পরিচয় 
মেলে। 

“আনন্দমঠ'-এর সন্্যাসী বিদ্রোহের একটি এঁতিহামিক পটভূমিকা আছে। এ 
সম্বন্ধে বঞ্ছিমচন্দ্র “দেবী। চৌধুরাণী'র “বিজ্ঞাপনে' লেখেন__“ 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে 
পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিশাছিলেন এ গ্রন্থের কোন এঁতিহাহিক ভিত্তি 
আছে কিনা । সন্যাসি-বিদ্রোহ এঁতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার 
বিশেষ প্রয়োজনের অভাব । এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। 
এতিহামিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং এঁতিহাসিকতার ভাণ 
করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়৷ ইচ্ছা হইযাছে আনন্দমমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে 
সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব |” 

ফলে, বঙ্কিম “আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে 431.6155 106100215 ০04 
61) 1166 0£ ভ/21161) [78501776 এবং ৬/ ৬৬. [70706575 41007815০01 
[২8191 61785] থেকে উদ্ধৃতি দেন। 

'আনন্দমঠে' র দু'একটি সামান্য এঁতিহাসিক ভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম হ'ল_ছিয়াত্বরের 
মন্বস্তরের সময় বাংলার নবাব মীবজাফর ছিলেন না। মন্বস্তরের সময় মসনর্দে আসীন 
ছিলেন যথাক্রমে মীরজাফরের পুত্র সৈয়েফুন্দৌলা ও মুবারেকুদ্দৌল! । 

গান £__-“আনন্দমঠে' সন্নিবেশিত তিনটি গান বা কবিতা এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে 
রচিত বা শ্রুত। পুর্ণচন্ত্র লিখেছেন_-“ধীরে সমীরে তটিনীতীরে' ও “হরে মুরারে 
মধুকৈটভারে'--কবিতা ছু"টি বঙ্কিমের বাল্যকালে শ্রুত। “বন্দে মাতরম্‌, সঙ্গীত 
বঙ্ধিমের ক্লাসিক স্থষ্টি। এটি জাতীয আন্দোলনে জাতীয সঙ্গীতের মর্ধাদ! লাভ করে। 

“আনন্দমঠ'-এর গুরুত্ব উপন্যাস হিসাবে যত না, তদপেক্ষা' এটি উনবিংশ শতাব্দীর 
জাতীয় আন্দোলনে বাংল! তথা ভারতীয় জনমানসে জাগরণের প্রেরণা জুগিয়েছিল 
বলে চিরকাল জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হবার যোগ্য । 

বিভিন্ন ভাষায় “আনন্দমঠ' গ্রন্থখানি অনৃদ্দিত হয। নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত, কোলকাতা 
€ ২৮শে ডিসেম্বর) ১৯০৬-এ “770 4065 0£ 91155 নামে ইংরেজী অন্বাদ 
করেন। তাছাড়া, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ভাষাতেও গ্রন্থখানি 


অনুদিত হয়েছে। 
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আবার বেদগ্রাম ( চন্দ্র: ৬৫ )। চন্দ্রশেখর উন্মার্দিনী শৈবলিনীকে নিয়ে নিজ 
বাসভূমি বেদগ্রামে ফিরলেন । 

'আবার সেই (চন্দ্রঃ ৫/২)। ইংরেজের নৌকা দূলনীকে এক নির্জন নদীতীরে 
নামিয়ে দিয়ে গেল। এমন সময়ে সেই পূর্বদুরষ্ট শৈবলিনীর উদ্ধারকারী ব্রহ্মচারী 
দেখা পাওয়া গেল । 

আমাকে একজামিন দিতে হইল (ইন্দিরা, ১৩ পরিঃ )। ইন্দিরা! স্বামীর 
সক্ষে রাত্রে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু আজ পর্ধস্ত সে পুরুষের সঙ্গে 
কথাবার্তায় অভ্যজ্ নয়। তাই স্থভাষিণী ও ইন্দিরা, একজন পুরুষ ও অন্যজন স্ত্রী 
সেজে প্রেমাভিনয় করল। এমনিভাবে ইন্দিরাকে সুভাষ্পীর কাছে প্রেমের পরীক্ষা 
দিতে হল। 

আমার প্রীণত্যাগের প্রতিজ্ঞ ( ইন্দিরা, ১৪ পবিঃ)। বাত্রে স্বামীর সঙ্গে 
ইন্দিরার সাক্ষাৎ হুল। ম্বামী তাকে অপরিচিতা নারী মনে কবে তার রূপমুগ্ধ । 
ইন্দিরা চায় তার স্ত্রীর গৌরব উদ্ধার করতে । কিন্তু কথাপ্রসক্ষে স্বামীর মুখ থেকে 
যখন সে শুনল যে, অপহ্ৃতা স্ত্রীকে ফিরে পেলেও তিনি আর গ্রহণ করবেন না, তখন 
ইন্দিরার মাথায় বজ্রাঘাত হল। তবে ইন্দির! প্রতিজ্ঞা করল-_-ইনি আমায় স্ত্রী 
বলিষ। গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব” 

আমি ত উন্মাদিনী (মৃণাঃ ৩/৬)। হেমচন্দ্র ও মনোবমা নিজেদেব প্রেমকথ'! 
ব্যক্ত করছে। মনোরমা কখনো সরলা বালিকা, কখনো বযস্কা মহিলার ন্যায় কথাবার্তা 
বলেছে। পশুপতির প্রতি ভালবাসা মনোরম়াকে উন্মাদিনী করেছে । 

আমি শ্বশুরবাড়ী বাইব (ইন্দিরা, ১ম পরিঃ )। বহুদিন পর ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ী 
যাবে, তার আয়োজনের বর্ণনা দিয়ে ইন্দিরা" উপন্যাসের সুরু হয়েছে । 

আর একটি সংবাদ (মৃণাঃ ৩1৫ )। মাধবাচার্ধও হেমচন্দ্রের নিকট মুণীলিনী 
সম্পর্কে আর একটি সংবাদ পরিবেশন করলেন । সেটি হল মুণালিনী হৃধীকেশের 
গৃহ ত্যাগ করেছেন। মৃণালিনীর চরিত্রদোষ সম্পর্কে এবার হেমচন্দ্রের ধারণা 
দৃঢ় হল। 

আরোগ্য (ছ্গেঃ ২৮)। কতলুখার প্রাসাদে জগৎসিংহ ধীরে ধীরে আরোগ্য 
লাভ করলেন। 

আলাপ (ছুগেঃ ১/২)। শৈলেশ্বরের দেবমন্দিরে জগৎসিংহ, বিমল! ও তিলোত্তমার 
প্রথম সাক্ষাতের পর প্রাথমিক আলাপ জমে উঠেছে । 

আশমানির দৌত্য (দুর্গেঃ ১/১১)। আশমানি নামে বিমলার পরিচারিকা। 
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গজপতি বিদ্যাধিগ গজ নামে এক বোকা ব্রাক্মণকে বিমলার সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিয়ে 
যেতে রাজী করার কাজে দৃতগিরি করেছে। 

আশমানির অভিসার (ছর্গে £ ১/১২)॥ আশমানির বিদ্যা্দিগগজের কাছে 
গমনকে রসিকতা করে “অভিসার, আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ গজপতি আশমানিকে 
তার শ্রীরাধিকা বলে মনে করে । পরিচ্ছেদটি হাস্রসসিক্ত। 

আশমানির প্রেম (দুর্গে: ১/১৩)। হাম্যরসসিক্ত পরিচ্ছেদ । আশমানি 
গজপতি বিদ্যা্দিগ গজের সঙ্গে না করেছে। 

আশাপথে (বিষঃ ৩৫ পরিঃ )। শ্ুর্ধমুখী ক্রমে স্থস্থ হয়ে উঠলেন । এদিকে 
্রন্ষচারী-প্রদত্ত পত্র নগেন্্র অনেক পরে পেলেন । তবুও তার মনে আশা জাগলো যদি 
হুর্যমুখীকে খুঁজে পাওয়া যায়। 

আশার প্রদ্দীপ (ইন্দিরা, ১০ম পরিঃ )। স্থভাষিণী ইন্দিরার বাড়ীর খবর আনার 
জন্য চেষ্টা করল, কিন্তু সক্ষম হল না। ইন্দিরার আশার প্রদীপ বুঝি নিভে গেল। 

আশীর্বাদ-পত্র ( বিষঃ ২৮ পরিঃ )। স্থ্্যমুখী গৃহত্যাগকালে কমলমণিকে আশীর্বাদ- 
পৃত যে পত্রখানি দিয়ে যান, তাতে নিজের মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করেছেন। 

আশ্রয়ে (কপাঃ ১/৮)। কপালকুগ্ুলা ও নবকুমার কাপালিকের হাত থেকে 
পালিয়ে অধিকারীর আশ্রয়ে এসে উঠেছে । এ অংশে অধিকারী কপালকুগুলা ও 
নবকুমাব-এব বিবাহের ঘটকালী করেছে। এই সাদৃশ্যবশে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন শেক্স্পীযবের £[00060 8190 10116 নাটকেব চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে 
1191 1,8161০৪-এর উক্তি-_ 

400 008 ৬61:৮ 1015100 
91911 00020 068৮: 0066 00 1৬120 002. 

রোমিও ও জুলিয়েট পবস্পরকে ভালবাসে । কিন্তু জুলিয়ো-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
তার সঙ্গে 28115-এব বিবাহ ঠিক হয়। তখন তারা 3181 [.8411)0০-এর কাছ 
থেকে এ বিপদে উদ্ধার পাবার জন্য উপায় জানতে চায় । চুব8: বললেন-_তিনি 
একটি পানীয় দেবেন। সেটি জুলিয়েট পান করলে ২৪০ ঘণ্টা তার দেহে মৃত্যুলক্ষণ 
প্রকাশ পাবে । তখন তাকে কবরস্থ করা হবে। রোমিও সেই কবর থেকে জুলিয়েটকে 
নিয়ে 181)689-তে চলে যাবে । 

আয়েষ! ( ছুর্গেঃ ২/১)। বন্দী ও অন্ুস্থ জগৎসিংহের সেবার জন্য কতলু খাষ 
কন্ঠা আয়েষার প্রথম উপস্থিতি ঘটেছে এই পরিচ্ছেদ । 

আয়েবার পত্র (দুর্গেঃ ২/১৯)। আয়েষা জগৎসিংহকে একটি পত্রের ছারা 


ণণ. 


জানালেন জগৎসিংহ স্থ্থী হলেই তিনি স্থথী হবেন। জগৎসিংহও পত্রোতরে 
আয়েষাকে 'রমণীরত্ব' আখ্যা দিয়ে তাঁর মর্ধাদা দিলেন। 

*ইন্দির1। “ইন্দিরা ছোট ছিল-_বড় হইয়াছে।” 

১২৭৯ সালের “বঙ্গদর্শন, চৈত্রসংখ্যায় “ইন্দিরা' ছোটগল্প আকারে প্রকাশিত হয়। 
১৮৭৩ সালে “ইন্দিরা' প্রথম যখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তখনো! বঙ্গদর্শনের 
পাঃটুকুই বর্তমান ছিল। তখন পৃষ্টা-সংখ্যা ছিল ৪৫। প্রথম সংস্করণের আখ্যা 
পত্রটি এদপ-_ 

“ইন্দিরা / উপন্যাস । / বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত / কাটালপাড়া । / বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে 
শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, / কর্তৃক মুক্রিত। / ১২৮০ / মূল্য চারি আনা মাত্র । /৮ 

বঙ্ছিমন্দ্র, মৃত্যুর এক বছর পূর্বে, ১৮৯৩ সালে, 'ইন্দিরা'কে সংস্কার করে ১৭৭ পৃষ্ঠার 
পঞ্চম সংস্করণ বের করেন । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রশ্থাবলীর সম্পাদ্দকছ্য় বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে 
লিখেছেন-__ 

« ছন্দিরা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুস্তক আমরা! দেখি নাই। অনুমান 
হয়, ১৮৭৭ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত “উপকথা, পুস্তকে মুদ্রিত “ইন্দিরা'কে ছিতীয় সংস্করণ এবং 
১৮৮১ খ্রীষ্টাবে মুদ্রিত 'উপকথা*র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত “ইন্দিরা'কে তৃতীয় সংস্করণ 
হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে । এই অনুমানের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ 
্রীষ্টাবে মুক্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' পুস্তকে 'ইন্দিরা'র চতুর্থ সংস্করণও ( পৃ. ৪৫) যোজিত 
হইয়াছে । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃষ্টা-সংখ্যা ছিল ১৭৭1” 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, “ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের পাঠ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের গ্রস্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে। 

ইন্দিরা'র কলেবর-বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বহ্ছিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে 
লেখেন ।-- 

“ইন্দিরা ছোট ছিল-_বড় হইয়াছে। ইহা যর্দি কেহ অপরাধ বলিয়। গণ্য করেন, 
তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া 
থাকে । ভগবানের ইচ্ছায় নিতান্তই ছোট বড় হইতেছে । রাজার কাজ ত এই দেখি, 
ছোটকে বড় করিয়া, বড়কে ছোট করেন। সমাজও দেখিতে পাই বড়কে ছোট, 
ছোটকে বড় করেন। আমিও যাহার অধীন, সে না হয়, আমাকে ছোট দেখিয়৷ বড় 
করিল। তার আর কৈফিয়ৎ কি ছিব? 

“ভবে দৌষের কথাটা এই যে, বড় হইলে দর বাড়ে । রাজার কপায় বা সমাজের 
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কৃপায় ধাহারা বড় হয়েন, তাহারা বড় হইলেও আপনার আপনার দূর বাড়াইয়া বসেন। 
এমন কি, পুলিসের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি ছুই 
টাকা চাহিয়া বসেন, কেন না, বড় হইয়া তাহার দূর বাড়িয়াছে। গরীব ইন্দিরা বলিতে 
পারে, আমি হঠাৎ বড় হইলাম, আমার কেন দূর বাড়িবে না? 

“তবে, ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের 
স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক 
বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে? কিন্তু অনেক ছোট লোকই তাহা স্বীকার করিবে 
না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে? 

“পাঠক বোধ হয়, ইন্দিবার কলেবরবৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। 
তাহা বুঝাইতে গেলে আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে 
অবিধেয় কার্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃ- 
সংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং 
এক্ষণে তাহ' কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে, পুরাতন নামে এ একখান 
নৃতন গ্রন্থ। নৃতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রস্থকারের ইহাই 
যথেষ্ট সাফাই 1, 

এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিম কোন কৈফিয়ংই দেননি । তবে কিছু কিছু কারণ 
অন্মান করা যেতে পারে । 

'ইন্দিরা'কে প্রথমে বঙ্কিম “উপকথা” আখ্যা দিয়েছিলেন । কিন্ত তা তার মনঃপৃত 
ছিল না। তাই উপকথাকে উপন্যাসে পরিবতিত করতে গিয়ে তাকে প্রায় নৃতন গ্রন্থ 
লিখতে হয়েছে । এছাড়া, অন্যান কিছু কিছু ছোটখাটো দোষক্রটিরও সংশোধন 
করা হয়েছে। 

তবে, এই কলেবর-বৃদ্ধির ফলে উপন্যাসের যে কিছু ক্ষতি হয়নি এমন নয়। কিছু 
কিছু অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্তারিত সমাবেশ করতে হয়েছে। ব্রহ্ষঠাকুরানী ও বাড়ীর 
গিন্নিকে নিয়ে ইন্দিরার বিস্তৃত বহস্যঘটন! মৃলুকাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগবিহীন। 
“এএকবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, সেকালে যেমন ছিল'- নিতান্তই যে অপ্রয়োজনীয়, তা 
বঙ্কিম নিজেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন__“এ পরিচ্ছেদটা 
না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই 
ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে ভালই 
হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আপসিয়া! 
মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই 
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পৰিচ্ছেদটা লিখিলাম।* বলা বাহুল্য, বঙ্কিমের এর জন্য হ্বতন্তর প্রবন্ধ লেখাই উচিত ছিল, 
উপস্ভাসের গঠন শিখিল করার দরকার ছিল না। 

এছাড়া, আরও অনেক দোধক্রটি আছে উপন্যাসে । প্রথমতঃ. ইন্দিরার ডাকঘর 
সন্বদ্ধে অজ্ঞতার ঘটনাটি অবিশ্বাস্ত বলে মনে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, ইন্দিরার পিতৃগ্রামের কাছ থেকে আরো দূরে কোলকাতায় আমার 
ঘটনাটির পিছনে যে যুক্তি আছে, তা যথেষ্ট নয়। 

তৃতীয়তঃ, ইন্দিরার বিছ্যাধরী হবার কি প্রয়োজন ছিল? 

বিভিম্ন সংস্করণের পার্থক্য ই ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পঞ্চম সংস্করণের 
পার্থক্যগুলি এরূপ 1“ “ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণে__ 

(১) পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়নি । পঞ্চম সংস্কবণে (যে সংস্করণ আজ প্রচলিত 
তাতে ) পরিচ্ছেদের নামগুলি কৌতুক রসে উচ্ছল । 

(২) প্রথম সংস্করণ আট পরিচ্ছে্দে সমাপ্ত । বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ ( ৫ম 
সংস্করণ ) ছ্বা্শ পরিচ্ছেদে প্রসারিত 

(৩) প্রথম সংস্করণে (ক) ছড়াগুলি নাই, (খ) “কালির বোতল" অনুপস্থিত, 
(গ) শাপত্রষ্টা অশরীরী বৃত্তান্ত নাই, (ঘ) পরিশেষে পুনবিবাহে বাসরঘরের দৃশ্ঠ ও 
তংপ্রসঙ্ষে বন্ধিমের নীতি-উপদেশাবলী নাই। বর্তমান গ্রন্থের যে বিশেষ মাধুর্য তা 
বঙ্কিমের যত্রুকৃত কুসংস্কারের ফলশ্রুতি।” (ডঃ স্থুধাকর চট্রোপাধ্যায়__কথাসাহিত্যে 
বঙ্ষিমচন্দ্র ) 

কাহিনী ঃ ইন্দিরা'র কাহিনীতে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। শ্বশুরবাড়ী 
যাবার পথে ধর্নার কন্যা ও বধু ইন্দিরা ডাকাতদের দ্বারা অপত্বতা হয়েছে। তারপর 
ঘটনাচক্রে সে অন্যের বাড়ীতে রশাধুনীগিরি করে। সেখানে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা 
হয়। অনেক কৌশলে সে স্বামীকে বশীভূত করে, অবশেষে নিজের পরিচয় প্রদান 
করে। শ্বশুরবাড়ীতে আবার ইন্দিরা ফিরে আসে । 

কাহিনীর এইসব অসম্ভব ঘটনাকে বঙ্কিম বিশ্বাসের উ*কঠে এনে উপস্থিত 
'করেছেন। 

রচনা-রীতি: ইন্দিরা উপন্যাসের রচনা-রীতিতে বন্ধিম নৃতনত্ব এনেছেন। 
ইংরেজী সাহিত্যে তখন এ ধরনের উপন্যাস ছিল। কিন্তু বাংল! সাহিত্যে বঙ্কিমই 
প্রথম গল্পের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে ঘটন! বর্ণনা করালেন। এই উপন্যাসের নায়িকা 
ইন্দিরাই গল্পকথক । এই ধরনের উপগ্তাসে কিছু অস্থবিধা আছে। একটি চরিত্রের 
হতিকোণ থেকে সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয় বলে, অন্য চরিত্রগুলি তত পরিস্ফুট 
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হতে পাঁবে না । ইন্দিরা" উপন্যাসে অবশ্ঠ ইন্দিরা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টি ব্যবহার 
করার চেষ্টা করেছে। তবুও বলা যায় যে, ইন্দিরার বর্ণনার জন্যই তার স্বামীর 
কোন কৈফিয়ৎ বা চিন্তাধারা পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়নি । 

গীর্হন্থ্য চিত্রঃ “ইন্দিরা' উপন্তাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল গাহস্থ্া চিত্রের 
স্থনিবিড় পরিচয় । “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ঘরের কথা থাকলেও, এমন নিবিড়ভাবে নেই। 
ইন্দিবার বর্ণনার জন্যও নারীঘটিত বিষয়গুলির স্থনিপুণ উল্লেখ আছে। নারী- 
জগতের সম্বন্ধে বন্ধিমের এরূপ বিস্তৃত জ্ঞান আমাদের বিস্মিত করে। 

'ইন্দিরা'র আরো একটি বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের প্রাচুর্য । ইন্দিরা জীবনের ছুঃখকে জয় 
করেছে হাসির দ্বারা । তাই বঙ্ষিম গ্রন্থাবন্তে ইংরেজ কবি শেলীর একটি কবিতা তুলে 
দিয়েছেন, যাব মধ্য দিয়ে ইন্দিরাব জীবনদর্শনটি ব্যক্ত হয়েছে ।__ 
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জন্গবাদ ঃ ১৮৯৭ শ্রীষ্টাবধে মহীশৃর থেকে বি বেক্টাচার্ধ £ইন্দিরা'র কানাড়ী 
অনুবাদ করেন। ইংরাজী অনুবাদ ( [19915 210. 01367 59001165 ) ১৯১৮ গ্রষ্টাব্দে 
জে, ভি. এগডারসন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

উদ্দিপুরী বেগম (রাজঃ ২/৫)। গুরক্ষজেবের খ্রষ্টিয়ানী বেগম, স্থরাসক্তা 
উদ্দিপুরী বেগমের পরিচয় আছে। জেব-উন্নিস! তাঁর কাছে রূপনগরের কাহিনীটি বোলে, 
নবাবের কানে পৌছবার ব্যবস্থা করলেন। 

উদ্দিপুরীর দাহনারস্ত (রাজঃ ৮/৩)। নির্মল উদদিপুরীকে চঞ্চলকুমারীর 
সেবাকার্ধে নিযুক্ত করার জন্য জোর করলে, গধিতা উদ্দিপুরীর অপমানের একশেষ হল । 

উপকূলে ( কপাঃ ১/২)। এখানে নদ্দীর উপকূলে নবকুমারকে পরিত্যাগ করে 
নৌকাধাত্রীরা স্থানত্যাগ করেছে । উপকারী নবকুমারের এরূপ প্রতিদীনলাভের জন্য 
বঙ্কিমচন্দ্র শেক্‌স্পীয়রের ৫78 [1:০2 নাটকের প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্ঠ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়েছন__ 
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811051-এর বৃদ্ধ রাজা [,৪:-এর উক্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা 10015 ০ 
£১1905-র প্রতি । অর্থ-_-অকরুতজ্ঞ ব্যক্তি, পাষাণহ্ৃদয় নারকীয় কীটের স্তায়। 

নবকুমারের মতো রাজ লিয়র-ও নিজ কন্তাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসতেন, 
কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি পেলেন আঘাত ৷ তবে নবকুমারের আঘাতের চেয়ে লিয়র-এর 
আঘাত আরও গভীর । 

উপনগ্নরপ্রান্তে (কপাঃ ৩/৭ )। মতিবিবি নবকুমারের কাছে প্রেম নিবেদন 
করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভয়ানক রূণ ধারণ করল । সে পুরুষবেশে নবকুমাবের সর্বনাশ- 
চিন্তায় বের হল। শেক্স্পীয়রের 4০১০০, নাটকের প্রথম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে রাজ! 
ডান্কানকে হত্যা করার সংকল্প করে ম্যাকবেথ উক্তি করেছিলেন-_ 
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অর্থাৎ, তার আর কোন সংশয় নেই--তিনি নিজেকে শক্ত করেছেন এবং তার 
শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এই সাংঘাতিক কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন । 

মতিবিবির মনোভাট্ষও সেরূপ দৃঢ়তা । 

উপক্রমণিক। ( চন্দ্রশেখর )। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশে প্রতাপ- 
শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় এবং শেষ পর্যস্ত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ বণিত 
হয়েছে । 


৮ 


উপসংহার (ইন্দিরা ২২ পরিঃ )। ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু স্থভাষিণী- 
হারাণী-রমণবাবুদেরও ভুললো না। 

উনি তোমার কে? (ম্বণাঃ ৩১)। হেমচন্ত্র যবনসেনার সঙ্গে যুদ্ধে আহত 
ও ক্লাস্ত অবস্থায় মুণালিনীর গৃহের দ্বারে ঘুমিয়ে পড়েন। মৃণালিনী যে পাটনীর গৃহে 
ছিলেন, তার যুবতী কন্ঠ! হেমচন্দ্র সম্বন্ধে মুণালিনীকে এ প্রশ্ন করেন। 

উর্ণনাভ (মৃণাঃ ৪/১)। পশুপতি এবং শাস্তশীলের কথোপকথনের দ্বার তাদের 
বিশ্বাসঘাতকতায় গৌড়দেশে যবন-অধিকারের আলোচনা হয়েছে এখানে । মাকড়সার 
জালের ন্যায় তার! বিশ্বাসঘাতকতার জাল বিস্তার করেছে। 

এই তেই (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)। কুন্দ তার মাতৃ-নির্দেশিত স্বপ্পে যে দুজন 
অনিষ্টকারীর মৃতি দর্শন করেছিল, নগেন্দর দত্তকে দেখে__তাদের একজন বলে চিনতে 
পেরেছে । ৃ 

একট। চোর! চাহনি ( ইন্দিরা ১১ পরিঃ )। স্ভাষিণীর স্বামী রমণবাবু উকিল। 
তার এক বড মন্মেলর বাড়ীতে একদিন খাবাব নিমন্ত্রণ ছিল। ইন্দিরা খাবার দেওয়ার 
সময় চিনতে পারল যে, ইনিই তার স্বামী । কিন্তু সে ভদ্রলোক চিনতে পারলেন না । 
বরং ইন্দিবার একটা চোবা চাহনিতে কাতর হয়ে পড়লেন। 

এখন যাই কোথায় ? (ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ)। বনপথের বাইরে এসে ইন্দিরা 
প্রথমে এক ব্রাঙ্গণের গৃহে আশ্রযলাভ করেছে, তাবপর কষ্দাম বস্থ নামক একজন 
ভদ্রলোকের সঙ্গে কোলকাতায় খুল্পতাতের সন্ধানে যাত্র। করেছে । 

এতদিনে মুখ ফুটিল (বিষঃ ৪৯ পরিঃ)। স্বভাবনীরব কুন্দ মৃত্যুকালে 
অনেক কথা বলল। ্ুর্ধমুখী এবং নগেন্দ্র মৃত্যুকালে তার যথার্থ মর্যাদা বুঝতে 
পারলেন । 

এতদিনে সব ফুরাইল (বিষঃ ৩৮ পরিঃ )। স্ক্যমুখীর মৃত্যুংবাদ পেয়ে নগেন্দ্ে 
মনে তীব্র অনুশোচনা দেখা দিল। তিনি নিজেরও মৃত্যুকামনা করলেন। 

এতদিনের পর ! (মৃণাঃ ৩/১০ )। এতদিনের পর হেমচন্ত্র-মুণালিনীর মিলন 
হল বটে, কিন্তু হেমচন্দ্র মুণালিনীর একটি কথায় ভুল বুঝে পুনরায় তাকে ত্যাগ করলেন। 
দুঃখিনী মৃণালিনীকে গিরিজায়। রক্ষা করল। 

এশ্বর্ব-নরক (রাজঃ ২/৩)। মবারক জেব-উন্নিসার প্রণয়পাত্র। কিন্তু তিনি 
বিবাহ করতে চাইলে বাদ্শাহজাদ্দী রাজী হলেন নাঁ। কারণ বিবাহ করা তাদের 
ব্বভাববিরুদ্ধ। বাইরে বেরিয়ে মবারক দরিয়াবিবিকে দেখতে পেলেন। 

*কপালকুগুল।। “কপালকুগুলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্াস। গ্রন্থটির গ্রকাশ- 
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কাল সংবৎ ১৯২৩ অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্ধের শেষভাগ । কোলকাতার নৃতন সংস্কৃত যন্ত্রে 
মুক্রিত ও প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তার মেজদা সঞ্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 
উৎসর্গ করেন। 

গ্রন্থ-রচনার উ্তস ঃ “কপালকুগুলা' উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুর । অনেকেই 
অনুমান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগ্ু'য়াতে কাজ করতেন তখনই এই 
গ্রন্বপরিকল্পনার কারণ ঘটে । সে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ের কথা । পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের মতে, 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগু'য়াতে ছিলেন তখন মাঝে মাঝে এক কাপালিক সন্্যাসী তার সঙ্গে 
দেখা করতেন ' সেই সন্্যাসী সম্বন্ধে বঙ্ধিমন্দ্রের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি সমুদ্র- 
তীরবর্তী কোন বনে বাস করেন। 

মেদিনীপুরে বাসকালে সন্ন্যাসী ও প্রেতের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটন! নিয়ে বহু কাহিনী 
প্রচলিত হয়েছিল। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেনুহ্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 
নব-পর্যায় “বঙ্গদর্শনে'র ১৩১৮ সালের কাতিক সংখ্যায় “বস্কিমচরিত ( নিশীথে প্রেতিনী 
দর্শন )” শীর্ষক প্রবন্ধ ও পরে তার বিস্তৃত রূপ ১৩৩১ সালের ২৫শে মাঘ “সচিত্র শিশিরে 
“নিশীথ রাক্ষসী" নামে প্রকাশিত এবং ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ “সচিত্র শিশিরে' 
«“কপালকুণ্ডলার ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । 

এ সম্বন্ধে প্রচলিত গালগল্পের সারবত্তা বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে । তবে 
বন্কিমের জীবনে যে সন্ন্যাসীর প্রভাব প্রচুর ছিল, তার উপন্যাসগুলি তার সাক্ষ্য । কোন 
সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এসে তীদের সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবার কৌতুহল অস্বাভাবিক নয়। 
বিশেষভাবে গৃহস্থ বঙ্কিম সর্ম্যাস-জীবনকে গাহ্‌স্থ্য পটভূমিতে স্থাপন করে পরীক্ষা করতে 
আগ্রহী হয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনায় জানা যায়, তার মনের এই প্রশ্ন তিনি দীনবন্ধু 
এবং সঞ্তীবচন্দ্রকে করেছিলেন । 

প্রশ্নটি এই-“যদি শিশুকাল হইতে যোল বৎসর পর্য্স্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে 
বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্ত কাহারও মুখ 
না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে 
বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে 
সমাজসংসর্গে কাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের 
প্রভাব কি একেবারে 'স্তহিত হইবে ? 

দীনবন্ধু কোন উত্তর দেননি । সপ্ীবচন্ত্র প্রথমে রসিকতা করে বলেছিলেন, মেয়েটি 
গরীবের ঘরে পড়লে চোর-হবে। পরে বলেছিলেন-_কিছুদ্দিন সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে 
বটে, তবে ক্রমে স্বামী-পুজ্রের প্রতি প্রেম ও নহে সংসারী হয়ে পড়বে । 


সস ছি 


তারপর বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরে মনের মধ্যে তিনি এই প্রশ্বের উপযুক্ত সমাধান 
খু'জেছিলেন। বারুইপুরে থাকাকালে তার এই গ্রস্থরচনার সুযোগ ঘটে । 

গ্রন্থের প্রথমে দুরস্ত কুজ্মাটিকার বর্ণনায় তিনি বাল্যকালের এক ভয়ানক কুয়াশার 
স্থৃতিচারণ করেছিলেন, এ সংবাদ দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র। তিনি আরও অশ্মান করেন, 
কোনও কুলত্যাগিনী গৃহস্থবধূর কাহিনী অবলম্বনে “মতিবিবি' চরিত্রটি রচিত। 

এমনিভাবে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত বাস্তব ঘটনাবলীর সাহায্যে বস্কিমমানসে অখণ্ড 
সৌন্দর্ধান্ুভূতিতে “কপালকুগুলা'র জন্ম হল। 

গ্রন্ছ-পরিচয় ও বিভিন্ন সংস্করণ 2 “কপালকুগলা'য় প্রথষে ৩২টি পরিচ্ছেদ ছিল। 
পরে বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচ্ছেদ বাদ দেন। প্রথম খণ্ডে__৯টি, দ্বিতীয় খণ্ডে-_৬টি, তৃতীয় 
খণ্ডে__৭টি এবং চতুর্থ খণ্ডে__৯টি, মোট ৩১টি পরিচ্ছেদ আছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রেরে জীবিতকালে “কপালকুগুলা'র ৮টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। বিভিন্ন 
সংস্করণের তারিখগুলি এপ £ ১ম সং-_সংব্ ১৯২৩ (১৮৬৬), ২য় সং-_সংবৎ ১৯২৬ 
( ১৮৬৯ ), ৩য ন--১৮৭৪, ৪র্থ সং--১৮৭৮, ৫ম সং--১৮৮১১ ৬ষ্ঠ সং--১২৯১ বঙ্গাব্দ 
( ১৮৮৪ )১ ৭ম সং--১৮৮৮১ ৮ম সং--১৮৯২। 

প্রথম সংস্কবণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংক্ষরণেব কয়েকটি গুরুতর পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, 
গর্থ খণ্ডের প্রথমে একটি পরিচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয। এই পবিচ্ছেদটিতে বন্থিমনন্ত্র 
অদৃষ্টবাদের বিস্তারিত আলোচনা কবেছিলেন। এতে উপন্যাসেব গতি অনেকটা ব্যাহত 
হয়েছিল। তাই পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়ে ভালই হয়েছে। দ্বিতীষফতঃ, উপন্তাসের 
শেষাংশে একটি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম সংস্করণের শেষাংশে ছিল-_ 

“কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদেন প্রত্যাগমনের “"' অতীত হইয়া 
গিয়াছে। তীহারা বাটা প্রত্যাগমন করিলেন, কি, এই আশঙ্কায় ব্াপালিক আসন 
ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কুলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন, বোধ 
হইল যেন মনুস্যমস্তক মন্ষ্যহস্ত। লম্ফ দিয় অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন, 
দেখিলেন, এ নবকুমারের অচৈত্নপ্রায় দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুগুলাও 
জলমগ্রা আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে 
পাইলেন না । তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যা বিধানের 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞাল। হইবামাত্র, নিশ্বান সহকারে 
বাক্যক্ফুর্তি হইল। সে বাক্য কেবল, “মুন্ময়ি, মৃন্ময়ি ” কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন 
মৃন্ময়ি কোথায়? নবকুমার উত্তর করিলেন, “মুন্ময়ি, মৃন্ময়ি, মৃন্ময়ি ! 
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এব পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণে বণিত হয়েছে-_“সেই অনস্তগঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, 
বসস্ত-বাযু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুগুল৷ ও নবকুমার 
কোথায় গেল ?” 

বল বাহুল্য, প্রথম সংস্করণের দীর্ঘ বর্ণনার পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণের সংহত 
বর্ণনায় কাব্যগুণ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে । তাছাড়া, প্রথম সংস্করণের বর্ণনায় আরও 
কতকগুলি ক্রটি থেকে গিয়েছিল-_ 

“এই অংশে প্রথম দোষ, বঙ্কিমচন্দ্র ভূলে গিষেছিলেন যে, কাপ।লিকের আর পূর্বশক্তি 
ছিল না জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার দূবে থাকুক, কোনরকমে মাত্র নিত্যকর্ম সম্পাদনে সক্ষম 
ছিলেন। ছিতীয় দৌষ আসল এবং গুরুতর । এ সামান্য কষেকটি ছত্রের ফলে সমগ্র 
উপন্যাসখানির চুড়াস্ত ফলশ্রুতি "৪81০ না হয়ে 2৪660০ হয়ে পড়েছে, উপন্যাসের 
বেদনাকে প্রকাশ না করে লেখকের মমতাকে প্রকাশ করেছে ।” 

( বঙ্কিম সরণী- প্রমথনাথ বিশী )। 

আলোচনা £ “কপালকুগুলা' বাংলা উপন্যাসে এক নূতন নিরীক্ষা । বর্তমান 

বাংলা উপন্যাসে যে নৃতনতর চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়, এই উপন্যাসটি তার সার্থক 

অগ্রদূত। এর পটভূমির নৃতনত্ব গ্রন্থটির আকর্ষণই শুধু বাড়ায়নি, নাধিকা-চরিত্রটিকেও 
স্থপরিস্ফুট করেছে। 

কাহিনী £ “কপালকুগুলা"র কাহিনীটি এই 1__ 

দীর্ঘ দু'শ বছর পূর্বে মাঘ মাসের এক রাত্রিশেষে গঞ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগত 
এক যাত্বীবাহী নৌকা ঘন কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। সেই নৌকার 
একজন যুবকযাত্রীর নির্দেশে শেষ পর্যস্ত নৌকা৷ এক নদীর তীরবর্তী অরণ্যভূমিতে এসে 
উপস্থিত হল। জোয়ার আসার আগে আহারের জন্য নৌকাবোহীরা প্রস্তুত হল। 
কিন্ত কাঠ নাই। অন্ত কেউ কাঠ সংগ্রহের জন্য বনে যেতে রাজী না হওয়ায়, শেষ 
পর্বস্ত, নবকুমার একাকীই বনে গমন করল । নবকুমাব ধনীর দুলাল। কাষ্ঠাহবণের 
পরিশ্রম তার কাছে কষ্টকর মনে হল। তাই তাব ফিবতে দেবী হতে লাগল। 
এদিকে নদীতে জোয়ার এসে যাওয়ায়, নৌকাধযাত্রীরা তাভাতাড়ি নৌকায উঠে নৌকা 
ছেড়ে দিল। পরে যখন নৌকার বেগ কমল, তখন আর কেউ ফিরতে চাইল না। 
এমনিভাবে নির্জন সমু্রতীরে নবকুমার বনবাসে বিসঞ্জিত হল। 

নদীতীরে ফিরে নবকুমার সারাদিন নৌকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর 
আশ্রয়ের সন্ধানে বনের মধ্যেই প্রবেশ করল। কিছুদূরে একটি আলো দেখতে পেয়ে 
নবকুমার সেদিকেই চলল । গিয়ে দেখে, এক ভীষণর্শন কাপালিক অগ্নি জালিয়ে 
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শবাসনে বসে সাধন! করছে। নবকুমারকে দেখে কাপালিক তাকে একটি কুটারে 
নিয়ে গেল এবং খেতে দিল। তারপর আর কাপালিককে দেখতে পাওয়া গেল ন!। 
পরদিন সন্ধ্যায় নবকুমার যখন একাকী সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছিল, সে-সময় এক অপূর্ব 
রমণীমূত্ি দেখতে পেল। 

এদিকে কাপালিক নবকুমীরকে বলি দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একদিন রাজ্রে 
শক্ত লতায় নবকুমারের হাত বেঁধে কাপালিক পৃজাস্থানে নিয়ে এল। কিন্তু দেখে 
সেখানে খড়গ নেই। কাপালিক যেই খড়েগর সন্ধানে গেল, অমনি সেই পূর্বদৃষ্ট নারী, 
কপালকুগুলা, এসে নবকুমারের বন্ধন মোচন করে পালাতে সাহায্য করল। 

কাপালিক এসে নবকুমার ও কপালকুগ্ুলাকে না দেখতে পেয়ে ক্লোধান্বিত হয়ে 
তাদের অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু এক উঁচু বালির টিবি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান 
হয়ে গেল। কপালকুগুলা ও নবকুমার নিরাপদে বনের প্রান্তে এক কালীমন্দিরের 
অধিকারীর আশ্রয়ে এসে উঠল । এই অধিকারী কপালকুগডলাকে কন্ঠার মতো সহ 
করত। কপ।লকগুসা ব্রাহ্মণকন্যা। বালাকালে পতুর্গীজ জলাস্থ্যদের দ্বারা অপহৃতা 
হয়। তারপর কাপালিক তাকে সমুদ্রতীর থেকে কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করে। 
কপালকুগলা প্রায়ই অধিকারীর কাছে আসত । 

অধিকারীর চেষ্টায় নবকুমারের সঙ্গে কপালকুগ্ডলার বিবাহ হয়ে গেল। তারপর 
নবকুমার স্ত্রীকে নিয়ে নিজ বাটী সপ্রগ্রামের দ্রিকে রওনা হল। পথিমধ্যে এক চটাতে 
মতিবিবি নামে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে নবকুমার ও কপালকুগ্ডলার সাক্ষাৎ হল। এই 
মতিবিবি আর কেউ নয়, নবকুমারের পূর্ববিবাহিতা স্ত্রী পদ্মাবতী । পদ্মাবতীর পিতা 
বাধ্য হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায়, নবকুমাবেব সঙ্গে পদ্মা হীর বিচ্ছেদ ঘটে। 
পদ্মাবতী লুৎফউন্নিসা নাম গ্রহণ করে মুঘল দরবারে প্রতিপত্তি লা করে । মতিবিৰি 
নবকুমারকে স্বামী বলে চিনতে পালে, নবকুমার তাকে চিনতে পাবল না। 

কপালকুগুলা সপ্তগ্রামে শ্বশুরবাড়াতে এসে উঠেছিল। কিন্তু সমুদ্রতীরের নির্জন 
বনে বিচরণের স্বাধীনতা হ্থাস পাওয়ায়, কপালকুগুলার মন মাঝে মাঝে উদাস হয়ে 
যায়। ওদিকে মতিবিবির মনে নবকুমারের প্রতি গভীরতর ভালবাসার সঞ্চার হয়। 
সে দিলী ত্যাগ করে পুনরার় সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। তারপর একদিন নবকুমারকে 
সমস্ত পরিচয় দ্ান করে তাকে পুনবার গ্রহণ করতে বলে। কিন্তু নবকুমার রাজী হয় 
না। তখন মতিবিবি প্রতিশোধ-বাসনায় পুরুষবেশ ধারণ করে পূর্বকিত কাপালিকের 
সঙ্গে মিলে কপালকুগুলার সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করে। বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে 
কাপালিকের হাত ভেঙে গিয়েছিল এবং সে কপালকুগুলার মৃত্যুর স্থযোগ খু'জছিল। 


৮৭ 


কপালকুগলার ননদিনী শ্যামাহ্থন্দরী স্বামীর ঘর করে না। তাই তাকে বশীভূত 
করার জন্য কপালকুগুলা রাত্রিতে বনের মধ্যে গুঁধধ সংগ্রহে গেল। নবকুমাবের 
নিষেধ মানল না। বনের মধ্যে পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুগলার সাক্ষাৎ 
হল। কিন্তু বিশেষ কথা হল না। মতিবিবি কপালকুগুলাকে পরদিন বনে আসতে 
বলল। পরদিন কপালকুগুল! যখন পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে কথা বলছিল, তখন 
কাপালিক নবকুমারকে এনে দূর থেকে তা দেখিয়ে কপালকুগুলার চরিত্র সম্বন্ধে 
সন্দেহ জাগায় । অথচ সে-সময় কপালকুগুলা মতিবিবির সব কথা শুনে স্বামীর উপর 
নিজের অধিকার ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে । 

শেষ পর্যস্ত কাপালিক, কপালকুগুল! ও নবকুমারকে সপ্তগ্রামের বনভূমিতে এনে 
পূজার জন্য প্রস্তুত হয়েছে । নবকুমার কপালকুগুলাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে 
গেল। কারণ কাপালিক তাকে বলি দেবে । ন্দীতীরে এসে কপালকুগুলার প্রতি 
নবকুমারের আকুল আতি প্রকাশ পেল। নবকুমার জানতে চায় কপালকুগুলা তাকে 
ভালবাসে কিনা। কিন্তু কপালকুগ্ুলা নীরব । এমন সময নদীতীর ভগ্ন হওযায় 
কপালকুগ্ডল। জলমগ্ন হল। নবকুমারও জলে ঝাঁপ দ্িল। কেউ আর উঠল না। 

গঠন-কৌশল £ গ্রন্থটির গঠন-কৌশলে নৃতনত্ব আছে। প্রতিটি পবিচ্ছেদে পূর্ব- 
বর্তী লেখকদের রচনা উদ্ধৃত ক'রে কাহিনীর পূর্বাভাষ দান করা হযেছে। কাহিনী 
বয়নে জটিলতার স্থ্টি করলেও, সহজভাবেই লেখক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। 
*কপালকুণ্ডল।' উপন্যাসের কালগত এঁক্য দুঢ়বদ্ধ। মাত্র এক বছবেব কিছু বেশী সমমেব 
ঘটনা এখানে বণিত হয়েচ্ছে। পটভূমি-নির্বাচনেও বঙ্কিমচন্দ্র সমূদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল, 
সপ্তগ্রাম ও দিলীকেই গ্রহণ করেছেন। কপালকুগুলার চবিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে 
সমূদ্র-তীরবর্তী বনভূমি ও সঞ্চগ্রামের বনভূমি অত্যন্ত সুন্দর পবিবেশ স্থষ্টি করেছে। 
পরিচ্ছেদের পর॥ পবিচ্ছেদে নাটকীয় চমকদানও উল্লেখযোগ্য ৷ সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ 
রুরে এই গ্রন্থের ভাষাভঙ্গী | বঙ্কিমের কবি হৃদযের বাণীমূছ না ঝরে পড়েছে “কপাল- 
কুঙলা"র প্রতিটি ছত্রে। তার ফলে কাব্যের পরিবেশের মতে! সমস্ত কাহিনীটিই পাঠকের 
মনকে সুদূর স্বপ্রলোকে টেনে নিয়ে যায়। 

চগ্সিত্রঃ চরিত্রগুলিতে বর্ণনার আধিক্য থাকলেও বিশ্লেষণ কম নেই। 
নবকুমারের হৃদয়ের ফ্ংক্ষুক আলোডনের চিত্রটি উপন্যাসে শেষদিকে প্রকাশিত। 
মতিবিবির মতি পরিবর্তনের মধ্যে আকম্মিকতা থাকলেও আলোডিত হৃদয়ের সংক্ষিঞ্ঠ 
বর্ণনা আছে। 

তত্বঃ *কপালকুগডলা' উপন্যাসে একটি বহু-প্রচলিত তত্ব নব রূপ লাভ করেছে। 
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শেকৃস্গীয়রের “[:2:079' নাটকে, কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলা"য় প্রকৃতি ও মানবের 
যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে এবং পরবর্তা কালের রবীন্দ্রনাথের হাতে যা 'বন্ুম্ধরা' প্রভৃতি 
কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে, প্রকৃতিহৃহিতা কপালকুগুলার সঙ্গে মানব-সমাজের 
সংঘাতে সেই তত্বেরই পোষকতা করা হয়েছে । 

শ্রেণীবিভাগ ঃ “কপালকুগুলা' উপন্যাসে ইতিহাসের ছোয়া থাকলেও, তার গুরুত্ 
এমন কিছু নয়। রোম্যার্টিক উপন্যাস হিসাবেই একে গ্রহণ করা যেতে পাবে। 
কপালকুগডলার শেষাংশের দুর্ঘটনা এই উপন্তাসটিকে শ28£6৫5-তে পরিণত করেনি । 
বরং নবকুমার ও কপালকুগুলা উভয়ের সলিলসমাধি, তাদের মহামিলনের দিকে অদূষ্ঠ 
ইঙ্নিত দান করেছে। তবুও কাব্যোপন্াসটির অন্তরঙ্গে 38£5৭5-র স্বর ধ্বনিত 
হয়েছে। তার কারণ কপালকুগুলার বিষগ্ন চারিত্রিকতা । 

নামকরণ এই গ্রন্থের পরিকল্পনাতে ভবভূতি-কুত 'মালতীমাধব' নাটকেরও 
কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়। নাটকের এক স্থানে আছে-“তত্র খলু শ্রীপর্তাদ্‌ 
আগতম্য বাত্রিবিহারিণো নাতিদুবারণ্য সাধকস্ত মুণ্ডধারিণো ঘোরঘণ্টনামধ্যেয়স্য অস্তে- 
বাসিনী মহাপ্রভাবাসিনঃ কপালকুগুল৷ নামানুসংধ্যং সমাগচ্ছতি ততইয়ং প্রবৃত্তি; 1” 
এখান থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তার গ্রন্থ ও নায়িকার নামকরণ করেন “কপালকুণ্লা; । 

বিভিন্ন সমালোচকের 'মন্তব্য ঃ বইটি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে 
একখানি উপহার পাঠান। বইটি পড়ে ক্ষেত্রনাথ লেখেন_-“কি বলিয়া তোমার এই 
দ্বিতীয় উপন্যাসখানি সম্পর্কে অভিমত জানাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি নাঁ। ইহা 
সত্যই অপূর্ব-_5916:)010, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না এবং ইহা 
দ্বারাই উ্পন্ঠাসিক হিসাবে বাঙলাসাহিতো তোমার ক্স'দন স্প্রতিষ্ঠিত হইল 
জানিবে ।” 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলেছেন__“এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়ামাত্র 
বহ্গিমবাবুর যশোরাশি চতুদ্দিক্‌ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতিপূর্ব্রে ধাহারা বাঙ্গালা 
গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতিপন্ন ছিলেন, তাহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রত হইয়া 
পড়িল ।” 

বিদেশী সমালোচকদের মধ্যে আর ডব্‌লুং ফ্রেজার “লিটারারি হিসি অফ, ইত্ডিয়া' 
(লগুন, ১৮৯৮) গ্রন্থে “কপালকুগুলা' উপন্যাসের প্রভৃত প্রশংসা করেন। এক স্থানে 
তিনি লেখেন_:09865106 17. 21158615100 00616 510001310£ ০০৫০- 
0818516 0০ 0১6 00819105170919 10 006 18050015 0 ভ/ ০5217) 
00101 ৮ 


৮৪৯ 


গকপালকুগুলা'র জনপ্রিয়তা আজও হাস হয়নি। সহজ, সরল, কাব্যময়, রোম্যার্টিক 
ঘটনাই.এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ । 

“কপালকুগুলা' উপন্যাসের বিভিন্ন পরিবর্তন সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী থেকে 
উদ্ধারযোগ্য-_ 

*১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দামোদব মুখোপাধ্যায় 'মুন্মধী' নাম দিয়া “কপালকুগুলা'র পরিশিষ্ট 
স্বরূপ একখানি উপন্তাস প্রকাশ করেন। 

“কপালকুগুলা' বিভিন্ন ভাষাতেও অনুদিত হইয়াছে । ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "ম্যাশনাল 
ম্যাগাজিনে “কপালকুগুলা"র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয। ১৮৮৫ শ্রীঃ এইচ. 
এ. ভি. ফিলিপ স্‌ লগ্ন হইতে “কপালকুগুলা'র একটি অন্তবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ 
ত্ীষ্টাব্ধে ইহা! ( প্রফেসব ক্লেম কর্তৃক ) জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাবে ভি 
এন ঘোষ কর্তৃক কলিকাতা হইতে “কপালকুগুলা'র ইংবেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয। 
১৯৩৭ গ্রীষ্টাৰধে পঙ্ডিত হরিচরণ বিগ্যারত্ব ইহার সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
এতদ্যতীত ইহা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দী, গুজরাটী, তামিল ও 
তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে । 

কেপালকুগুলা' সাধারণ রঙ্গালযে বহুবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম ইহা নাটকাকারে রূপান্তরিত কবেন। কিন্তু এই নাট্যবূপ 
প্রকাশিত হয় নাই; কেবল ইহা'ব নয়টি গান “গিরিশ গীতাবলী'তে স্থান পাইযাছে। 
পরবর্তী কালে অতুলরুষ্ণ মিত্র কর্তৃক “কপালকুগুলা” নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। 
তাহার মৃত্যুর, পরে, ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে, এই নাট্যরূপ ( পৃঃ ১১২ ) বন্থমতী 
কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ।” 

কাদে (চন্দ্ঃ ৩/৪)। নদীতীরে একজন স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনে ইংরেজ নৌকার 
প্রধান অমিয়ট সেখানে গেলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে নৌকায় তুললেন। এই স্ত্রীলোক 
শৈবলিনী ৷ 

কাননতলে ( কপাঃ ৪/২ )। কপালকুগুলা বনমধ্যে গিয়ে কাপালিক ও পুরুষবেশী 
মতিবিবির কথোপকথন শুনতে পেল। এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হযেছে 7:০৪6-এর 
046 0০ ৪ [18150138916 কবিতা থেকে-_ 
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/৯150 15815 002 00621210000) 15 010 1061 613101)6, 
(0109061:60. 21:0000 05 21] 1061 56215 18553 
306 1766 010515130০0 11800. 


কও 


অর্থাৎ, হুন্দরী রাত্রি। আনন্দোৎফুল্প চন্দ্ররানী তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে 
ঘিরে রয়েছে অসংখ্য তারার পরী। কিন্তু এখানে এতটুকু আলো নেই। 

কপালকুগুলার ক্ষেত্রেও চন্দ্রীলোকিত রাত্রি থাকলেও, কাননে ছিল ঘনান্ধকার । 

কাপালিকসঙ্গে (কপাঃ ১/৬)। “কপালকুগুলা" উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদে নব- 
কুমার কাপালিকের বলির উপকরণ হয়েছে। কাপালিক নবকুমারকে লতা দিয়ে 
দুভাবে বন্ধন করল। কিন্তু পূজাসমাপনাস্তে যখন খাঁড়ার সন্ধানে গেল, তখন 
কপালকুগ্ডল! এসে নবকুদ্ধারকে মুক্ত করল। 

এখানে শ্রীহর্ষ-রচিত “বত্বাবলী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ।-_ 

“কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্‌ 
নয়ামি ভবতীমিতঃ__” 

নাটকে শৃঙ্খলিতা সাগরিকাকে রাজ! বলেছিলেন-__“একি, তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ? আমি 
এখনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব |” তৰে পার্থক্য এই যে, নাটকে নারীর 
বন্ধনমে'চন +বছিলেন পুকষ, কিন্তু উপন্যাসে বন্ধনমোচনকারিণী নারী-_-কপালকুগলা। 

কালির €বাতল (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। কালির বোতল বলতে স্থ্ভাষিণীর 
শাশুড়ীকে নির্দেশ করা হয়েছে, কারণ তার গায়ের রঙ কালির মতই কালো'। প্রথমে 
তিনি ইন্দিরাকে ঝি রাখতে সম্মত হলেন না, তারপর ইন্দিরার রান্না দেখে মতামত 
জানাবেন বলে স্ুুভাষিণীকে বললেন। 

কাহার আপত্তি (বিষ: ২৬ পরিঃ)। নগেন্দ্র নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য 
কুন্দকে বিবাহ করার ব্যাপারে চিন্তা করেছেন-_স্ুর্ধযমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে 
__তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি '” 

কুন্দের কার্ধতৎপরতা! ( বিষঃ ৪৮ পরিঃ )। কুন্দের কাখতৎপরতা আর কিছুই 
নয়-_সে বিষপান করেছে। 

কুলতিলক (দুর্গে: ১/৯)। জগংমিংহ যেভাবে অল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে কৌশলে 
পাঠান সৈন্যদের বিপর্ধস্ত করতে লাগলেন, তাতে সন্ত হয়ে “মানসিংহ পুত্রকে এই 
পত্র লিখিলেন, “কুলতিলক ! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাএঞ।নশূন্য হইবে জানিলাম ) 
অতএব তোমার সাহায্যার্যে আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম |” 

কুলসম (চন্দ্রঃ ২/১)। দুলনীবেগম তার সঙ্গী কুলসমকে দিয়ে গোপনে একটি 
পত্র মীরকাশেমের সেনাপতি গুরগণ খার কা পাঠিয়েছে 

কুলের বাহির ( ইন্দিরা ১৫ পরিঃ)। ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে অন্ত বাসায় 
'গেল। কিন্তু কুলের বাহিরে গেলেও সে যে কুলটা নয়, তা প্রমাণ করবার জন্য নিজে 
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ঘঝে.ফরজা বন্ধ করে রইল। স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করতে দিল না। . বলল-_তাকে 
পুনরায় -স্ভাষিণীদের বাড়ীতে রেখে আসতে, নয় অষ্টাহ তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ 
করতে । এইভাবে ইন্দিরা স্বামীর ধৈর্ধের পরীক্ষা করল। 

কুন্ুমনির্মিতা (মৃণাঃ ২/২)। নবদবীপে এসে হেমচন্দ্র যে গৃহে বাস করছিলেন, 
মেখানে এক ব্রাঙ্মণপরিবার বাস করছিল। সেই পরিবারের এক কন্তা মনোরমাকে 
দেখে হেমচন্দ্রের মনে হল, এ যেন কুস্্মনিগ্িতা, অর্থাৎ কোমলতামগ্ডিতা নারী । 

কুম্ুমের মধ্যে পাষাণ (ছগেঃ ২/২)। আয়েষা স্বভাবতঃই কোমলপ্রাণা। 
কিন্তু ওসমানের প্রেমকে তিনি যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে ওসমানের দিক 
থেকে আয়েষাকে পাষাণহৃদয় বলেই মনে হয়েছে । 

কৃতসংকেত (কপাঃ ৪/৪ )। কপালকুগুল। শেষ পর্যস্ত ব্রান্মণবেশী স্ত্রীলোক-কৃত 
সংকেতস্থানে যেতে মনস্থ করলেন। 

্কৃষ্ণকান্তের উইল ॥ 

প্রথম প্রকাশ 2 “কষ্ণকাস্তের উইল' ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যা “বঙ্গদর্শন থেকে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে । পৌষ, মাঘ ও ফাল্তন__এই তিন সংখ্যায় কিয়দংশ 
প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' “রুষ্ণকাস্তের উইল" প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী 
সংখ্যা থেকে “বঙ্গদর্শন” আর কিছুদিন প্রকাশিত হয়নি ; ফলে, “কৃষ্ণকান্তের উইল'-এব 
প্রকাশও বদ্ধ ছিল। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস থেকে মধ্যম অগ্রজ সঙ্ীবচন্দ্রে 
সম্পাদনায় পুনরায় “বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে, “কষ্জকান্তের উইল'ও প্রকাশিত হতে 
লাগল । এঁ রৎসর মাঘ মাসের পত্রিকায় উপন্যাসখানির শেষ কিস্তি ছাপা হয়। 
সুতরাং “বঙ্গদর্শনে'র মোট তেরটি সংখ্যায় “কষ্ণকান্তের উইল" প্রকাশিত হয় । 

১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ের ২৯শে আগস্ট “কুষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ ।__ 

“কৃষ্ণকান্তের উইল | শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত । / কাটালপাড়া । / বঙ্গদর্শন 
মন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৮৭৮ / ঞ&1] 
48170 1২6527৩৫ / মূল্য ১৮০ এক টাকা ছুই আনা মাত্র ।” 

রচনা-কাল 2 ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্ষের জুন মাসে খস্কিমচন্দ্র স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য মালদহের 
রোডসেসের কাজ থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে কাটালপাড়ায় এসে থাকেন। অনুমান 
সেই সময়েই তিনি “কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। বিভিন্ন সুত্র থেকে জানা যায়, 
গ্রই উপন্তাসখানি রচনার পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক ঘটনার প্রভাব আছে। 
বু্িমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্ত্র যে উইল করে যান, তা নিয়ে ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ 


৯২ 


উপস্থিত হয়। মনে হয়, এইজন্যই তিনি “বঙ্ষদর্শন' প্রকাশ বন্ধ করেন এবং চুষ্ুড়ায় বাস 
করতে থাকেন। হরপ্রসাদ শান্্ী বহ্ছিম-গ্রসঙ্গ-এ লিখেছেন--“আমি জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “আপনি ত চুচুড়ায় বাস করিয়াছেন, ইহার ভিতরে ক কিছু কষ্চকান্তী 
আছে? তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়াছ'।” 

কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে উইল সম্বন্ধীয় ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও, এক সখী 
দম্পতির জীবনে বিচ্ছেদের বেদনাই মূল আবেদন জুগিয়েছে। 

কাহিনী 2 হবিদ্রাগ্রামের জমিদার কুষ্ণকান্ত রায় তার ভ্রাতার মৃত্যুর পর ন্যায্য 
উইল করে ভ্রাতুপ্ুত্র গোবিন্দলালকে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দিলেন। তাতে কৃষ্ণকাস্তের 
জ্োষ্টপুত্র হবলাল ক্ষুপ্ন হয়ে পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিস্তু 
তিনি সম্পত্তির লোভ ছাড়লেন না। জাল উইল চালাবার চেষ্টা করলেন। কষ্ণককান্তের 
অনুগৃহীত, উইলেব লিপিকর, ব্রহ্জানন্দ ঘোষের দ্বারা কাজ সমাধা করতে না পেরে, তার 
ভাইঝি রোহিণীব সাহায্যে হবলাল কষ্ণকান্তের সিন্দুকে জাল উইল পাচার করলেন। 
হবলাল বিধবা রোহিণীকে বিবাহ করবার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন । রোহিণী তাই 
আসল উইলটি নিজেব কাছে রেখে হরলালকে প্রতিশ্রুতি বক্ষাব কথা জানাল । কিন্তু 
হরলাল তাতে রাজী হলেন না। তাই রোহিণীও তাকে আমল উইল দিল না। 

বারুণী নামক পুফবরিণী-তীরের উদ্যানে গোবিন্দলাল নিয়মিত ভ্রমণ করত । রোহিণী 
সেখানে জল আনতে যেত। গোবিন্দলালেব রূপদর্শনে রোহিণীব মনে অনুরাগ জন্মাল। 
তখন তার মনে অন্ুশোচনাও জাগল হরলালের হয়ে জাল উইল পাচার করে এই 
গোবিন্দলালেরই সর্বনাশ করার জন্য । তাই রোহিণী স্থির করল, আবার সে 
কুষ্ণকান্তেব সিন্দুকে আসল উইল রেখে, জাল উইল নষ্ট করে দেবে । কিন্তু একদিন 
রাত্রে এই কাজ করতে গিয়ে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের হাতে ধরা ডল। অবশ্য নিজের 
বুদ্ধিবলে সে জাল উইল নষ্ট করে দিল। রোহিণী শেষ পর্বস্ত গোবিন্দলালের চেষ্টাতেই 
কৃষ্ণকাস্তের হাত থেকে মুক্তি পেল। সেই সময় রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে প্রকাশ 
করে দিল যে, সে তাকে ভালবাসে । গোবিন্দলাল কিন্তু তার সদ্দাহাস্তময়ী বালিকা 
স্ত্রী ভ্রমর ছাড়া আর কাউকে জানে না। ভ্রমরকেও গোবিন্দলাল জানাল রোহিণী তার 
প্রতি আসক্ত । ত্রমবের রাগ হল রোহিণীর ওপর । সে দ্রাসীকে দিয়ে রোহিপীকে 
বারুণী পুক্কবিণীতে ডুবে মরতে বলল। 

রোহিণীও বারুণী পুষ্করিণীতে ডুব ছিল ব্যর্থতার জালা নিবারণ করার জন্ত। 
সেই সময় গোবিন্দলাল উদ্যানে ভ্রমণ করছিল । অচৈতন্য রোহিণীকে জল থেকে তুলে, 
তার মুখে ফু" দিয়ে ও অনেক কৌশলে গোবিন্দলাল তার চেতনা জাগিয়ে তুলল। কিন্ত 
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যোহিণীর অনিন্দা বপরাশিতে আকৃষ্ট হল গোবিন্দলালের মন। বাড়ী এসে গোবিন্দলাল, 
সেদিন ভ্রমরকে বলতে পারল না আসল ঘটনাটা । ' এদিকে নিজের মন থেকে রোহিণীর 
চিন্তা দূর করার জন্য গোবিন্দলাল জমিদারি দেখার নাম করে একাকী দৃরদেশে পাড়ি 
দিল। ভ্রমরের যখন মন খারাপ, তখন গ্রামে রটে গেল রোহিণী গোবিন্দলালের 
স্ছগৃহীত। ভ্রমর স্বামীকে চিঠিতে জানাল, স্বামীর প্রতি তার আর ভক্তি নেই, তাই 
তিনি এলেই ভ্রমর বাপের বাড়ী চলে যাবে। গোবিন্দলাল ত্রমরের অভিমান দুর 
করবার জন্য হরিপ্রাগ্রামে ফিরল, কিন্ত ভ্রমর বাপের বাড়ী গিয়ে বসে রইল । 

ইতিমধ্যে একটা বড় অঘটন ঘটল। কৃষ্ণকাস্ত মৃত্যুকালে ভ্রমরের অবস্থার কথা চিন্তা 
করে, উইল বদল করে গোবিন্দলালের জায়গায় ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকারী করে গেলেন। 
কষ্তকান্তের মৃত্যু হল। জাকজমক করে শ্রাদ্ধশান্তি হল। কিন্তু গোবিন্দলালের মনের 
ক্ষত বড় হয়ে উঠল। সে নিজে জীবিকার্জনের সংকল্প নিল। ভ্রমর হাতে পায়ে ধরেও 
গোবিন্দলালের মন ফেরাতে পারল না। গোবিন্দলালের মাও কাশীবাম করলেন। 
গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে মাকে কাশী পৌছে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তার 
মনে তখন রোহিণীর চিন্তা প্রবল। 

এদিকে ভ্রমরের দুঃখ দেখে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে খুঁজে বের 
করার চেষ্টা করতে লাগলেন । রোহিণী-গোবিন্দলালের সন্ধান মিলল প্রস।দপুর নামক 
একটি গ্রামে । সেখানে তখন তার! ভোগোন্সক্ত জীবন যাপন করছে । মাধবীনাথ- 
প্রেরিত নিশাকর নামক এক যুবকের ছলনায় রোহিণী যখন বাড়ীর বাইরে এসে তার 
সঙ্গে কথা বলছিল, সেই সময়, গোবিন্দলাল তা৷ দ্েখল। তারপর বিশ্বাসঘাতিনীর 
শান্তি হল বুলেটের আঘাতে মৃত্যু । 

রোহিণীকে খুন করে গোবিন্দলাল কিছুদিন উধাও হল। অবশেষে ধরা পড়তে 
হল। ভ্রমরের সম্মতিতে এবং তার পিতার চেষ্টায় গোবিন্দলাল ছাড়া পেল। ভ্রমর 
গোবিন্দলালকে অর্থসাহায্য করতে লাগল, কিন্তু ঘণার বশে দেখ! করতে দিল না। 

তিলে তিলে ভ্রমর মৃত্যুপথের বাত্রী হল। মৃত্যুশয্যায় দেখা গেল গোধিন্দলালকে । 
ভ্রমর মরল, কিন্ত পাপের শাস্তিভোগ স্থরু হল গোবিন্দলালের। প্রথমে গোবিন্দলাল 
কিছুদিন অগ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কাটাল, তারপর স্থস্থ হয়ে একদিন গৃহত্যাগ করল। 
দীর্ঘকাল পরে হরিদ্রাগ্রাম্। একবার দেখা গেল সন্ন্যাসী গোবিন্দললকে । সে তখন 
সাংসারিক সমস্ত মোহ জয় করে ভগবংচিন্তায় মগ্ন। তারপর আর কেউ গোবিন্দলালকে 
হুিব্রাগ্রামে দেখতে পায়নি । 

কাহিনী-বিচার ঃ 'কুষ্ণকান্তের উইল'-এর এই ঘটনাটি ছুটি খণ্ডে বিভক্ত, মোট 
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৫৬টি.পরিচ্ছেদে বণিত হয়েছে । প্রথম খণ্ডে আছে ৩১টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 
আছে ২৫টি পরিচ্ছেদ । ভ্রমরের চূড়ান্ত সর্বনাশ, অর্থাৎ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এবং 
রোহিণীর রূপরাশির ধ্যান প্রথম খণ্ডে বণিত হয়েছে । এখানেই ঘটনার [9০108, অর্থাৎ 
কাজ শেষ হয়েছে । তারপর দ্বিতীয় খণ্ডে সবক হয়েছে 90:72117)8, অর্থাৎ কলভোগ । 
প্রায় কুড়ি বছরের দীর্ঘ কাহিনী উপন্যাসে বণিত হওয়ায়, ঘটনায় কিঞিৎ শিথিলত। এসে 
গেছে, কিন্তু কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় তার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। 

কাহিনী-বরণনায় কিঞ্চিৎ ক্রটিও আছে। উপন্যাসের প্রথমে কৃষ্ককান্তের স্ত্রী, পুত্র 
_ হুবলাল ও বিনোদলাল, বিনোদলালের স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং কন্তা শৈলবতীর উল্লেখ 
আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে বা শেষে তাদের আর কোন উল্লেখ নেই। উপন্যাসের 
আয়তনে তার্দের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলার প্রয়োজন ছিল । 

কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কাহিনী-বর্ণনার প্রধান গুণ হল এর সরলতা | বঙ্কিম কোন 
আড়ম্বর না করে সোজান্ুুজি সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তাই এর 
ট্যাজিক আবেদন সোজাসুজি এত তীক্ষভাবে পাঠকের হৃদয়ে এসে বেঁধে । 

বঞ্চিমের চিরাচরিত রীতি_ পাঠক-সন্বোধন ও সুক্ম ইঙ্গিতের দ্বারা পরবর্তী ঘটনার 
পূর্বাভাষ স্থচিত করা এ উপন্তাসেও বর্তমান। একটি ইঙ্গিতের তাৎপর্য এখানে 
আলোচনা করা যেতে পারে । বারণীর উদ্যানে যখন গোবিন্দলাল রোহিণীর অধরে 
অধর স্থাপন করে ফু দিয়ে তাকে সচেতন করার *চষ্ট। করছিল, তখন বঙ্কিম লিখছেন-_ 
“সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল 
মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল ।” এর চেয়ে ভালভাবে 
বোধ হয় ভ্রমরের কপাল-ভাঙার ব্যঞ্জন! দেওয়া যেত না। 

নামকরণ 2 “কষ্ণকান্তের উইল'-এর নামকরণের তাত্পর্ষট্রবু বিচার কর] দরকার 
একটি ঘটনার নামে উপন্যাসের নাম কেন? কারণ বারবার এই উইল-পরিবর্তনের 
ঘটনাই বারবার কাহিনীর গতি পরিবর্তিত করেছে । প্রথমবারের উইলে হরলাল অসম্তষ্ট 
হয়ে গৃহত্যাগ না করলে এবং উইল জাল না করলে কাহিনী জমত না। স্থতরাং সমস্ত 
ঘটনার বীজ এখানে । উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে উইলের দীর্ঘ এবং বিচিত্র ভূমিকা । 
সবশেষে কুষ্খকান্ত যখন উইল বদল করে ভ্রমরকে সম্পত্তি দান করলেন, তখন চুড়াস্ত- 
ভাবে গোবিন্দলাল ও ভ্রমবের বিচ্ছেদ স্থচিত হল। কুষ্ণকান্তের উইলটি উপন্াসে যেন 
একটি জীবস্ত চরিত্রররূপে ঘটনার গতি পরিবততিত করেছে । তাই নামকরণে অসঙ্গতি 
খুজে পাবার উপায় নেই। 

বারুণী £ উইল-এর মতো বাকুণী পুষ্করিণীরও উপন্যাসে একটি জীবস্ত ভূমিকা 
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আছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষ-_পুপ্পোষ্ান, কোকিলের কুছুতান, রোহিণীর 
মনে ঘেমন গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি জাগিয়েছিল, তেমনি এর একটি ঘরেই 
গোবিন্দলালের মন রোহিণীর প্রতি দুর্বল হয়েছিল। বারুণী-পুষ্করিণী যেন রোহিণী- 
গোবিন্দলালের প্রণয়ের সঞ্চাবী বিভাব । 

নীতিবাদ 2 'কষ্ণকাস্তের উইল" প্রসঙ্গে নীতিবাদের বহু বাদান্ুবাদ আজ পর্যস্ত 
হয়ে আসছে । এই আলোচনার স্ত্রপাত ওঁপন্তাসিক শরৎচন্দ্রের হাতে । তিনি “স্বদেশ 
ও সাহিত্যে” এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু তর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা চলে, 
বহ্িমের নীতিবাগীণ মনোভাবের জন্য বোহিণীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। রোহিণীর 
সর্বনাশের বীজ তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। তাছাড়া বন্কিম তো দূরের কথা, 
শরৎচন্দ্র বিধবা রাজলম্্ীকে দিয়ে শ্রীকান্তের ঘর কতটা দৃঢ়ভাবে বেঁধেছেন তা তো 
পাঠকমাত্রেই জানেন। বঙ্কিমের দ্বারা তাহলে কেমন করে রোহিণী-গোবিন্দলালের 
মিলনসাধন সম্ভব হবে ! | 

বিষবৃন্ষ ও কৃষঝ্তকান্তের উইল £ বঙ্থিমচন্দ্রের “বিষবৃক্ষ' এবং “কৃষ্ণকান্তের উইল" 
এই ছুই সামাজিক উপন্যাসের একটি তুলনামূলক আলোচনা করবার প্রবণতা সহজেই 
জাগতে পারে । কারণ, এই ছুই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে একটা আপাত-এঁক্য 
বিছ্ধমান। *বিষবৃক্ষ' এবং 'কষ্ণকান্তের উইল, এই উভয় উপন্যাসের নায়ককেই একজন 
পতিপরায়ণ। স্ত্রীকে ত্যাগ করে বিধবার প্রেমে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র এই 
সাদৃ্যটুকু ছাড়া পার্থক্যের ভাগই বেশী। 

প্রথমতঃ, ভ্রমর এবং কুর্ধমুখী চবিত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে । উভয়েই 
পতিপরায়ণা। কিন্তু সুর্যমু্খীর পতিভক্তি অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত, অপরপক্ষে ভ্রমবের 
পতিভক্তি শুচিতা দ্বারা এশর্যমণ্তিত। তাই ্্ধমুখীর পক্ষে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনরায় 
ঘ্বর বাধ! সম্ভব হয়েছে, ভ্রমর স্বামীর প্রতি ভক্তি অক্ষুপ্ন রেখেও গোবিন্দলালের সঙ্গে আর 
ফষিলতে পারেনি । স্ত্যমুখী প্রথম থেকেই ব্যক্তিত্বম্ডিত, কিন্তু ভ্রমর দুঃখের অভিঘাতে 
ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। 

দ্বিতীয়তঃ, রোহিণী আর কুন্দে তফাৎ অনেক । উভয়ে বিধবা হলে কি হবে, 
কুন্দের বালিকামনে প্রেমের জন্ম যতটা শোভন ও স্ন্দর হয়েছে, রোহিণীর ক্ষেত্রে তা 
গঠিত মনে হয়েছে । সুদ ও রোহিণীর আচরণের পার্থক্যও এর কারণ। 

তৃতীয়তঃ, নগেন্্রনাথের হৃদয়ে কুন্দের প্রতি যে প্রেমের জন্ম, তা৷ তার হৃদয়ের অস্তস্থল 
থেকেই অনেকটা উৎসারিত। - পরবর্তী ঘটনায় অবশ্য হীরার চেষ্টার প্রভাব অনেক 
আছে। কিন্তু “রুষ্ণকান্তের উইল'-এ গোবিন্দলাল কোনদিনই রোহিণীকে মনপ্রাণ দিয়ে 
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ভালবাসতে পারেনি, সাময়িকভাবে তার বপমোহে আকৃষ্ট হয়েছিল মাত্র। ঘটনার 
প্রতিকূল আোতের চাপে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে যে বিচ্ছেদ দেখা! দিয়েছে, অশ্কূল 
শ্োত বইলে তা সম্ভব না-ও হতে পারত। 

সবশেষে. এই ছুই উপন্যাসের পরিণতির ভিন্নতার কথাও স্মরণ কর! যেতে পারে । 


কষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর £ 'কুষ্ণকান্তের উইল'-এর তিন 
বছর পুরে (১৮৭৫ শ্রীষ্রাব্ষ) “কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশিত হয়। তাই এই উপন্যাসে 
কমলাকান্তী-ভাব কিছুটা স্বভাবতই এসে পড়েছে । আফিমখোর কুষ্কান্ত নেশার 
ঝৌঁকে কমলাকান্তের মতই নৃতন দৃষ্টি লাভ কধেন। তখন দেখতে পান কাতিক 
মহাপেবকে জ্যঠাশহাশয় বলে ডাকছে (১/২৩)। ভাশ্যরসেও যেমন, বর্ণনা-ভঙ্গীতেও 
তেমনি কমলাকান্তী-ভাব আছে ।__বসন্ভের কোকিলের বর্ণনা (১/৬ ), ফলাহারের 
মহিমা বর্ণনা (১।২) তার সাক্ষ্য দেয়৷ 

করেকটি দোষ £ একই পাব্র-পাত্রী ক্ষেত্রে কখনো “আপনি", আবার কখনো 
'তুমি' প্রয়োগের অন্যমনস্তা এ উপন্যাসেও আছে । তাছাড়া, ভাষাতেও কিঞ্চিৎ 
অসঙ্গতি লক্ষা কবা যায় । যেমন-_ভ্রমর কগ্নশষ্যায় শশন কখিলেন ( ২/১ )-_-এখানে 
কৌোগশয্যা অর্থে 'কুগ্রশয্যা” কথাটি প্রয়োগ করা হশেছে। পা থেকে হাত সরিষে নেওয়া 
অর্থে বঙ্কিম লিখলেন-__ ভ্রমর পদত্যাগ করিল | (১/২৮)। 

বিভিন্ন সংস্করণ ও পরিবর্তন 2 বঙ্কিমের জীবিতকালে ককষ্ণকান্তের উইল'-এর 
চারটি সংক্কবণ হয় । ১ম সং--১৮৭৮ খ্রীঃ (১২৮৫, ভাদ্র), ২য় সং_১৮৮২ খ্বীঃ 
( পৃঃ ১৭১), তৃতীয় সংস্করণ সন্ধন্ধে সাহিত্য পবিষণ্ সংস্করণের সম্পাদক লিখেছেন 
“আমরা আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংঙ্করণ দেখিরাছি ; ইখার পৃষ্ঠাসংখ ছিল ১৭২।” 
চতুর সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৩০শে নভেম্বর ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দে। 

বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রোহিণী চরিত্রকে অনেকটা 


মাজিতকরণ | প্রথমদিকে যেমন দেখানো হয়েছিল, রোহিণী হরলালের কাছ থেকে 
টাকা নিষম্ে উইল বদল করেছিল, এখানে তা বর্জন করা হয়েছে । গোবিন্দলালের 
পরিণামও অন্যরূপ হয়েছে । “বঙ্গদ্শনে' ছিল-_ 

“গোবিন্দল।ল উঠিলেন। উগ্ঠান হইতে অবতরণ করিয়। বারণীর ঘাটে আসিলেন। 
বারুণীর ঘাটে আমিয়৷ সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ ক'পযা জলে 
নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনার্ঢা জ্যো।তশ্বয়ী ভ্রমরের মুক্তি মনে মনে 
কল্পনা করিতে করিতে ডুব দ্দিলেন। 
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বঙ্কিম অতিধান--৭ 


“পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বত্সর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ 
পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল ।” 

“বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত “কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শেষে পার্দটাকায় বহ্ছিম গ্রস্থসন্বন্থে 
কিঞ্চিৎ মন্তব্য করেন-_-“*"'অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,-_“রাহিণীকে 
মারিলেন কেন ?*.কাব্যগ্রস্থ মন্য্যজীবনের কঠিন সমস্তাসকলের ব্যাখ্যামান্র একথা 
যিনি ন! বৃঝিয়া, এ কথা বিস্বত হইয়া কেবল গল্পের অন্থুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত 
হয়েন, তিনি এ সকল উপন্াস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই ।” 

অনুবাদ 2 “ “কষ্ণকান্তের উইলে'র ছুইটি ইংরেজী অন্বাদ হয়। ন্থুপ্রসিদ্ধ। 
মিরিয়ম এস, নাইট (110510 5- 12186 )-এর অন্তবাদ জে. এফ. বুম্হাট (0. ছ. 
815015910 )-কৃত ভূমিকা, গ্রসারি ও টাকা সমেত লগ্ন হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির 
হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা “মভান রিভিউ অফিস হইতে দক্ষিণাচরণ বায়-কৃত 
অন্বাদ প্রকাশিত হয়। 

কুষ্ণকান্তের উইলে'র হিন্দী, তেলেগ্ড ও কানাড়ী অনুবাদ যথাক্রমে ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে 
পাটন। হইতে এ. উপাধ্যায়, ১৯১০ শ্রীষ্টাবধে মছলিপট্রম হইতে সি. এস. রাও এবং ১৯০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে মহীশৃর হইতে বি. বেস্কটাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত হয় ।” 

খড়েগ খড়েগ (ছুগেঃ ১/২১)। জগৎসিংহের সঙ্গে পাঠান সৈনিকগণের যুদ্ধ 
এই পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু। 

খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম (ইন্দিরা ১৬ পরি: )। ইন্দিরার আদিষ্ট অষ্তাহ 
পরীক্ষায় ার স্বামী কৃতিত্বেব সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। স্বামীর এই ধৈর্য গুণ দেখে ইন্দির৷ 
তার ছিগুণতর অনুরাগিণী হল। খুন ক'রে লোকে যেমন ফাসি বরণ করে, ইন্দিবা 
তেষনি স্বেচ্ছায় কুলটা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে স্বামীসহবাসে মেতে রইল । 

খোদ। শাহজাদী গড়েন কেন? (রাজঃ ২/৭ )। মবারক জেব-উন্নিসার 
সঙ্গে কথাবার্তায় পুনরায় তার ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং বিবাহ করার ইচ্ছ! 
প্রকাশ করেন। কিন্তু জেব-উন্নিসা বললেন--“ভালবাস গরীব-ছুঃখীর ছুঃখ। সে ছুঃখ 
শাহজাদীর! স্বীকার করে না ।, 

খোস্‌ খবর (বিষ: ২৫ পরিঃ )। খোস্‌ খবর বলতে এখানে কমলমণি-শ্রীণচন্দ্রের 
কাছে নগেন্দ্রের কুন্দকে বিবাহ করার খবরকে লক্ষ্য করা হয়েছে। হ্র্ধমুখী 
কমলমণিকে পত্রে একথা জানালে তারা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু নগেন্ের 
পত্রে তার উল্লেখ দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। *খোস্‌ খবর' শব্দটি এখানে 
বাঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত ৷ 
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গঙ্জাতীরে ( চন্দ্রঃ ২/৫ )। প্রতাপ তীর ভৃত্য রামচরণকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে 
ফস্টরের নৌকা! আক্রমণ ক'রে নৌকা অধিকার করলেন। 

গল্স্টন ও জন্সন্‌ (চন্দ্র ২/৭ )। গল্্টন ও জন্সন্‌ নামে ছু'জন ইংরেজ 
প্রতাপের বাড়ীতে চড়াও হয়ে শৈবলিনী ভ্রমে সেই গৃহে আশ্রিত দলনী ও কুল্সমকে 
নিয়ে চলে গেল। 

গড়মান্দারণ ( ছুর্গেঃ ১/৫ )। গড়-মান্দারণের ইতিহাস এবং বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা 
ও তিলোত্তমার কিছু পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে । 

গিরিজায়ার সংবাদ (মুণাঃ ৩/৭)। গিরিজায়া মুণালিনীর কাছে এসে 
হেমচন্দ্রের কাছে যা-যা শুনেছিল, সমস্ত কথা ব্যক্ত কবল। 

গুরগণ খঁ। (চন্দ্রঃ ২/২ )। মীরকাসেমের সেনাপতি গুরগণ খার কিছু এতিহাসিক 
পরিচর দেওয়া হয়েছে । দলনীবেগম গুরগণের ভগিনী । দলনী গোপনে সেনাপতি 
গুরগণের সঙ্গে দেখা করলেন । কথাবাতীায় গুরগণ প্রকাশ করলেন যে, তিনি 
মীরকাসেমকে হটিয়ে নিজে নবাধ হতে চান। কিন্তু দলনী তাব তীব্র বিরোধিতা 
করলেন। তখন গুরগণ দলনীকে জব্দ করার জন্য তার নগরে প্রবেশের সম্ভাবনা 
নিমূ'ল করলেন । 

গৃহদ্বারে ( কপা ৪/৫)। কপালকুগুল ছন্বেশী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
বের হলে, নবকুমারও বের হলেন তার সন্ধানে । গৃহখারে দেখা হল কাপালিকের সঙ্গে । 
কাপালিক নবকুমারকে পরামর্শ দেবার জন্য নবকুমারের ঘরে এসে উঠল। 

এখানে উদ্ধৃতি দেওয়। হয়েছে সেক্সপীয়রের “ওথেলো” নাটক থেকে ।__ 
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ক্রুর ইয়াগো ওথেলোর মনে তীর স্ত্রী ডেম্ডিমনার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাবার জন্য 
কৌশল ক'রে ডেস্ডিমনা ও কর্মচারী ক্যাসিও-র কথোপকথনকালে দূর থেকে দেখাচ্ছেন 
এবং ওথেলোকে ধৈর্য ধরার জন্য বলছেন । 

এখানে দুষ্ট কাপালিকের কাজও অনেকটা এরকম । 

গৃহাভিমুখে (কপাঃ ৪/৮)। কপালকুগুলা যখন লুৎফউন্নিসাকে কথা দিয়ে 
গৃহাভিমুখে ফিরছিল, তখন কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হল। কাপালিক 
উভয়কে নিয়ে চলল শ্বশানের দিকে । কপালক্গুলার আকাশে টৈবীমূর্তি দর্শন 
উপলক্ষে এখানে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ।__ 
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গৃহান্তর ( ছরেঃ ২/১১)। এই পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের গৃহাত্তরের ঘটনাটি তুচ্ছ। 
তার পূর্বে ওসমানের সঙ্ষে মুঘল-পাঠানের সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছে জগত্সিংহের । 

গৌড়েশ্বর (মুণাঃ ২/১)। গৌড়েশ্বর লক্্ণসেনের সভা ও সেখানে আসন্ন যবন 
আক্রমণের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। 

গ্রন্থকারের নিবেদন ( রাজঃ/উপসংহার )। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শেষে এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য ও রাজসিংহের বীরত্ব সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন । 

চঞ্চলকুমারীর পত্র ( রাজঃ ৩/৫ )। মাণিকলালের কাছ থেকে অনন্ত মিশ্রের 
নিকটস্থ পত্র রাজচ্'হ পড়লেন । 

চঞ্চলের বিদায় (রাজঃ ৪/১)। মুঘল সৈন্যের সঙ্গে চঞ্জলকুমারী ধিলীর দিকে 
যাত্রা করলেন। 

চতুরে চতুরে ( দুর্গেঃ ১/১৮)। বিমলা এবং ওসমান দু'জনেই বুদ্ধিতে কম নয় । 
ওসমানকে চাতুরীতে ফাকি দেওয়ার চেষ্টায় বিমলা পার্থ হয়েছেন এবং ওসমানের হাতে 
বন্দিনী হয়েছেন । 

চক্দ্রশেখর ॥ রচনাকাল, প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য 2 কালান্ক্রমের 

দিক থেকে চচন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের একাদশতম গ্রন্থ এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে সপ্তম 
উপন্যাস । ১৮৭৩ খ্রীষ্রাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যষস রচনায় হাত দেন। উপন্যাসটি 
প্রথমে “বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১২৮০ সালের শাবণ সংখ্যায় এবং শেষ হয় ১২৮১ সালের ভাব্র সংখ্যায়। তারপর 
১৮৭৫ স্রীষ্টাব্বের ১লা জুন এটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয । প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি 
এরূপ ।-_-চন্দ্রশেখর 1/উপন্যাস |/শ্রী বন্ধিমচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত ।/কাটালপাড়া ॥/বঙ্গদশন 
যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুত্রিত ও প্রকাশিত ।/১২৮২ |/প্রথম সংস্কবণের 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল-_১৯৫। 

্রস্থাকারে প্রকাশ করার কালেই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাটি পরিমাজিত 
করা হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের “বিজ্ঞাপন” অংশে বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে 
লিখেছেন“ চন্দ্রশেখর' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার 
অনেকাংশ পরিবন্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন 
স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে । 

ইহাতে যেসকল এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা 
সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বাঁ বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। _ সয়ের মতাক্ষরীন্‌ 
নামক পারন্ত গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অন্থবার্দ আছে; এঁতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও 
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কোথাও এ গ্রন্থের অন্ুবত্তী হইয়াছি। এ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, এ গ্রন্থ পুনমু্রান্কনের 
যোগ্য ।৮ 

বঙ্িমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তার অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন । উৎসর্গপত্রে 
তিনি লেখেন__“অন্জ/শ্রীমান্‌ বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্যোপাধ্যায়কে|এই) গ্রন্থ/স্সেহ-চিহ্লম্বরূপ/ 
উপহাব/প্রদত্ত হইল ।/” 

বন্ধিমচন্দ্রের জীবিতকালেই চন্্রশেখর' গ্রন্থের তিনটি সংক্করণ হয়েছিল । ১ম সং 
১৮৭৫ খ্রীঃ (১৯৫ পৃঃ), ২ম সং--১৮৮৩ শ্রী; (পৃঃ ১৯৭), ৩ম সং--১৮৮৯ ত্রীঃ 
(পৃঃ ২৩১) । বস্ছিমচন্দ্ের মৃত্যু বছর ১৮৯৪ শ্রীগ্টাব্বে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

বঙ্কিমের জীবিতকালে “চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কোন অনুবাদ হয়নি । পরবর্তী 
কালের বিভিন্ন অন্তবাদের মধ্যে--১৯০৪ খ্রীঃ সন্ভোষের মন্মথনাথ রাসচৌধুরীর এবং 
১৯০৫ খ্রীঃ দেবেন্দচন্দ্র মল্লিকের ইংরাজী অন্ঞবাদ, এস. টি. পিলে (মাদ্রাজ, ১৯০৮) ও 
এস কে. শর্মার (মাদ্রাজ) তামিল অন্তবাদ, টি. এস. রাও ( টান্্ুকু, ১৯১০ )-এর তেলেগু 
অনুবাদ উদ'+ শশা । 

কাহিনী ঃ “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসের কাহিনী ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত । 
সে ইতিহাস এমনকিছু দূরবর্তী কালের ইতিহাস নয, বন্ধিমের এই গ্রন্থ-রচনার একশত 
বছরের কিছু বেশিকাল আগের কাহিনী । সেটা ১৭৬২-৬৩ শ্রীষ্টাব্ষ। মীরকাসেম তথন 
বাংলাব নবাব । 

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বঙ্কিম তার উপন্যাসের ক্রম-বিকাশে যেমন রোমান্সের 
নভলোক থেকে বাস্তব পৃথিবীতে পদক্ষেপ করেছেন, তেমনি দূরবর্তী কালের ইতিহাস 
থেকে ক্রমে ক্রমে এগিঘ্ধে আসছেন সমসামষিক কলর দ্িক। "&" শনন্দিণী'র কাহিনী 
আকবরের সমদ্বেব, “মৃণালিনী'ব কাহিনী বঙ্গে মুনলমান অধিক।র ও চন্দ্রশেখরে'র 
কাহিনী বঙ্গে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের | 

চন্দ্রশেখব' উপন্যাসে বাংলার নবাব মীবকামেমের সঙ্গে ইংরাজের বিরোধের ফলে 
নবাবের ভাগা-বিপর্ষমের কাহিনীর এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শৈবলিনী-প্রতাপ-চক্রশেখরের 
অনৈতিহাসিক প্রণগ-কাহিনাঁটি ব্যক্ত করা হয়েছে । অনৈতি২।সিক কাহিনীটিই মূল 
কাহিনী । 

শৈবলিনী প্রতাপকে বালাকাল থেকেই ভালবাসে । কিন্তু তাদের ব্বাহ হল না। 
তারা তখন জীবন বিসর্জন দেবার বাসনায় গ- য় ডুবতে গেল। প্রতাপ ডবল, কিন্তু 
শৈবলিনী ত| পারল না। সেই সময় চন্দ্রশেখর নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রতাপকে উদ্ধার করে । 
সেই চন্দ্রশেখরের সঙ্ষে বিবাহ হয় শৈবলিনীর। 
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শৈবলিনী বেশ কিছুদিন স্বামীগৃহে বসবাস করে, চন্দ্রশেখরও তার পড়াশোনার 
মধ্যে'দিন কাটান । এমন সময় ফস্টর নামে এক ছৃষ্ট ইংরেজের চক্রান্তে, চন্্রশেখরের 
অনুপস্থিতিতে, শৈবলিনী অপহৃতা হয়। চন্ত্রশেখর গৃহে ফিরে শৈবলিনীকে না পেয়ে 
বিষ্ভায় জলাঞ্জলি দিয়ে রামানন্দ স্বামীর নিকট ব্রহ্মচর্ষে দীক্ষা নেন। 

ওদিকে শৈবলিনীর সখী সুন্দরী প্রতাপকে গিয়ে শৈবলিনী-হুরণের কাহিনী বর্ণনা 
করে। প্রতাপ স্বন্দরীর ভগ্নীপতি। প্রতাপ অবিলম্বে ফস্টরের নৌকা থেকে শৈবলিনীকে 
উদ্ধার করে। তখন প্রতাপ জানতে পারে যে, তার সঙ্গে পুনগ্সিলিত হবার আশাতেই 
শৈবলিনী আর গৃহে ফিরতে রাজী নয়। প্রতাপ তাতে অসন্তুষ্ট হয়। সেই সময় 
ইংরেজরা প্রতাপকে ধরে নিয়ে যায়। তখন শৈবলিনী নবাবের কাছে গিয়ে সাহায্য 
নিয়ে প্রতাপকে উদ্ধার করে। প্রতাপ কিন্তু শৈবলিনীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 
ছু'জনের মিলন সম্ভব নয়। প্রতাপ তাকে ছাড়ার জন্য শৈবলিনীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা 
করিয়ে নেয়। 

শৈবলিনী প্রতাপকে ত্যাগ ক'রে জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে একাকী যখন 
পর্ততারোহণ করছিল, তখন প্রবল ঝঞ্ধায় বিপর্যস্ত হয়। সেই সময় রামানন্দ স্বামীর 
আদেশে চন্দ্রশেখর কর্তৃক শৈবলিনীকে রক্ষা করা হয়। শৈবলিনী পাগল হয়ে যায়। 
সে নিজের পাপের জন্য নরকদর্শন করতে থাকে । অবশেষে রামানন্দ স্বামীর যোগবলে 
ন্স্থ হয়। কিন্তু তবুও প্রতাপকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না । অবশেষে প্রতাপ 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ ক'রে চক্রশেখর-শৈবলিনীর মিলনকে সম্ভব ক'রে তুলল । 

এই মূল কাহিনীর সঙ্গে মীরকাসেম ও তার বেগম দলনীর একটি উপকাহিনীও 
বহ্ছিমচন্দ্র যোগ করেছেন । দলনী স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু 
ভ্রাতার চক্রান্তে তাকে পথে পথে খুরে বেড়াতে হয়। নবাবও তাকে ভুল বোঝেন । 
অবশেষে দলনী বিষপানে আত্মত্যাগ কবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের মুইর্তে নবাবও 
দলনীর সতীত্ব ও পতিপ্রেমের পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হন। 

গ্রঠন-কৌশল 2 এই উপন্াস-রচনায় বন্কিম তার শিল্পকর্মের জটিল কলাকৌশলের 
গ্রয়োগ করেন। ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘটনাকে তিনি সার্থকভাবে 
সংযুক্ত করেন। অনেক স্থানে তিনি পরবর্তী ঘটনাকে পূর্বে বর্ণনা ক'রে পাঠকের 
কৌতৃহল জাগ্রত করেছেন এবং কাহিনীতে রহশ্তময়তার স্থষ্টি করেছেন। প্রত্যেক 
পরিচ্ছেদের নামকরণ বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য । চন্দ্রশেখরের পরিচ্ছেদ-নামকরণে যেখানে 
শৈবলিনীর ঘটনা আছে, সেখানে বঙ্কিমের নীতি-শাসিত ভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে; যেমন-_ 
পাপীয়সী, পাপের বিচিত্র গতি প্রভৃতি । কাহিনীর স্থচনা এবং মূল ঘটনার মধ্যে আট 
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বছরের ব্যবধান। এই কালগত শিথিলতাকে তিনি অনেক পরিমাণে ঢেকেছেন প্রথম 
অংশটিকে মূল কাহিনীর বহিতূ্তি 'উপক্রমণিকা” অংশে রেখে। 

ট্র্যাজেডি 2 চন্দ্রশেখর' উপন্য।স মিলনান্তক নয়, এতে আছে বিয়োগাস্তক বেদনা । 
দলনী চবিত্রের যে শোচনীয় পরিণতি দেখানো হয়েছে, তা গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা মনে 
করিয়ে দেয়। দলনীর ভাগ্য-বিপর্ধয়ের জন্য সে নিজে প্তটা দায়ী নয়, তার চেয়ে বেশি 
দায়ী বহির্ঘটনার নিষ্ঠুর নিপীড়ন । প্রতাপের আত্মত্যাগ 'প্রতাপের জীবনের ট্র্যাজেডিকে 
প্রকাশিত করেনি, ইশবলিনী-চন্দ্রশেখরের ট্যাজেডিকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। 
শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর শেষ পর্যন্ত মিলনের আশ্বাস পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের 
মিলনের মাঝখানে ব্যবধান স্থষ্টি করেছে প্রতাপের মৃত্বা। এই সুপ ট্র্যাজেডি সেক্সপীরীয় 
ট্যাজেডিরই অন্রকরণ। মীরকাসেমের ট্রাজেডি একদিকে অন্তরের, অন্যদিকে 
ইতিহাসের বিপর্যয়ের । চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সামাজিক ও এঁতিহাসিক- ছু"দিকের 
ট্র্যাজেডি-ই দেখানো হয়েছে । 


ভাষা ও বণনাভঙ্গী 3 শেবলিনী-ফস্টরের কথোপকথন, নবাব-প্রতাপ-শৈবলিনীর 
কথোপকথন, 'প্রতাপের আকম্মিক মৃত্ুববণ প্রভৃতি ঘটনা ও বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের 
মধো অনেকাংশে নাটকের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। এতে কাহিনীর চমৎকাবিত্ব 
বুদ্ধি হযেছে । অবশ্ঠ, বঞ্ষিমের কথোপকথনের ভাষা পবসময়ে নাটকের সংলাপেব ভাষা 
হয়ে ওঠেনি । অনেক স্থানে কথোপকথনের ভাষার মধোও আলঙগ্কাবিক চমত্রুতি 
প্রকাখিত হয়েছে । তবে বর্ণনার ভাষায় বঙ্কিম যথেই কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 
বিষয়ান্রুসাবে ভামারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে 
সন্তরণের ভাষা এক, শৈবলিনীর নরকদর্শনের বণনা আর এক হষের, বামচরণের 
কীর্তিকলাপের ভাষাও অন্য । কখনো তৎসম-বহুল, সমাস-বদ্ধ, যুক্তাক্ষবেব প্রয়োগ ; 
আবার কখনও অনলঙ্কত তদ্চৰ ও দেশী-বিদেশী শবেব প্রয়োগ । 

ত্রটিঃ তবে উপন্যাসের ছু'একটি স্থানে পরিকল্পনাগত ক্রটি ও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি 
আছে । যেমন এক স্থানে প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন- _চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে 
প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন । প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। 
এক্ষণে প্রতাপ জযিদার । তীহাবর বুহৎ অগট্টালিকা এবং দেঁশবিখ্যাত নাম।” আবার 
সেই প্রতাপ শৈবলিনী-উদ্ধারকালে বলেছেন-_-“শুন আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাৰও 
আমাকে ভয় করেন।” আবার মীরকাসেম শৈঝ।লনীকে জিজ্জেন করেছেন__“প্রতাপ 
কে? তাহার বাড়ী কোথায়? 

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল । 
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ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল? 
' শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া ॥ 
এই উদ্ধৃতিগুলি পরম্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রকাশ করে। (ত্রুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনার জন্য ডঃ স্থধাকর চট্টোপাধ্যায়ের “কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | ) 
এতিহাসিকতা৷ £ চন্দ্রশেখর" উপন্তানের এঁতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে 
বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছেন । এই এঁতিহাসিকতা৷ বিষয়ে তিনি “সয়ের 
মতাক্ষরীন্‌, (9617 70650106100) নামক পারশ্ গ্রন্থের ইংরাজী অন্রবাদের অনুসরণ 
করেন। 


নীতি 2 “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে বন্কিমের নীতিবাদের একটু বাড়াবাড়ি আছে; 
এইজন্য সমালোচকরা তাকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন। শিল্পন্থ্টির খাতিরে যদিও তিনি 
পাপিষ্টা শৈবলিনীর প্রণয়ের পাপগতির চিত্র অঙ্কন করেছেন, তবুও সমাজের দিকে 
তাকিয়ে এই পাপের ফলাফলও বর্ণনা করেছেন । তাই দীর্ঘসময় ধরে শৈবলিনীকে 
নরক দর্শন করাতে হয়, তাই শৈবলিনীকে পাগল সাজাতে হয় এবং শৈবলিনীর সতীত্ 
পরীক্ষার জন্ত সীতার অগ্নিপরীক্ষার চেয়ে অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হয়। শৈবলিন"র 
নরকদর্শন মনস্তত্বসম্মত হতে পারে, “ম্যাকৃবেখ” নাটকে লেডী ম্যাকবেথকে আমরা 
পাগল হয়ে যেতে দেখি-_কিন্তু বঙ্কিম ঘটনাগুলিকে যেভাবে প্রাধান্য দান করেছেন 
তাতে তার পাপবুত্তির প্রতি সমস্ত ঘ্বণা বধিত হয়েছে । একথা স্বীকার করতেই 
হবে, চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদদের গৌড়ামি শিল্পোৎকর্ধ কিছুটা ব্যাহত কবেছে। 
কিন্তু সে যুগে বঙ্কিমের এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না বলেই মনে হয়। 
শৈবলিনীর পাপের কাহিনী লিখতে বসেই তিনি সেকালের সমালোচকদের ছারা নিন্দিত 
হয়েছিলেন । এ সম্বন্ধে বস্কিম-অন্বর্তী লেখক চন্দ্রনাথ বনু লেখেন__“যেমন অন্য অন্য 
স্থলে তুমি হৃদয়কে সমাজের বশবর্তী করিতে চেষ্টা কর, প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই 
করিতে হইবে। হৃদয় তোমাকে আইনের বশবর্তী হইয়া চলিতে নিষেধ করে, হৃদয় 
তোমাকে অন্যের উপাজিত অর্থ বলপূর্বক লইতে বলে। তুমি এ সকল স্থলে হৃদয়ের 
আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপদেশ মত চলিয়া থাক। 'প্রণয়ের বেলাও তোমাকে 
তাহাই"করিতে হইবে । পিতা; মাতা ধাহাকে স্বামী কি স্মী বলিযা আম্বার সম্মুখে 
উপনীত কবিলেন, আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভালবাসিব, হৃদয়ের হৃদয়ে তাহাকে যত্বের 
সহিত রক্ষা করিব। যদ্দি হৃদয় ইহাতে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করে, 
আমি সেই পাপিষ্ঠ হৃদয়কে পদতলে মথিত করিব, প্রয়োজন হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ছিশড়িয়! ফেলিব, কিন্তু আমার হৃদয়মন্দিরের দেব বা দেবীকে সিংহাসন্চ্যুত করিব না। 
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রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, ছুঃখ-স্থখে ছায়ার ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব । 
সম্মুখে কী আছে দেখিব না, পার্থে কী আছে দেখিব নাঁ। যদি স্বামী হই, স্ত্রীকে বক্ষে 
করিয়। যাবজ্জীবন কাটাইব। যদি স্ত্রী হই, স্বামীপদে মস্তক রাখিয়া জীবন কাটাইব । 
বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির এই আদর্শ না মানিয়া শৈধলিনী কুন্দ, নগেন্দ প্রমুখর চরিত্র 
চিত্রিত করিয়াছেন, তাই তিনি নিন্দা 1৮ 

নামকরণ 2 চন্দরনেখর” উপন্যাসের কেন্দরীস চিত্র হল শৈবলিনী। কিন্তু তার 
নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হননি । নামকরণ হস্সেছে শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের 
নামে । চবিত্রান্থুসারে যদি গ্রন্থেব নামকরণ করতেই হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামেই 
করা উচিত ছিল। পাগিঙ্টা শৈবলিনীর প্রাতি ঘ্বণাবশতঃ না হয় বঙ্ছিমচন্দ্র তার নামে 
গ্রন্থ কলুষিত করলেন না । কিন্ত প্রতাপ ? শৈধলিনীর পরই তে৷ প্রতাপ এই উপন্যাসের 
আকর্ষণীষ চরির। বীরতে, প্রেমে, আত্মত্যাগে এই চরিত্রটি বামানন্দ স্বামী, লেখক ও 
পাঠক সকলেরই প্রশংসা অজন করে । তবে চন্দ্রশেখব' নামকরণ হল কেন? এর 
কয়েক কারণ অন্তমান কনা যেতে পারে । প্রথমতঃ, চন্দ্রশেখরের নীরব বেদনা ও 
শুচিশুত্র ব্রাহ্মণত্র বঙ্কিমের সহান্তভূত্তি অজন কবেছিল। দ্বিতীপতঃ, বঙ্কিমের কাছে 
চন্দ্রশেখর চরিত্র হিসাবে নস, আদর্শ পুরুব হিসাবেই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই 
বঙ্কিম এই নীলক” চন্দ্রশেখবের নামে গ্রন্থেব নামক বণ করেছেন । 

চন্্রশেখর' উপন্যাস বঙ্কিমের ছৈত মনোবৃত্তির ছন্দমুখর পটভূমিতে রচিত। একদিকে 
সোন্দ্যসন্ধানী রোমান্স রসের ববি বস্িমচন্দ্র, অপরদিকে আদর্শবাদী সমাজ-সংস্কারক 
বন্ধিমচন্দ্র। পূর্ববর্তী রোমান্স-বন্থল কাহিনা ও পরবর্তী আদর্শবহুল কাহিনীর মধ্যস্থলে 
দীডিয়ে চন্দ্রশেখব তাই জল ও স্থলেব সুস্পগ শিলনবেখা নিদেশ ও ১) 

চজ্দরশেখরের প্রত্যাগমন ( চন্দঃ ১৫ )। চন্দ্রশেখব বাজকার্ধ সেরে বাড়ী 
ফিরে এসে দেখলেন শৈব্লিনী নেই । সমস্ত গৃহ তাৰ কাছে ফাকা বলে মনে হল । 
তিনি তার সমস্ত পুঁথি-পত্রে আগুন দিসে ধাডী থেকে বেরিয়ে পডলেন । 

চরণতলে (কপাঃ ৩৬) । লুত্ফউন্নিসা বা মতিবিপি মবকুমারের চরণতলে 
আত্মনিবেদন ক'রে ব্যর্থ হলেন । লুংফার মনেব কথা ব্যক্ত হযেছে মবুস্থদূনের “বীরাঙ্গনা 
কাব্য' থেকে উদ্ধতিতে । লক্ষ্ষণেণ প্রতি সুপণখার এই পত্রেও আত্ম-নিবেদনের আকুতি 
প্রকাশিত হয়েছে ।_ 

“কায় মনঃ প্রাণ আমি আঁপিব তোমারে । 
ভূগ্ত আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে 7" 
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চিত্রদলন (রাজঃ ১/২ )। রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী ছবি-বিক্রেত্রী বুড়ির 
কাছ থেকে গুরঙ্গজেবের তসবির কিনে সেটিকে পা দিয়ে লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। 
রাণা রাজসিংহের বীরমৃতি রাজকন্যার পছন্দ হল। 

চিন্রবিচারণ ( রাজঃ ১/৩ )। রাজকুমারী চঞ্চল ক্রীত বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে বারবার 
রাণা রাজসিংহের চিত্রটি দেখতে লাগলেন । তাঁর এই ছূর্বলতাটি সখী নির্মলের কাছে 
ধর! পড়ে গেল। , 

চিত্রে চরণ ( লাজঃ ১ম খণ্ড )। প্রথম খণ্ডে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ । রাজকন্যা 
চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ওরঙ্গজেবের চিত্রে পদাঘাতের কি প্রতিক্রিয়া! স্থরু হল তাই 
এখানকার বিষয়-বস্ত । 

চোরের উপর বাটপাড়ি (বিষঃ ২২ পরিঃ)। হীরা কুন্দকে নিজগৃহে লুকিয়ে 
রেখেছিল । কিন্তু মালতী গোয়ালিনী গোপনে হীরার উপর টেকা দিয়ে একদিন কুন্দের 
সন্ধান নিয়ে দেবেন্দ্রকে দিল । 

চৌরোদ্ধরণিক (মুণাঃ ২/৭ )। শাস্তশীল পশুপতির চৌরোদ্ধরণিক। শ্াস্তশীল 
একজন অগ্ুগামী রাজপুত যুবককে কৌশলে বন্দী ক'রে পশুপতিকে খবর দিল। এই 
রাজপুতই হেমচন্ত্র | 

ছায়! (বিষঃ ৪৫ পরিঃ)।. রাত্রিকালে নগেন্দর-ুষ্ট সুর্ঘমুখীর ছায়ামৃতি যখন 'প্ররুত 
বলে বোধ হল, তখন দীর্ঘকাল পরে উভয়ে মিলিত হয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান হলেন । 

ছাঁয়! পূর্বগামিনী (বিষ ৩য় পরিঃ )॥ এই পরিচ্ছেদে বালিকা কুন্দনন্দিনী তার 
মাতার মৃতি দর্শন করেছে এবং তার জীবনের ভবি্তৎ ছবি দর্শন করেছে। ছায়া 
পূর্বগামিনী-_অর্থাৎ্ কুন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া পূর্বেই দেখানো হয়েছে । 

জন স্ট্যালকার্ট (চন্দ্র; ৬/৪ )। লবেন্স ফপ্টর-_-জন স্টালকর্ট ছন্নামে তার 
প্রভুদ্দের সর্বনাশের চেষ্টা করলেন । কিন্তু ধরা প'ড়ে নবাবসেনার দ্বারা বন্দী হলেন। 

জয়শীল। চঞ্চলকুমীরী (রাজঃ ৪/৪ )। মবারকের বুদ্ধিবলে যখন স্বশ্পসংখ্যক 
রাজপুত সৈন্য বিপুল মুঘল সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হল, তখন রাজসিংহ যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া 
স্থির করলেন । কিন্তু চঞ্চলকুমারী দৃঢ়তার সঙ্গে মবারকের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। 
মবারক চঞ্চলকুমারীর মহালভবতায় মুগ্ধ হয়ে পথ ছাড়লেন। 

জাল ছি'ড়িল (মুণাঃ ৪/৫)। পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতার জাল বিস্তার ক'রে 
যবনের নগর অধিকারে সাহায্য করল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না । বখ.তিয়ার 
বললেন- পশুপতি ইসলামধর্ম গ্রহণ না করলে কিছুই উপহার পাবেন না। এখন 
তিনি বন্দী। এমনিভাবে পশুপতির জাল ছি'ড়ল। 
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জেব-উা্মসা (রাজঃ ২/২ )। গুরঙ্গজেবের কন্তা জেব-উন্নিসার কিছু এ্ঁতিহাসিক 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে এখানে ৷ দ্বরিয়াবিবি জেব-উন্নিসার কাছে আসতে গিয়ে দেখল, 
মবারক সেখানে প্রবেশ করলেন। তা” সে লুকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। 

জেব-উন্নিসার দাহনীরম্ত (রাজঃ ৮/৪)। রাজসিহের হাভে বন্দিনী জেব- 
উন্নিসার হৃদয়ে যখন মবারক-বিরহের তীব্র জালা, তখন তিনি মবারককে সম্মুখে 
দেখতে পেলেন না। 

ডুবিল বা কে; উঠিল বা কে (চন্দ্রঃ উপঃ /২)। বড় হয়ে যখন প্রতাপ- 
শৈবলিনী বুঝল যে, তাদের সামাজিক মিলন সম্ভব নয়, তখন তারা দুজনে নদীতে 
ডুবতে গেল। কিন্তু প্রতাপ ডুবলেও, শৈবলিনী ডুবতে পারল না। এই ঘটনাটি দ্বারা 
প্রতাপের আন্মত্যাগের উদ্দারতা ও শৈবলিনীর জীবনাসক্তির তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। 

তসবিরওয়ালী (রাজঃ ১/১)। এক বৃদ্ধা ছবিওয়ালী রূপনগরের রাজপুবে 
বিভিন্ন বাজা-রাজড়াদের ছবি দেখাতে এসেছে । এই ঘটনা দিয়ে 'রাজসিংহ, 
উপন্যাসের গুরু | 

তারাচরণ ( বিষঃ ৬ পরিঃ )। স্্যমুখীর ভাই তারাচরণের কিছু পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে এই পবিচ্ছেদে । এই তারাচবণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হবে। 

তুমি না তিলোত্তমা ? ( ছুর্গেঃ ২/৩)।  হগৎসিংহ জ্ঞান ফিরে পেয়ে আয়েষাকে 
তিলোত্তমা বলে ভুল করেছে । 

দগ্ধ বাদশীহের জলভিক্ষী (রাজ: ৮/৭ )। নির্শলকুমারীর শিক্ষিত পারাবত 
ই্বঙ্চজেবেব পত্র বযে নিয়ে এল, তাতে ক্ষুধার্ত ইরঙ্গজেব ইম্লিবেগমের কাছে সাহাষা 
ভিক্ষী চেয়েছেন | | 

দরবারে ( চন্দুঃ ৬1৭ )। নবাব দরবারে ফস্টবের বিচার হল। কফণ্ঃর স্বীকার 
করলেন যে, শৈবলিনীব তিনি ধর্মনাশ করেননি । এমন সময় যুদ্ধেধ কামান গর্জে উঠল। 

দ্বিয়াবিবি (রাজঃ ১/৫ )। চিত্র-বিক্রেত্রী বুড়ির পুত্রবধূ রূপনগরের রাজকন্যার 
চিত্রদলনের কাহিনীটি দরিয়াবিবি শামক এক শ্ত্রীলোককে বলল । দরিয়াবিবি খবরটি 
নবাব-হারেমে বিক্রি করার জন্য রণ্তনা হল। 

দ্লনী কি করিল (চন্দ্র: ৫/৩)। দলনী ব্রহ্ষচারীর সঙ্গে মুঙ্গেরের দিকে 
রওনা হল। 

দ্লনী বেগম (চন্দ্র ১/১)। মীরকাসেন ও তীর বেগম দলনীর কথোপকথন 
বধিত হয়েছে । মীরকাসেমের যুদ্ধযাত্রায় দলনী শঙ্কিত। তাই নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ- 
ক্ষে্রেও তিনি থাকতে চান। কিন্তু মীরকাসেম দলনীর হস্তরেখা দেখে চিস্তিত হলেন, 
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তাই দলনীর হস্তলিপি-বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হবার জন্য তিনি এ বিষয়ে তার গুর 
চন্রশেখরকে ডেকে পাঠালেন । 

দ্লনীর কি হইল (চন্দ্রঃ ২/৩)। গুরগণের জন্য দলনী ও কুলসম নগরে প্রবেশ 
করতে পারলেন না । রাত্রির অন্ধকারে ছু'জন স্ত্রীলোককে দেখে, চন্দ্রশেখর তাদের 
সাহায্যের জন্য নিজের গৃহে এনে তুললেন। চন্দ্রশেখরকে দলনী সব কথা বললে, 
চন্দ্রশেখর তাদের সাহাধ্য করবেন বলে প্রতিশ্তি দিলেন। | 

দাসীচরণে (ছর্গেঃ ২/১৬ )। নৃত্যরতা অবস্থায় বিমলা কত্‌লু খাব বুকে ছরি 
বসিয়ে দিলেন । কতূলু খা দ্াসীরূপী বিমলাব চরণে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। বিমলার 
প্রতিশোধ বাঞ্চ তৃপ্ত হল। 

দাহনে বাদশাহের বড় আল! ( রাজঃ ৮/২ )। বন্দী ওরঙ্গজেব জালা আর সহ 
করতে না পেরে একমাত্র উপায়ন্বরূপ নির্মলকুমারীর শিক্ষিত পায়রাটিকে উড়িয়ে দিলেন । 

দিগ-গজ সংবাদ (ছূর্গেঃ ২/৯)। গজপতি বিদ্যাদিগগজ নিজেকে সেখ দিগগজ 
নামে জগৎসিংহের কাছে পরিচয় দ্িল। বিমলা এবং তিলোত্তমা! নবাবেব উপপত্বীতে 
পরিণত হয়েছে, এই সংবাদ জগৎসিংহকে জানাল । 

দ্িগ গজহরণ (ছুর্গেঃ ১/১৪ )। গজপতিকে আশমানি-বিমলা বাড়ী থেকে বের 
করেছে । এই ঘটনাটিকে হরণ আখ্যা দান করা হয়েছে । 

দি গজের সাহস (দুর্গে ১/১৫ )। দিগগজ বিমলার সঙ্গে শৈলেশরের মন্দিরে 
যাবার পথে ভূতের ভয়ে পলায়ন ক”রে অভূতপূর্ব সাহসের পরিচয় দিখেছে। 

দ্িবা-পৃঁহিণী (সীতাঃ ১ম খণ্ড )। প্রথম খণ্ডে মোট চোদ্দটি পবিচ্ডেদ আছে । 
এখানে শ্তরীর' গৃহিণীমূক্তিই প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র ম্বামীই তীব ধ্যান-জ্ঞান। এটি শ্রীর 
জীবনের দ্িবালোক। 

দ্বিতীয় %6:5৪- দ্বিতীয় [18০৪3 (রাজঃ ৭/১ )। ওরক্গজেব এবং রাজ- 
সিংহের যুদ্ধোছ্যোগের বর্ণনা করা হয়েছে । 

দ্রীপনির্বাণ ( বিষঃ ২য় পরিঃ )। নগেন্র দত্ত নৌকাযাত্রায় ঝডের জন্য পথিমধো 
যে জীর্ণ গৃহে আশ্রয় নেন, সেই গৃহস্বমীর জীবন-দীপ নির্বাপিত হন্ন। 

দীপ নির্বঁণোন্ুখ (দুর্গে ২/২০)। জগৎসিংহের বিরহে তিলোত্তমাব জীবন- 
দীপ নির্বাণোন্ুখ । তাই দেখে অভিরাম স্বামী জগংসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সব কথা 
খুলে বললেন । 

* দুর্গেশনন্দিনী ॥ “ছুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম 
উপন্যাস । 


রচনাকাল £ গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৪ খ্রীঃ বলে অনুমিত হয়। 
বঙ্ষিমচন্দ্রের বয়স তখন ২৪ থেকে ২৬ ধত্পর। তিনি তখন খুলন। জেলার হাকিম। 
সেখানে তিনি নববিবাহিত। কিশোরী পত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়োছলেন। খুলন। তখন 
যশোহরের অধীনস্থ একটি মহকুমা । সেখানকাপ পরিবেশ তখন অশান্ত । একদিকে 
নীলকর অত্যাচার, অন্যদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্বব। বঙ্ষিমচন্দ্র দৃঢ়হস্তে শাসন- 
ক্ষমতা গ্রহণ করলেন । ছুর্ধন শালকর মরেল সাহেবকে দমন করলেন । কিন্তু সেখানে 
'দুর্গেশনন্দিনী পচনা বেশিদু অগ্রপব হননি । মাত্র কদ্ধেকটি পরিচ্ছেদ বচিত হয় । 
তারপর তিন ১৮৬৪ শ্রীগ্াব্দের ৫ই মাঠ ২৪-পরগনাব বাক্ইপুরে বদলী হদ্রে এলেন। 
এইখানে তিনি 'ছুগেশশন্দনী” শে করলেন | সেই সময়ের বঞ্ধিমমানসের বর্ণনা 
দিয়েছেন কালানাথ দত্ত 

“বারুইপুরে ব্দলী হই আটিপাপ পত্র তিনি আবার এ অসমাপ্ত রচনায় 
( ছুগেশনন্দিনা ) হাত দিলেন । এজপাসে আদেন, ধসেন, মামলা বিবরণ শোনেন, 
কিন্তু এই সমণগ তাহাকে সবদ| অন্যমনধ্ দেখা খাইও | এমন কি সান্গার এজাহার 
লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ কর্িসা 'ভাবিতে ভাবতে অন্যমনা হইয়। পভিতেন, 
এবং হঠাৎ এজলাস পাপভ্যাগ কবিপা গৃহাভ্যন্তবে, 869 £০০000-এ প্রস্থান কবিতেন, 
চিহ্চিত ও নী লিপি দ্ধ না কারগা এজলাসে ফিরিতেন না|” 

দৈনন্দিন জীবশযাত্রায় এরূপ ব্যস্ত] ছিল বলেই বোব হয় তিনি “ছুগেশনন্দিনী' 
উপন্যাসে ০1161 গ্রহণ করবার জন্য একটু বেশি “রোমান্টিক' হয়ে পড়েছেন । 

গ্রন্থটি পুস্তকাকারে একাশত হম ১০৬৫ গ্রীষ্টাব্খেব মাচ মাসে । “ছুগেশনন্দিনী'র 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপআট এরপ ঠ 

“ুর্গেশনন্দিনী 11 ইতিবুন্ত-মূলক উপন্যাস ॥/ শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চঙ্ডে ধ্যাষ / প্রণীত | 
কলিকাতা ॥/মুজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮1৫ /বিদ্লারত্ব যন্ত্র ।/ইং ১৮৬৫/ 


রি 


মূল্য-_১২এ্ু টাকা 1/” 

বর্তমান বিজ্ঞান কলেজের পাশে এই প্রেস অবস্থত ছিল। এর মালিক ছিলেন 
বি্ভাসাগরের বন্ধু গিবিশচন্দ শিদ্যাবত্ু | 

ছুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গ"াত্রটি এরূপ ছিল-_“জ্োঠাগ্রজ/শ্রীযুক্ত বাবু শ্তামাচরণ 
চটোপাধ্যায় মহাশয়েব/শ্রচবণে এই গ্রন্থ উপহারম্বরূপ অর্পণ করিলাম 1/৮ 

বিভিন্ন সংস্করণ 2 বঙ্কিমের জীবিতকালে এ পুস্তকের ১৩টি সংক্ষমণ প্রকাশিত 
হয় । ১ম সং--১৮৬৫ ( পৃ. ৩০১), ৩য় সং--১৮৬৭ ( পৃ" ২৯৮ ), ৪রথ সং_-১৮৭১ 
(পৃ. ২৯৮), ৫ম সং--১৮৭৪ (পূ ২২০১, ৬ষ্ সং_-১৮৭৫ (পু. ২২০), ৭ম সং-_ 


১৯০৯ 


১৮৭৯ ( পৃ. ২২০ ), ৯ম সং--১৮৮৩ ( পৃ. ২১৭ ), ১০ম সং--১২৯২ সাল ( ১৮৮৪?) 
( পৃ. ২৩৮+২ ), ১১শ সং--১৮৮৮ ( পৃ ২৩৮), ১৩শ সং--১৮৯৩ (পৃ ৩১৪ )। 

২য়, ৮ম ও ১২শ সংস্করণ সম্বন্ধে জানা যায়নি । 

প্রকাশ-পুর্ব ইতিহাস 2 ূর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পূর্বের একটু ইতিহাস আছে। 
পুস্তকখানি প্রকাশ করবেন কিনা তা নিয়ে বন্কিমের মনে দ্বিধার অন্ত ছিল না। 
তাই তিনি প্রথমে কাটালপাড়ার বাড়ীতে কয়েকজনের সন্মুখে পাঙুলিপি পাঠ ক'রে 
শোনান । এদের মধ্যে ছিলেন তার ছুই অগ্রজ ও ভাটপাড়ার কয়েকজন পর্ডিত। 
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পাঠের বর্ণনা করেছেন__ 

“এক সময়ে, বড়দিনের কি মহরমের ছুটীতে আমার মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক 
আপিয়াছিলেন। অতন্মধো শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল । ভাট- 
পাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার হস্তলিখিত “দুর্গেশনন্দিনী' তাহাদের 
নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন ; 
কেহ এ ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।.-....শ্রোতাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন ; মুহুমুঃ তাহাদের তামাক আবশ্তক হইত; 
ত্তাহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন ।---...একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে 
চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, “আ মরি, আ মরি ! কি বক্ৃতাই করিতেছেন ।, এইরূপে 
দুইদ্দিনে গল্পপাঠ শেষ হইল ।” ( বঙ্ছিম-প্রসঙ্গ £ ৭০-৭১ পৃঃ ) 

এই পাঙুলিপি তিনি স্থুখ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
জামাতা তারাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়কেও পড়তে দিয়েছিলেন । ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বলেছিলেন_-“তোমার লিখবার শক্তি আছে কিন্তু এ বই এখনই ছাপিও, না। তবে 
তুমি লিখে যাও ।” বঙ্কিমচন্দ্রের দুই অগ্রজও গ্রন্থথানিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে 
মন্তব্য করেছিলেন। 

এমনিভাবে নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে বঙ্ধিমের “ছুর্গেশনন্দিনী বের হল এই গ্রন্থ 
প্রকাশের পরও কম সমালোচনা হল না। মোটকথা, বাংল! সাহিত্যে একটা আলোড়ন 
পড়ে গেল । 

সমসাময়িক সমালোচনা £ “দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবে বাংলা দেশে যে কি. 
আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা! দিয়েছেন শিবনাথ শাস্্ী ।__ 

“আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। ছুরগেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র 
সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল ।. এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে 
নাই ।...-*এরপ অদ্ভুত চিত্রণশক্তি অগ্রে কেহ দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া 


১১৩ 


উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন 
বন্িমবাবু দেশের লোকের কুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবন্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা 
হইয়! লেখনী ধারণ করিয়াঞ্ছেন।” ( রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ ) 

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্ধের 7186 0৪18665 [২০৮1০জ্ঘ-এ বহ্ছিমচন্দ্র বিনা নামে 136578911 


11051980016 নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখেন__ 
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12080110015 65157 001০ 0015 0016] 2 06 0015 01953 11052 
01159 16 56০00$ 10606958115 60 1096109, 15 8380 981810170 01.81018. 
0০159092101, 91952 1171:2291)910011)1, 1902.1100170919 210 11111021111 27০ 
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ছুগেশনন্দিনী' সম্বন্ধে লিখিত হয় £-4-:-7-7006 96106911155 0106 ০0100000015 
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রমেশচন্দ্র অন্যত্র লেখেন-_ “যখন ছৃর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় 
সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নৃতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক দে 
আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালারককিবণে প্রফুল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়! 
স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব 
উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নৃতন যুগের আবম্ত হইয়াছে । একটি 
নৃতন ভাবের স্থষ্টি হইয়াছে । নৃতন চিন্তা ও পুঙন কল্পনা বাস্ব ভ্রকে আশ্রয় করিয়া 
আবিভূতি হইয়াছে।” 

১২৭২ সালের ১৩ই বৈশাখের “সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় “ছৃর্ষেশনন্দিনী'র এরূপ 
সমালোচনা করা হয় 

“মনোহর উপন্যাস চিত্তকে যেরূপ আকধ্ণ করে, ছুর্গেশনন্দিনী আমাদের চিত্তকে 
সেইরূপ আকধণ করিয়াছিল।.-. --কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দৌষে বিরস হইয়া 
গিয়াছে । ভাষাটিও ললিত ও সবজন হৃদয়গ্রাহিণী হস নাই ।” 

কাহিনী  'ছুর্গেশনন্দিনী"র কাহিনী মোটামুটি এরূপ ৫ 

গড়মান্দারণ দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা রূপে-গুণে অতুলনীয়! । 
তার সঙ্গে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগংসিংহের প্রথম দর্শনেই প্রণয় হয়। 


১৯৯ 


জগৎ্সিংহ এসেছিলেন উড়িস্যাধিপতি পাঠান কতলু খার সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণ দমন করতে। 
তিলোত্তমার সক্ষে সাক্ষাতের জন্য একদিন রাত্রে যখন জগৎমিংহ তিলোত্তমার সহচরী 
বিমলার সঙ্গে গড়মান্দারণ ছুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন পাঠান সেনাপতি ওসমান কর্তৃক 
দুর্গ অবরুদ্ধ হল এবং জগতৎ্সিংহ বন্দী হলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কতলু খার সহায়তা 
করতে স্বীরূত না হওয়ার জন্যই পাঠান সেনাপতি দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। এদ্দিকে 
জগৎসিংহ আহত হয়ে কত,লু খাঁর কন্যা আয়েষার সেবায় স্বস্থ হলেন। আয়েষ! প্রেমে 
পড়লেন জগৎসিংহের। ওদিকে পাঠান সেনাপতি ওসমান আয়েযার পাণিপ্রাথী। 
কিন্তু আয়েষা কর্তৃক €পমান প্রত্যাখ্যাত হয়ে জগৎসিংহকে ছন্দঘুদ্ধে আহ্বান করলেন । 
জগৎসিংহ ওসমানকে পরাজিত করেও কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রাণে মারলেন না । এদিকে 
অত্যাচারী মগ্চপ কতলু খা বন্দিনী বিমলা ও তিলোত্তমার উপর পাশবিক অত্যাচার 
করার আয়োজন করেছিল। বীবেক্দরসিংহ পূর্বেই মারা গেছেন। বিমলা আসলে দাসী 
নন-__বীবেন্দ্রসিংহেরই পত্বী, কিন্তু ভিন্নজাতীয়া বলে তা গোপন রেখেছিলেন । বিমলা 
স্বামীহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং তিলোত্তমাকে রক্ষার জন্য কতলুখার জন্মদিনে 
তাকে হত্যা করলেন। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা গড়মান্দারণে ফিরে এলেন। তাদের 
বিয়ে হল। ব্যর্থপ্রেমিকা আয়েষার অশ্রজলে কাহিনী সমাপ্ত হল। 

'হুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীটি নাকি গল্পাকারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল । বঙ্ষিমচন্দ 
ছেলেবেলায় এই গল্পটি তার মেজঠাকুরদা! জগ্ননারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের দুখে শুনেছিলেন। 
এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা এরূপ 

“আমাদের খুল্লপপিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ।- 
তাহার নিকট বন্ধিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম ৷ যাহা! শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার 
ইতিহাসের অন্তর্গত; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানের কথা | **২* 
তাহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র গ্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুশিরাছিলেন ; যদিও এ ঘটনা 
আকবর শাহ! বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের 
প্রাচীনেরা দুমলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের 
মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিঞ্ুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম 
জাহানাবাদ ও বিষ্ণপুরের মধ্যস্থিত। এ অঞ্চলে মান্দীরণের ঘটনাটি উপন্য।সের ন্যায় 
লোকমুখে কিহ্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুপদা উহা! এ স্থানে শুনিয়া- 
ছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। 
তাহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িস্তা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী 
লুটপাট করিয়া তীহাকে ও তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুত- 


১১২ 


কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। 
এই গল্পটি বন্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ধ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন।” ( বঙ্থিম-প্রসঙ্গ ) 


এঁতিহ্থাদিকত ঃ তাছাড়া, এ অঞ্চলে গিয়েও তিনি লোকমুখে প্রচলিত গল্পটি 
শুনেছিলেন। ইতিহাসের আগ্রহী পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন এতিহাসিকের কাছ থেকেও 
উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এ বিষয়ে স্ট্য়ার্টের 74505 ০£ 87821 এবং 
ও'মেলি-র 38259666561 0৫6 981505] 708189199 তাঁকে পাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। 
তাছাড়া, যছ্ুনাথ সরকারের মতে “এঁতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কল্পনিক" কাঞ্তান 
এলেকজাগডার ডাও (48163815061: 70০৬ )-এর প্রভাবও আছে বঙ্থিমচন্দ্রের উপর | 
( “ুর্গেশনন্দিনী'র এতিহাসিক তথ্যের জন্য শ্রীগ্রফুললকুমার দাশগ্রপ্তের 'উপন্তাস-সাহিত্যে 
বঙ্ছিম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট ও যছুনাথ সরকারের লিখিত বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ্ সংস্করণ বস্ধিম 
্রন্থাবলীর ভূমিকা! দ্রষ্টব্য । ) 


দুর্গেণনন্দিনী' ও “আইভ্যান হোঃ$ ুর্গেণনন্দিনী'র এ্রতিহাসিকতা গৌণ, 
প্রধান স্থাণ আঁধব।এ করেছে এর রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী । সেই প্রণয়কাহিনী আবার 
আমাদের চিরাচরিত বাঙালীয়ানা-মণ্ডিত নয়। মনে হয়, যেন পাশ্চাত্য জগতের 
প্রেমোপাখ্যান । এইজন্যই অনেকে স্কটের উপন্যাস “আইভ্যান হো'র সঙ্গে 
“দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য কল্পনা ক'রে বঙ্কিমকে আকমণ করেছিলেন । কিন্তু চন্দ্রনাথ 
বস্থর কথার ওপর ভিত্তি ক'রে একথা স্বীকার করা চলে যে, বঙ্কিম বলেছিলেন-_ 
“ ছুগেশনন্দিনী' লিখিবার আগে *আইভ্যান্‌ হো" পড়ি নাই ।” 


অবশ্ট, “আইভ্যান হো"র সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্ত আছে সত্য । “ আইভ্যান হো, 
এবং দ্ুর্গেশনন্দিনী'র আখায়িকার সাদৃশ্য সংক্ষেপতঃ এইরূপ £ -*হত যুবক-যোদ্ধার 
শুশীষ। করিতে যাইয়া শুশ্রষাকারিণী যুবতীর মনে প্রণয় সঞ্চার হইল। কিন্তু ধর্মের 
বৈষম্য উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বৃদ্ধিমতী যুবতী বুঝিল, 
তাহার প্রণয়তৃষ্ণা মিটিবার নহে। স্কৃতরাং আত্মমর্ধ্যাদাশালিনী উদ্দারচেতা যুবতী 
যুবকের অন্তরজয়েব ব্যর্থ চেষ্টা না৷ করিয়া, যুবকের প্রণয়িনীর সহিত তাহার মিলনের 
ক্ষণে ভগিনীস্থানীয়া পতিসোহাগিনীকে আশীর্বাদ করিয়া নীরবে বিদায় লইল।” 
( উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম'- প্রফুললকুমার দাশগুপ্ত ) 

প্রফুল্পকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় অন্থমান কবেন, তূদ্দেব মুখোপাধ্যায়ের “অঙ্গুরীয় 
বিনিময়'-এ রোসিনারা চরিজ্রে স্কটের প্রভাব পড়ে, তা থেকে বস্কিমের আয়েষা চবিত্রে 
কিঞ্চিৎ বিদেশী গন্ধ এসে পড়ে । 


১১৩ 
বিষম অভিধান--৮ 


ভাষা $ “ছুগেশনন্দিনী'র ভাষা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। পণ্ডিত 
দ্বারকানাথ বিষ্াভূষণ তাঁর “সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এর ভাষাকে শব পোড়া মড়া 
দাহ' আখ্যা দিলেন, অর্থাৎ গুরু-চগ্ডালী দোষে অভিহিত করলেন। আসলে সেই 
সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রাধান্যের যুগে বাংলাভাষার নৃতন রূপ অনেকেরই মনঃপুৃত হয়নি । 
এ বিষয়ে বঙ্কিমের নিজের দ্বিধাও কম ছিল না। পূর্ণচন্র লিখছেন_-“বন্ধিমচন্দ্রের 
প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, ছুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যাকরণ-দৌষে দূষিত। জেঞ্বন্য 
তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদ্িগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাষার 
ব্যাকরণ-দৌোষ আছে_উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন? ৬মধুস্দ্দন স্বৃতিরত্ব---বলিলেন, 
গগল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হুইয়াছিলাম যে, আমাদের 
সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।, বিখ্যাত পণ্ডিত ৬চন্দ্রনাথ বিগ্যারত্ব বলিলেন 
যে, “আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই স্থানে ভাষা 
আরও মধুর হইয়াছে ।” ( বঙ্কিম-প্রসঙ্গ ) 

যাই হোক, এসব সত্বেও বাংলা সাহিত্যে “ছুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের গুরুত্ব অসীম। 
এর পূর্বে বাংলা উপন্যাস-রচনার চেষ্টা চললেও এটিকেই যথার্থ প্রথম উপন্যাস আখ্যা 
দেওয়া চলে। চরিত্রচিত্রণে কিছুটা আড়ষ্টতা থাকলেও, কাহিনী-বয়নে এটি নিখু'ত 
উপন্যাস। 

শচীশচন্দ্রের মত অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে “ছুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসকে তৃতীয় শ্রেণীর 
উপন্তাস বলে গণ্য করলেও এবং তৎকালে বহু-নিন্দিত হলেও এটিই বঙ্কিমের সর্বাপেক্ষা 
অধিক বিক্রীত উপন্যাস ৷ 

১৮৭৩ শ্রীষ্টান্বের ২০শে ডিসেম্বর “বেঙ্গল থিয়েটারে” “দুর্গেশনন্দিনী”র নাট্যবূপ 
অভিনীত হয়। 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এফ. ব্রাউন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক কলিকাতা, থ্যাকার ম্পিঙ্ক 
আযাণ্ড কোম্পানি ছারা সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। 

১৮৮০ খ্রীষ্টা্খে কলিকাতা থেকে চারুচন্ত্র মুখাজি কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
হয়--1)015234 23815017517 07, 1001)6 01316651195 102081)021, 

১৮৭৬ খ্রীঃ লক্ষৌ থেকে ছু. 00151)728  কর্তৃক হিন্দুস্থানী, ১৮৮২ শ্তীঃ বেনারস 
থেকে 3. 91199 কর্তৃক হিন্দী ও ১৮৮৫ খ্রীঃ বাঙ্গালোর থেকে 9. ৬ 2151536901521 
কর্তৃক কানাড়ী অন্বাদ প্রকাশিত হয়। 

দুভী (মৃণাঃ ১/৪)। দূতী গিরিজায়া ম্বণালিনীর সংবাদ নিয়ে হেমচন্্রকে দিল। 
তার আগে খবরের জন্য হেমচন্দ্রকে সে নাস্তানাবুদ করতে ছাড়ল না। 
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দেবনিকেতনে ( কপাঃ ১/৯)। এ অংশে অধিকারীর কাছ থেকে কপালকুগুলা 
ও নবকুমারের বিদায়কাহিনী বণিত হয়েছে । বিদায়কালে অধিকারীর চক্ষু অশ্রুতে 
পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শকুস্তলাকে বিদায় দেবার কালে পালকপিতা কথ্ের এরূপ দূরদশ! 
হয়েছিল। তাই এখানে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে 
কথ্ের উক্তি উদ্ধত করেছেন__“ক্থ। অলং রুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ 
পন্থানমালোকয় ।-_ আর কেঁদ নী, স্থির হও, এইদিকে পথ দেখে চল। 

দেবমন্দির ( দুর্গেঃ ১/১)1 এই পরিচ্ছেদে শৈলেশ্বরের দেবমন্দিরে বিমলা ও 
তিলোত্মার সঙ্গে জগৎসিংহের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে। 

দেবী চৌধুরাণী ॥ গ্রন্ছ-পরিচয় ঃ ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র 
জাজপুর (কটক )-এ অস্থায়ী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে যোগদান 
করেন। এই সময়েই “দেবী চৌধুরাণী'র রচনা স্থরু বলে মনে হয়। 

১২৮৯ সালের পৌষ মাসের “বঙ্গার্শন” থেকে “দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশিত হতে 
থাকে, কিন্ত চৈত্র সংখ্যা পর্যস্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ১২৯০ সালের 
বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত “বঙ্গদর্শন' বন্ধ থাকে । তারপর কার্তিক থেকে মাঘ পর্স্ত 
চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে “বঙ্গদর্শন আবার বন্ধ হয়। এ চার সংখ্যাতে “দেবী 
চৌধুরাণী'-ও ছিল। কিন্ত মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্ধিম পূর্ণাঙ্ 
রস্থরূপে “দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ করেন। 

“দেবী চৌধুরাণী” প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রষ্টাব্দের ২০শে মে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল 
২০৬। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল এরূপ-_দেনী চৌধুরাণী। ্ বন্ছিমানন্্ 
চট্রোপাধ্যায়/প্রণীত |, কলিকাতা,/প্রী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত /ও/৩৭ নং 
মেছুয়াবাজার স্ট্রা-__বাণীযন্ত্ে/শ্রী। শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক মুদ্রিত । /১২৯১/মূল্য ২ টাক1/” 

্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্র তার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধযায়কে উৎসর্গ করেন। 
উৎসর্গপত্রটি এপ-_“ধাহার কাছে/প্রথম নিষ্কাম ধন শুনিয়াছিলাম, /যিনি স্বয়ং/নিষ্কাম 
ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন, / যিনি এখন | পুণ্যফলে স্বর্গারড, | তাহার / পবিত্র পাদপল্সে / 
এই গ্রস্থ/ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম 1/ 

উপন্যাসের দ্বিতীয় পত্রে ছুটি উদ্ধৃতি ছিল। উদ্ধৃতিগুলি এই-__ 

*])2 80105681806 0: 16116101025 ০016001600102 71016 016 006 
[7161961116৮ জোনে] 86118100, 95 00০ 2০০৪০: 08 ৮6০০৪ 30200, 
2. 145, 

*শ)6 (3210611 [9 0 1%181018 00639, 17806৬61005 90106 0 
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ড16এ 21008210) 20175156311) 0319 (086 1080 06200912068 109012 30 10016 
[651161005.--0805866 0০01006--02050191500 0::70081056 [.6115101)-- 
ঢ)81151)1178179190010 05 000£65৬6, 150 7.0161015, 1১, 374. 

“দেবী চৌধুরাণী'র বিজ্ঞাপন অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন__ 

দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশমাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 

“আনন্দমঠ” প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
এ গ্রন্থের কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসি-বিত্রোহ এতিহাসিক বটে, 
কিন্ত পাঠককে সেকথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় 
আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ ছিল 
না, স্থৃতরাং এতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয় শুনিয়া! ইচ্ছা! হইয়াছে, 
আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ এতিহাসিক পরিচয় দিব । 

দেবী চৌধুরাণীরও এরূপ একটি এঁতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত 
হুইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত 
বাঙ্গালার “968051081 £৯০০০০৪৮” মধ্যে বঙ্গপুর জিলার এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ 
করিলে জনিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশী নয়, এবং “দেবী চৌধুরাণী” গ্রস্থের 
সঙ্গে এতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানীপাঠক, 
গুড ল্যাড সাহেব, লেফ.টেনাণ্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি এঁতিহাসিক। আর দেবীর 
নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্য্যস্ত। 
পাঠক মহাশয় অসুগ্রহপূর্বক আনন্মমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে “এতিহাসিক উপন্যাস” 
বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব । 

কাহিনী £ বরেন্দ্রভূমে হরবল্লভ নামে এক সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। তার 
একমাত্র পুত্র ব্রজেশ্বরের প্রথম! পত্বী প্রফুল্পকে তিনি গ্রাম্য লোকেদের মিথ্যা অপবাদে 
শ্বশুরবাড়ী-ছাড়া করেন। প্রফুল্পর বিধবা ছুঃখী মা, কন্তাকে বেশিদিন রাখতে 
পারলেন না। তাই একদিন কন্যাকে নিয়ে প্রফুল্পর শ্বশুরবাড়ীতে এলেন। প্রফুল্পর 
শাশুড়ী পুত্রবধূর স্থন্দর মুখ দেখে মোহিত হয়ে হরবল্পভের নিকট দরবার করলেন। 
কিন্ত নির্দয় হরবল্পভ& আদেশ দিলেন- প্রফুলকে বাটা মেরে বিদায় ক'রে দেবার । 
তিনি পুত্র ব্রজেশ্বরকে ডেকেও সেই আদেশ কবলেন। 

প্রফুল্ল ছাড়া ব্রজেশ্বরের অন্য ছুই বিবাহ ছিল। দ্বিতীয়া পত্বী নয়ানবৌ৷ কুরূপা ও 
মুখর!। কিন্তু তৃতীয়া পত্রী সাগর বড়লোকের কন্তা, বালিকা ও শ্বভাবমধুরা। 
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সাগর বেশির ভাগ বাপের বাড়ীতেই কাটায়। কিন্ত প্রফুল্পর আগমনের সময় সে 
শশুরবাড়ীতেই ছিল। সাগর প্রফুল্লকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমায়। 
তারপর রাত্রে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের স্থযোগ ক'রে দেয় । 

এক রাত্রি স্বামীবাসের সুখন্থতি নিয়ে প্রফুল পুনরায় মার কাছে ফিরে যায়। 
ব্রজেশ্বরও প্রফুল্লর প্রতি অন্ুরক্ত হয়ে তার একটা ব্যবস্থা করার সংকল্প গ্রহণ করে। 

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রফুল্লর মার ম্বত্যু হয়। প্রফুল্ল একাকী থাকতে পারে 
না, তাই পাড়ার ফুলমণি নাপিতানী নামে একজন স্ত্রীলোককে রাত্রে শুতে বলে। 
ফুলমণির চরিত্র ভাল নয়। গ্রামের জমিদারের নায়েব হরবল্লভের সঙ্গে পরামর্শ 
ক'রে জমিদারের ভোগের জন্য তারা প্রফুল্পকে এক রাত্রে হরণ করে। “পথিমধ্যে 
ডাকাতের ভয়ে জঙ্গলে তারা প্রফুল্পকে ফেলে পালায়। প্রফুল্ল বিপন্ুক্ত হয়ে একাকী 
জঙ্গলে প্রবেশ করতে থাকে । 


এদিকে ফুলমণি গ্রামে এসে রটায় এক অলৌকিক কাহিনী । সবাই জানল-_ 
প্রফুল মারা গেছে । ব্রজেশ্বর সে সংবাদ শুনে ক্রমে ক্রমে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। 
তারপর কোনক্রমে বেঁচে ওঠে । পিতার প্রতি তার মাঝে মাঝে ক্ষোভ জাগলেও, সে 
পিতৃভক্তির আদর্শ চিন্তা ক'রে তা দমন করে । 

".. বনমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রফুল্ল এক ভগ্ন কুটারে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে দেখতে পায়। বুদ্ধ 
মৃত্যুকালে তাকে প্রচুর গুপ্তধন দান করে । প্রফুল্প বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহ সৎকার 
করে। তারপর একটি মোহর নিয়ে হাটের পথে দস্থ্যসর্দার ভবানী পাঠকের হাতে 
পড়ে । ভবানী পাঠক প্রফুল্পর গুণাবলী লক্ষ্য ক'রে তাকে নিজের অধীনে রেখে 
দীর্ঘ পাচ বছর ধ'রে নানাপ্রকার শিক্ষাদান করেন। তারপর প্রফুল্ল ডাকাতি-কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করে। তখন তার নাম হয় দেবী চৌধুরাণী। এই ভাকা শর অর্থ কিন্ত 
তারা কেউ গ্রহণ করত না, গরীব-ছুঃখীর্দের বিলিয়ে দ্িত। দেশে সে-সময় শাসন- 
ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। তাই প্রবলের অত্যাচার থেকে ছুর্বলকে রক্ষা করাই ছিল এই 
দলের উদ্দেশ্ট | 

দশ বছর কেটে গেল। হরবল্লভের অবস্থা খুবই খারাপ । তাঁর কয়েক হাজার 
টাকার দরকার । তাই ব্রজেশ্বর টাকার সন্ধানে সাগরের বাবার কাছে গেল। কিন্তু 
সাগরের বাবা টাকা দিতে রাজী হলেন না। ফলে, ব্রজেশ্বর রাগ ক'রে শ্বসতরবাড়ী 
থেকে চলে আসতে চাইল । সাগর ব্রজেশ্বরের পা ধরে অনুরোধ করল একদিন থেকে 
যাবার । ব্রজেশ্বর রাগে এমনভাবে পা টেনে নিল যে, সাগরের মনে হল স্বামী তাকে 
লাথি মারল। সে-ও ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত প্রতিজ্ঞা করল, তারও পা সে যদি স্বামীকে 
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দিয়ে না টেপায়, সে তবে ব্রাহ্মণের মেয়েই নয়। ব্রজেশ্বর পথিমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর 
ডাকাত্দলের হাতে পড়ল। দেবীর চেষ্টায় সাগরের প্রতিজ্ঞ পূরণ হল। দেবী 
ব্রজেশ্বরকে প্রয়োজনীয় অর্থও দান করল। ব্রজেশ্বর দেবীকে চিনতে না পারলেও ছুর্বলতা- 
বশতঃ তাকে চুম্বন করল। পরে সাগরের কাছে জানতে পারল এই দেবীই প্রফুল্ল । 

নির্দিষ্ট সময়মত হরবল্পভ দেবীর টাকা ফেরৎ না দিয়ে ইংরেজ সাহেবকে সঙ্গে 
নিয়ে দেবীকে ধরবার ব্যবস্থা করলেন। ব্রজেশ্বর তার আগেই দেবীর বজরায় এসে 
উপস্থিত। দেবীর কিন্ত আজ ধর! দেবার ইচ্ছা । কিন্তু ভাগ্যচক্রে ও -দেবীর 
কৌশলে হরবল্পভ ও সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দেবীর নৌকা নদীপথে অনেকদূর এসে 
পড়ল। সাহেখকে দেবী মুক্তি দিল। হববল্লভ স্বীকৃত হলেন দেবীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরের 
বিবাহ দিতে। 

প্রফুল্ল পুনরায় সংসারে প্রবেশ করল। পরে সবাই জানতে পারল, এ ব্রজেশ্বরের 
নৃতন বিবাহ নয়, এ বৌ তার প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্ল । প্রফুল্ল সংসারে সকলকে স্থ্খী 
করতে পারল। 

এঁতভিহাসিকতা৷ ই “দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনীতে কিছু এ্রতিহাসিকতা আছে। 
কিন্ত সে এঁতিহাসিকতা৷ কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, পরিবেশ বা পটভূমিকা 
রচনায় সাহায্য করেছে। বঙ্কিম গ্রন্থমধ্যে বর্শা করেছেন__“তখন দেশ অরাজক । 
মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই__হইতেছে 
মা্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বস্তর দেশ ছারখার করিয়া 
গিয়াছে । তারপর আবার,.দেবী সিংহের ইজারা ।..*--"সেই ভয়ানক অত্যাচার ববেন্দর- 
ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পধ্যন্ত বাস 
করিতে পায় না । যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই 
এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত । কাহার সাধ্য শাসন করে ?” (১/৮) 

অন্যত্র__“*."কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের 
তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খু'ড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহশ্র গুণ 
লইয়! যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জালাইয়া 
দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধবিয়া 
আছাড় মারে, যুবকের বুকে বীশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে 
পতঙ্গ পুরিয়! বাধিয়া বাঁখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়! সর্ববসমক্ষে উলঙ্গ করে, 
মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান চরম বিপদ্‌, সর্বসমক্ষে তাহা 
প্রাপ্ত করায়।” (১/১৬) 
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বঙ্কিম পাঠককে ইতিহাস অংশের জন্য যে গ্রস্থ দেখার কথা বলেছেন এবং নিজেও 
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অনুশীলনতন্ব ও দেবী চৌধুরাণী ঃ “দেবী চৌধুরাণী' রচনার পিছনে বন্ধিমচন্ত্রে 
আদর্শবাদ যে কার্ধকরী হয়েছে, একথা সর্ববাদীসম্মত। গীতার অন্ুশীলনতত্বের প্রকাশ 
তিনি দেখিয়েছেন প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে । নিষ্কা্ম কর্মসাধনাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। প্ররফুল্পর দীর্ঘ পাচ বছর ধরে অনুশীলনের ফল যখন গাহ্‌স্থ্য জীবনের স্ষুত্ 
গণওীর মধ্যে এসে সার্থকতা খু'জে পায়, তখন আমাদের এই আদর্শবাদের কথা তিস্ত! 
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ক'রে আশ্চর্ধ হবার কিছু নেই। গাহস্থ্য ধর্মই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনগীঠ। প্রফুল্ল 
তাই' নিশির মত সব-কিছু শ্রীরুণে অর্পণ করতে পারেনি । শ্রীরুষণে সর্বস্ব সমর্পণ করে 
নিশি নিষ্র্া | প্রফুল্পর কিন্তু কর্ম আছে সংসারের ক্ষেত্রে। 

বাঙালী গাহ্‌স্থ্য জীবনে সুখশাস্তি-কামনায় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রফুললর মত সর্বগুণসম্পন্না 
নারীর আবির্ভাব কামনা করেছেন । 

জমাজচিত্র $ কিন্ত আদর্শবাদে যাই থাক না কেন, এর মধ্যে গাহস্থ্য জীবনের ও 
তৎকালীন সমাজের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। হরবজ্পভের বিরাট পরিবার, 
প্রফুক্পর নামে পাড়ার লোকের কুৎস! রটনা, ব্রজেশ্বরের সাগরের বাপের বাড়ী যাত্রার 
ঘটনা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

ঘটনার জভ্ভীব্যত। $ “দেবী চৌধুরাণীতে অনেক ঘটনা সম্তাব্যতার সীম। 
অতিক্রম করেছে। প্রফুন্মর দেবী-চৌধুরাণীতে পরিণতি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত । বজরা 
নিয়ে ইংরেজ সিপাহীদের ফাকি দিয়ে পলায়নের মধ্যেও অসম্ভাব্যতা রয়েছে । কিন্তু 
“দেবী চৌধুরাণী'তে যে উদ্দেশ্টমূলকতার অবতারণা করা হয়েছে, তাতে ঘটনার এরূপ 
বিপর্যয় একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয় । 

হাত্যরস £ নয়ানবৌয়ের বোকামি, দেবীর বজরায় হবরবল্লভের দুর্দশা, ফুলমণি- 
ুর্লভচজ্জ্ের পলায়ন, গোবরার মার আংশিক বধিরতা ছ্বারা “দেবী চৌধুরাণী'র অনেক 
স্থানে হান্তরসের অবতারণ! করা হয়েছে। 

মূল্যবিচার 2 “দেবী চৌধুরাণী'র আকর্ষণ আজও পাঠকের কাছে কম নয়। এর 
কারণ বঙ্ষিম-প্রদত্ত আদর্শবাদের “প্রতি আকর্ষণ নয়। এই উপন্যাসের মধ্যে একদিকে 
যেমন সমাজের চিত্রটি স্ুন্দররূপে ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রফুল্পর চরিত্রমাধূর্ে 
ব্রজেশ্বরের প্রতি আকর্ষণ আমাদের মুগ্ধ করেছে । পাঠকের আকর্ষণও এখানে । 

বিভিম্ন ংস্করণ ঃ বঙ্কিমের জীবিতকালে “দেবী চৌধুরাণী'র দুটি সংস্করণ হয়। 
১ম সং--১২৯১, বৈশাখ (১৮৮৪), ২য় সং-_, ৩য় সং--১৮৮৭ খ্রীঃ, ২৫শে জানুয়ারি 
( পৃঃ ২২৩ ), €র্থ সং__“চতুর্থ সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্র্টাব্েই বাহির হইয়াছিল, আমরা 
এই সংস্করণ একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই ।” (সাঃ পরিঃ গ্রন্থঃ), ৫ম সং-_ 
১৮৮৮ খ্রীঃ ( ২৩১ পৃঃ), ৬ষ্ সং--১৮৯১ খ্রীঃ (২৩১ পৃঃ )। 

বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আখ্যান ও বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের মধ্যে 
পার্থক্য খুব গুরুতর নয়। কেবলমাত্র-(ক) পরবর্তী সংস্করণে প্রফুল্পর প্রতি নয়নতারার 
বাঁটামারা প্রভৃতি উগ্র ব্যবহার: সংযত করা হয়েছে। (খ) প্রথমদিকে প্রফুল্ল 
“তিরোধান বৃত্বাস্ত'-এ বাত-শ্লেম্ম-বিকারে মরার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে মৃত্যু- 
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কাহিনী আরও সরস হয়েছে। (গণ) প্রফুল্পর অর্থ-গ্রাপ্তি এবং ভবানী পাঠক সংক্রান্ত 
কয়েকটি ঘটনা'র কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। (ভ্তরঃ প্রফু্রকুমার দাশগুপ্ত-_“উপন্যাস- 
সাহিত্যে বঙ্কিম” ৫১৭-_৫৩৫ পৃঃ) 

অনুবাদ 2 বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই "দেবী চৌধুরাণী'র যে ইংরেজি অন্তবাদদ করেন, তার 
কিছু অংশ পাওয়া! গেছে । ১৮৩৯ শ্বীঃ অমৃতসর থেকে তুলসীরাম এবং ১৯০৬ স্তর: 
লক্ষৌ থেকে জে. প্রসাদ এই গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করেন। “দেবী 
চৌধুরাণী'র তামিল অস্কবার্দের নাম 'দেবীচন্তরপ্রভা' । এটি ভি. অন্মলের লেখা। 
১৯০৯ শ্রী: সি. ভাস্কর রাও এর তেলেগু অন্বারদ এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ মহীশূর থেকে 
বি. ভেম্কটাচার্ধের কানাড়ী অন্থবাদ প্রকাশিত হয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্র “দেবী চৌধুরাণী'র 
নাট্যরূপ দেন। ১৯০০ খ্রীঃ কেদারনাথ বিশ্বাস ভবানী পাঠক” নামে “দেবী চৌধুরাণী'র 
পরিশিষ্ট লেখেন। 

ধর! পত়িল (বিষঃ ১৪ পরিঃ)। কমলমণি গোবিন্দপুরের বাড়ীতে এসে, 
নিমেষেই বিবশ ্গুখী“ত হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কুন্দের সঙ্গেও তিনি হাস্তপবিহাসে মত্ত 
হলেন। কিন্তুকুন্দ যে নগেন্দ্রকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, তা কমলমণির কাছে ধরা 
পড়ে গেল। 

ধাতুমূর্তির বিসর্জন (মৃণাঃ ৪/১৪)। পশুপতির গৃহে আগুন লেগেছে। 
পশুপতি ভাবলেন বন্দী মনোরমাও বুঝি পুড়ে মরেছে। তখন তিনি তার ইঠ্টদ্দেবীকে 
গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন বলে আনতে গেলেন। কিন্তু নিজেই অগ্রিদপ্ধ গৃহে সমাধিস্থ 
হলেন। 

নগেক্দ্রের নৌকাযাত্রা (বিষঃ ১ম পরিঃ)। গোবিন্দপুরের জ2'শর নগেন্দ্র দত্ত 
নৌকাযোগে কলকাতায় যাত্রা করেছেন । পথিমধ্যে ঝড়ের জন্য তিনি নৌকা থামাতে 
বাধ্য হন। তারপর তিনি এক জীর্ণ গৃহে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন। এই 
পরিচ্ছেদ ঝোড়ো হাওয়ায় নগেন্দ্রের নৌকাঘাত্রার বিপর্যয় উপন্াস মধ্যে নগেন্দ্রে 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপর্যয়ের যথার্থ প্রতীক-স্চনা বলে গ্রহণ করতে পারি। 

নন্দনে নরক (রাজ: ২য় খণ্ড )। দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ৭টি পরিচ্ছেদ আছে। এই 
অংশে নবাব-হারেমের কাহিনী বণিত হয়েছে । মোগল-হারেম এরশ্বর্ধ ও আড়ম্বরে 
নন্দনকাননতুল্য । কিন্ত তার অন্তঃপুরে নরকের পাপাচার বিরাজমান। 

নবীন সেনাপতি (দুর্গেঃ ১/৪ )। নবীন সেনাপতি বলতে এখানে জগৎসিংহকে 
বোঝান হয়েছে। মোগল-পাঠান যুদ্ধে মানসিংহ পুত্র জগৎসিংহকে নৃতন সেনাপতি 
' নির্বাচিত করলেন। 
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নয়নবন্ধিও বুঝি জ্লিয়াছিল (রাজ: ৭/২ )। ওুরঙ্গজেব নির্শলকুমারীকে 
আদর ক'রে “ইমলি বেগম” বলে ডাকতেন। নির্মলের বুদ্ধিমত্তা ও বাক্চাতুর্ধে বাদশাহ 
এতই মুগ্ধ যে, তিনি তাকে বেগম পর্যস্ত করতে চাইলেন। নির্মল তা প্রত্যাখ্যান করল। 

“না” (বিষঃ ১৬ পরিঃ)। কুন্দনন্দিনী নগেজ্রের উদ্ভান-মধবর্তাঁ পুক্করিণী-তীরে 
একাকী বসে আত্মহত্যার সংকল্প করছিল, এমন সময় চোরের মত নগেন্দ্র এসে তাকে 
বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কুন্দ “না” বলে প্রত্যাখ্যান করল। 

নাপিতানী (চন্দ্রঃ ১/৪)। ফস্টর এক নৌকায় শৈবলিনীকে কলকাতায় 
পাঠালেন। পথে এক নাপিতানী শৈবলিনীর নৌকায় উঠল। এই নাপিতানী আর 
কেউ নয়, শৈবলিনীর সথী হুন্দরী। সে শৈবলিনীকে গৃহে ফেরবার অনুরোধ জানাল। 
কিন্ত শৈবলিনী ফিরতে রাজী হল না। 

নির্লকুমারীর অগীধ জলে ঝীপ (রাজ: ৪/২ )। চঞ্চলকুমারীর দিল্লী 
গমনের পর নির্মলকুমারী আর স্থির থাকতে না পেরে পদত্রজে রওনা দিল। 

নিরাশ। (রাজঃ ৩/৭ )। রাজসিংহের দিক থেকে তার চিঠির কোন উত্তর না 
পেয়ে, চঞ্চলকুমারীর মনে নিরাশ। সঙ্ারিত হল। 

নৃতন পরিচয় (চন্দ্রঃ ৩/২)। শৈবলিনী নবাবের দরবারে এসে দলনীর সংবাদ 
দিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন ক'রে বললেন, তার নাম রূপসী, প্রতাপ 
তার স্বামী । 

নূতন সখ (চন্দ্রঃ ৩/৩)। মীরকাসেম নৌকাপথে পলায়নপর ইংরেজ নৌকাকে, 
যার মধ্যে দলনী বেগম আছেন, ধরবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শৈবলিনীর সখ হল 
তিনিও দ্রুতগামী নৌকা! নিয়ে ষেতে চান। নবাব শৈবলিনীর ইচ্ছা পূরণ করলেন । 

নৃত্যুগীত (চন্দ্র ৫/৩)। মুঙ্গেরে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাসাদে নৃত্যগীতের 
অন্তরালে গুরগণ খা ও তাদের মধ্যে মীরকাসেমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে। 

নৌকা ডুবিল ( চন্ত্রঃ ৪/৪ )। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর কিছু কথোপকথন হল। 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে শৈবলিনীর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। শৈবলিনীর 
চেতনা-নৌকা ডূবল। 

নৌকাযানে (মৃণাঃ ২/৩)। হৃষিকেশের গৃহ থেকে বেরিয়ে গিরিজায়া ও 
স্বালিনী নৌকাপথে যে, কথোপকথন করছিলেন, তাই এখানকার বিষয়-বস্ত। শেষ 
পর্যস্ত তার! নদীয়াতেই এলেন। 

পথাস্তরে ( কপাঃ ৩/২ )। - একটি ষড়যন্ত্রে মতিবিবি ব্যর্থ হয়ে অন্ত পথ অবলম্বন 
করেছে-_তাই এই নামকরণ । মতিবিবির মনের ভাবসাঘৃশ্তটে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে 


১২২ 


ধীনবন্ধু মিত্রের “নবীন তপশ্থিনী” নাটকের ছিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত মন্ত্রী জলধরের 
উক্তি থেকে ।-_ 
“যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে। 
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে ॥ 
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল। 
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল ।” 
মতিবিবি নবকুমারের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুনরায় যেভাবে আশা পোষণ করেছে, 
তাতে উদ্ধৃতিটি সার্থক হয়েছে । 
পথিপার্থ্ে (বিষঃ ৩৪ পরিঃ)। পথক্রাস্ত সূর্যমুখী মুমূর্ষু অবস্থায় পথিপার্ে 
পড়েছিলেন । একজন ব্রহ্মচারী তাকে উদ্ধার ক'রে এক গৃহে নিয়ে যান। 
পল্পপলাশলোচনে 2 তুমি কে? (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। নগেন্দ্রের আপন গৃহে 
কুন্দ প্রথম এসে উপস্থিত হল। সেখানে মাতৃদৃষ্ট দ্বিতীয় অপকারী 'পদ্মপলাশলোচন! 
শ্টামাঙ্গী' এক নারীকে দেখে কুন্দ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। সে এ বাড়ীর 
দাসী-__হীরা। 
পর্বভোপরি (চন্দ্র ৩/৮)। প্রতাপের কাছ থেকে দূরে পলায়ন-কামনায় 
শৈবলিনী দিখ্িদিকজ্ঞানশূন্য অবস্থায় এক পর্বতোপরি আরোহণ করতে লাগলেন। 
এমন সময় ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। শৈবলিনী বুঝলেন, কে যেন তাকে ছু'হাতে 
তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। 
পরামর্শ (ম্ণাঃ ৪/১২ )। হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্য পরামর্শ ক'রে যবন-বিজয়ের 
পর কি করা উচিত স্থির করলেন । মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের মিলনের নথ! শুনে মাধবাচার্যও 
আনন্দপ্রকাশ করলেন। 
পরিশিষ্ট (মণাঃ )। কাহিনীর অসমাপ্ত অংশের সমাধি বর্ণনা কর! হয়েছে । 
পঙুপতি (মৃণাঃ ২/৬)। গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতির পরিচয় প্রদান করা 
হয়েছে এবং পশুপতির সঙ্গে যবন মহম্মদ আলির কথোপকথন বণিত হয়েছে। 
পশুপতি নিজে গোড়েশ্বর হবার আশায় যবনকে নগরাধিকারে সাহায্য করার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে৷ 
পাকাচুলের সুখ দুঃখ (ইন্দিরা ৯ম পরি:)। বাড়ীর গৃহিণীর পাকাচুলে 
কলপ মাখিয়ে ইন্দিরা তাকে খুশী করল। তাই দেখে বৃদ্ধা পাচিকাঠাকুরাখীও 
গোপনে কলপ মেখে মুখ পর্যস্ত কালি ক'রে বাড়ীন্থদ্ধ লোকের হাস্যরসের খোরাক 
যোগাল। 
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পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ ( বিষঃ ৮ম পরি: )। বঙ্ছিমচন্্র মাঝে 
মাঝে উপন্যাসের অস্তরাল থেকে পাঠকের সামনে বেরিয়ে আসেন। এখানে তিনি 
তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ, দেবেন্দ্র নামক একজন অসচ্চরিজ্র জমিদারের কুন্দের 
প্রতি আসক্তি এবং তারাচরণের মৃত্যু খুব সংক্ষেপে বিকৃত করেছেন। কুন্দের এভাবে 
বিবাহ ও বৈধব্য ঘটাতে অনেক পাঠক অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভেবেই বঙ্কিম উপরোক্ত 
নামকরণ করেছেন । 

পান্ছনিবাসে ( কপাঃ ২/২ )। পরিচ্ছেদের প্রথমেই বূপগোস্বামীর 'উদ্ধবদূত' 
থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে-_-“কৈষা যোধিৎ প্রকুতিচপলা”। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
বৃদ্দাবনে রাধিকার খবর আনতে পাঠালে তিনি রাধিকাকে দেখে ভাবলেন_-কে এই 
প্রকৃতিচপলা নারী? এখানেও নবকুমারের সঙ্ষে মতিবিবির কথোপকথনের দ্বারা 
মতিবিবির চপল চরিত্রের প্রকাশ দেখা যায়। 

পাপ (চন্দ্রঃ ২য় খণ্ড)। দ্বিতীয় খণ্ডে মোট আটটি পবিচ্ছেদে রয়েছে। 
শৈবলিনীর পাপের আকাঙ্ষা যে ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তা-ই এই খণ্ডে বণিত 
হয়েছে। অবশ্য, এর জন্য বিভিন্ন ঘটনার আকম্মিকতাও কম দীয়ী নয়। 

পাগীয়সী (চন্দ্র: ১ম খণ্ড)। এই খণ্ডের নাম পাপীয়সী” দেওয়া হয়েছে 
&শবলিনীর আচরণের দ্রিকে তাকিয়ে । যদ্দিও শৈবলিনী ফস্টর কর্তৃক অপহতা 
হয়েছেন, তবু তার মনে প্রতাপের সঙ্গে মিলনের স্থপ্ত ইচ্ছা রয়েছে । এইজন্য তাকে 
লেখক পাপীয়সী আখ্যা দ্রিয়েছেন। এই খণ্ডে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে। 
শৈবলিনীর অপহরণ ও চন্্রশেখরের গৃহত্যাগ এই খণ্ডের প্রধান বিষয়। 

পাপের বিচিত্র গতি ( চন্দ্রঃ ২/৮)। শৈবলিনীর আত্মানুসন্ধান এ পরিচ্ছেদের 
বিষয়-বস্ত। শৈবলিনী আত্মহত্যা ক'রে নিজের জাল! জুড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু 
পাপের এমনি বিচিত্র গতি যে, তিনি তা পারলেন না, ভাবলেন, চন্দ্রশেখরের কাছে 
অপরাধ স্বীকার ক'রে মরবেন । এমন সময় দেখলেন_ সামনেই চন্দ্রশেখর | 

পিঞ্জর ভাঙিল (মৃণা £ ৪/৬)। পশুপতি মনোরমাকে ঘরে বন্দী ক'রে 
রেখেছিলেন ।- মনোরমা সেখান থেকে পলায়ন করল । 

পিঞ্জরের পাখী ( বিষঃ ২৩ পরিঃ)। হীরার গৃহে আবদ্ধ কুন্দ পিঞ্জরাবন্ধ পাখীর 
শ্যায় ছটফট করতে লাগল । তার অন্তরের আকাঁঙ্ষা শেষ পর্যস্ত তাকে আবার ফিরিয়ে 
নিয়ে এল নগেক্জের উদ্যানে । সেখানে বূর্ধমূখীর সঙ্গে দেখা ৷ স্ুর্ধমুখী কুন্দের হাত 
ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। 

পিঙরের বিহুলী (মণাঃ ১/২ )। মাধবাচার্ধের কৌশলে ম্ণালিনী হৃষিকেশ 
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নামক এক গৃহস্থের বাড়ীতে আছেন। সেখানে গৃহম্বামীর কন্তা মণিমালিনীর সঙ্গে 
তার এ স্থানে আগমন-বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে আলোচন। করছেন। 

পুনরালাপে (কপাঃ ৪/৬)। এখানে কাপালিক নবকুমারকে উত্তেজিত 
করেছেন- বিশ্বাসঘাতিনী কপালকুগুলাকে বধ করবার জন্য । এই বধকার্ধে যে দেবতার 
স্বপ্নাদেশও আছে, একথা তিনি জানাতে ভোলেননি। 

কালিদাসের “কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে আছে-__“তদ্গচ্ছ সিদ্ধ কুরু 
দেঁবকার্ধম্‌।” মহাদেবের তপোভঙ্গে অকালবসন্তে মদনের সাহায্যের জন্য ইন্দ্র মদনকে 
বলছেন-_তুমি সিদ্ধিলাভের জন্য অগ্রসর হও এবং দেবকার্ধ সাধন কর। 

কাপালিকের মনোভাবও তাই। 

পুনশ্চ সমিধসংগ্রহের জঙ্া'( রাজঃ ৬/৬ )। পাথর-বিক্রেতা ছদ্মবেশী মাণিক- 
লালকে নির্মল তৈজসপত্রের মাধ্যমে একটি পত্র প্রদান করল। 

পুণ্যের স্পর্শ (ন্দ্রঃ ৩য় খণ্ড )। তৃতীয় খণ্ডে মোট আটটি পরিচ্ছেদ । পাপিষ্ঠ 
শৈবলিলীন হযে পুণ্যের স্পর্শলাভ হয়েছে। তাই তিনি প্রতাপের থেকে দূরে সরে 
যেতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, এক পুণ্যাত্মা তাঁকে উদ্ধার করলেন। সে বর্ণনা 
পরবর্তী খণ্ডে। 

পুর্ণান্থুতি_ ইষ্টলাভ (রাজ: ৮/১৬)। যুদ্ধান্তে চঞ্চল ও রাজসিংহের বিবাহ 
হল। 

পুর্বকথ। (চন্দ্রঃ ৬/১ )। শৈবলিনীর উদ্ধারকারী মে ব্রহ্মচারী চন্রশেখর, একথা 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ব্যক্ত করেছেন এবং শৈবলিনীর উদ্ধার-কাহিনী যা' পূর্বে অনুক্ত ছিল 
তা-ও বলেছেন । | 

পুর্বপিরিচয় (মৃণাঃ ৪/১১ )। মুণালিনী গিরিজায়াকে তার পূর্ব পরিচয় এবং 
হেমচন্দ্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলেছেন । 

পুর্ববৃত্তীস্ত (বিষঃ ৪৬ পরিঃ )। নগেন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের পর বুর্ধমূখ 
তার গৃহত্যাগের পরবর্তী সমস্ত ঘটন! সংক্ষেপে বিবৃত করলেন। 

প্রকোন্ঠে প্রকোন্ঠে ( ছুর্গেঃ ১/২০ )। দুর্গের প্রকোষ্টে প্রকোষ্টে যে বিভিন্ 
ঘটনা চলছিল, তার কথা বলা হয়েছে। 

প্রচ্ছাদন (চন্দ্রঃ ৫ম খওড)। এই খণ্ডে চারটি পরিচ্ছেদ্দের মধ্যে দলনী সম্পকিত 
বৃত্বাস্ত বশিত হয়েছে। প্রচ্ছাদন অর্থাৎ আচ্ছাখন বা! অস্তরাল। অর্থাৎ্, বহির্ঘটনার 
অন্তরালে একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সে সর্বনাশ মীরকাসেমের এব 
দলনীর | 
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প্রতাপ কি করিলেন (চন্দ্র: ৪/১)। প্রতাপ ইংরেজদের প্রতি বিঘেষবশতঃ 
নবাবের আদেশ নিয়ে দেশীয় লাঠিয়ালদ্দের একত্র ক'রে ইংরেজ তাড়ানোর চেষ্টা 
করতে লাগলেন। 

প্রভ্যাগমন (বিষঃ ৪৩ পরিঃ)। কমলমণি-্রীশচন্দ্র আগেভাগে গোবিন্দপুরে 
এসে ঘরবাড়ী পরিষ্কার করলেন। তারপর এলেন নগেন্দ্রনাথ। 

প্রতিজ্ঞা পর্বতো বহিছমান্‌ ( ম্বণাঃ ৩২ )। হেমচন্দ্র আহত অবস্থায় বাড়ী 
ফিরলে মনোরম! সেবা! করতে লাগলেন। তাই দেখে গিরিজায়া মুণালিনীকে জানাল, 
হেমচন্দ্র মনোরমার হয়েছে । কিন্তু মণালিনীর প্রতিজ্ঞা__হেমচন্দ্র তারই, আর কারে! 
নয়। 

প্রতাপ (চন্দ্রঃ ২/৪ )। প্রতাপ রূপসীকে বিয়ে করেছেন। শৈবলিনীর সখী 
কুন্দরী রূপসীর বোন। রূপসীর মুখে শৈবলিনীর অপহুরণ-বৃত্বাস্ত শ্রবণ ক'রে প্রতাপও 
মুঙ্েরে এলেন। 

প্রতিমা! বিসর্জন (ছৃর্গেঃ ২/১০ )। গজপতির কাছ থেকে তিলোত্তমার 
উপপত্বী হওয়ার খবর পেয়ে, নিজের হৃদয়ে অস্কিত তিলোত্বমার স্মৃতিকে মুছে ফেলবার 
চেষ্টা করবেন। 

প্রতিযোগিত৷ (দুর্গে; ২/১৮)। আয়েষাকে কেন্দ্র ক'রে ওসমান জগৎ্সিংহকে 
ছন্দযুদ্ধে আহ্বান জানালেন । অনিচ্ছাসত্বেও জগত্সিংহকে ছন্দে লিপ্ত হতে 
হুল। ওসমান পরাজিত হলেন। কিন্তু জগৎসিংহ তাকে হত্যা না ক'রে মুক্তি 
দিলেন। ৃ 

প্রতিযোগিনী গৃহে ( কপাঃ ৩/৩)। শ্্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথো 
মমস্তি ।”_ বূপগোস্বামীর উদ্ধবদূত থেকে রাধার এই উক্তি_ শ্যাম ছাড়া আমার আর 
অন্ত প্রাণনাথ নাই। 

মতিবিবিও এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে, নবকুমারই তাঁর একমাত্র প্রণয়াম্পদ। তাই 
প্রতিযোগিনী মেহেরউন্নিসার কাছে গিয়ে, তার সেলিমের প্রতি ভালবাসার পরিচয় 
পেয়েও মতিবিবি দুঃখিত হয় না। 

প্রভূততক্তি (রাজ: ৩/৯ )। মাণিকলাল তাঁর কন্যার একটা ব্যবস্থা ক'রে, 
মহারাপার সন্ধানে যাত্রা করল এবং নিজ বুদ্ধিবলে গুধস্থানে মহাবাণার সন্ধান 
পেল। রাজসিংহ মাণিকলালকে ছল্্বেশে মোগল সেনার মধ্যে থাকতে বললেন। সে 
যেন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে ফেরে। প্রভুভক্ত মাণিকলাল মহারাণার জন্য এই দুঃসাহসিক 
কর্মে প্রবৃত্ত হল। 
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প্রায়শ্চিন্ত (চন্দ্র; ৪র্থখণ্ড)। এতে মোট চারটি পরিচ্ছেদ আছে। 
শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় এই অংশে বর্ধিত হয়েছে । 

্রেতভভূমে (কপাঃ ৪/৯)। কাপালিক নবকুমারকে দিয়ে কপালকুগুলাকে 
বলি দেবার জন্য পুজার আয়োজন করছেন। তারপর নবকুমারকে আদেশ করলেন, 
কপালকুগুলাকে স্নান করিয়ে আনবার জন্য । নদীতীরে দীড়িয়ে নবকুমার কপাল- 
কুগুলাকে আকুল আবেদন জানাল গৃহে ফিরে যাবার । তারপর নদীর তীরভূমিতে 
ধবস্‌ নামায় উভয়ে হঃরিয়ে গেল আলোড়িত বারি-প্রবাহের অন্তরালে । 

“বপুষা করলোজ.ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ। 
নম্থ তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তাচ্চিকপৈতি মেদিনীম্‌ |” 

উদ্ধৃতিটি কালিদাসের 'রঘুবংশম্* মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের। ইন্দুযতীর মৃত্যুতে 
রাজা অজ মৃছিত হয়ে পড়লেন। তার বর্ণনা কালিদাস দিয়েছেন এভাবে_ প্রদীপ 
থেকে মাটিতে তৈলবিন্দু পতনের সঙ্গে সক্ষে যেমন দীপশিখাও পতিত হয়, তেমনি 
( ইন্দুমতী ) ৭৬.পর কালে পতিকেও পতিত করলেন। 

কপালকুগলাও তেমনি নবকুমারকে নিয়ে নদীজলে পড়লেন । 

প্রেম নানাপ্রকার (ম্ণাঃ ৪/১০ )। হেমচন্দ্র-ম্ণালিনীর মধুর মিলন হল॥ 
সেই সঙ্গে গিরিজায়া-দিখ্িজয়ের কষায়-মধুর প্রেমও বণিত হয়েছে । 

প্রেমিকে প্রেমিকে (ছূর্গেঃ ১/১৯)। ওসমান রহিম সেখ নামক একজন প্রহরীকে 
বিমলার তত্বাবধানে রেখে ছৃর্গের অন্যত্র গেল। বিমল! রহিম সেখের সঙ্গে প্রেমাভিনয় 
করতে লাগলেন এবং সেখজীকে কাবু করে বন্দিত্ব মোচন করতে সমর্থ হলেন। 

ফলভোগী রাণা (রাজঃ ৪/৬)। মাণিকলালের কৌশলে নাঁগল সৈন্য পলায়ন 
করল। বাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে উদয়পুর ফিরলেন । 

ফাদ (মৃণাঃ ২/১০ )। হেমচন্দ্র মনোরমার সাহায্যে এক যবনের অনুসরণ ক'রে 
পশুপতির গৃহের নিকট এসে লুকিয়ে রইলেন। এমন সময় শান্তশীল তা লক্ষ ক'রে 
কৌশলে হেমচন্দ্রকে গৃহে নিয়ে এসে বন্দী করলেন। এমনিভাবে হেমচন্দ্র শান্তণীলের, 
ফাদে পড়লেন । 

কাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক (ইন্দিরা ১৭ পরিঃ )। রমণবাবু, ছন্মবেশ' 
ইন্দিবা, যার নাম এখন কুমুদ্দিনী, তার সম্বন্ধে ইন্দিরার স্বামীকে অনেক কথাই বললেন ॥ 
অর্থাৎ, ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামীর মিলনের চেগ্কা রমণবাবু ও স্থুভাষিণী করছেন। 
সেটাকেই ইন্দিরা “ফাসির পর মোকদ্দমার তদারক" বলে উল্লেখ করেছে । কারণ» 
ইন্দিরার যা সর্বনাশ হবার তা তো হয়েছেই। 
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বক ও হংসীর কথ! (রাজঃ ৩১ )। যোধপুরী বেগম-প্রেরিত দূত এসে সমস্ত 
কথা চঞ্চলকুমারীকে বলেছে। এখানে সম্ভবতঃ হংসী- চঞ্চলকুমারী ও বক-দৃতী 
'দেবী। অবশ্ত, এরা যথাক্রমে চঞ্চল ও নির্মলও হতে পাবেন। ভ্রতগামী সংবাদ 
সরবরাহের ঘটনাটিকে লক্ষ্য করেই বোধ হয় বক ও হংসীর কথারূপে পরিচ্ছেদরটিকে 
অভিহিত করা হয়েছে। 

বজাঘাত (চন্দ্র; ২/৬ )। নৌকা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার ক'রে প্রতাপ নিজের 
বাড়ীতে এনে তুললেন। দীর্ঘদিন পরে প্রতাপের দেখা পেয়ে শৈবলিনী নিজের দুর্বলতা 
প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রতাপ তার তীব্র ত্বণা প্রকাশ করলেন। 

বর মিলিল (চন্দ্র: উপ:/৩)। প্রতাপকে জল থেকে তুললেন চন্দ্রশেখর নামে 
একজন নৌকাধাত্রী। প্রতাপ বেঁচে উঠল। শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাল 
না। এদিকে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে দেখে পছন্দ হল। তিনি শৈবলিনীকে 
বিবাহ করলেন। | 

বহ্ছিব্যাপ্যো। ধুমবান্‌ (মৃণাঃ ৩/৪ )। হেমচন্দ্রের নিকট কথা আদায় করবার 
জন্য গিরিজায়া মিথ্যা ক'রে মুণালিনীর বিবাহ সংবাদ দিল। তাতে হেমচন্দ্রের কি 
মুখভাব হল, গিরিজায়। বুঝতে পারল না। সে ভাবল- হেমচন্দ্র-ম্ণালিনীর সম্পর্কের 
মধ্যে ভাঙন ধরেছে । এমনিভাবে আগুন জ্বলে উঠল । 

বাজিয়ে বাব মল ( ইন্দিরা ৫ম পরিঃ )। ইন্দিরা গঙ্গাপথে কলকাতায় যাবার 
সময় ছুই তীরের বিচিত্র দৃশ্যাবলী দর্শন করেছে। তার মধ্যে স্মরণীয় হল অমল! ও নির্মল 
নামে দুটি ছোট মেয়ের গায়! একটি প্রাচীন গীত। সেই গীতের একটি কলি হল__ 
“বাজিয়ে যাব মল'। এই পংক্তিটি ইন্দিরার জীবনেও প্রযোজ্য__শত দুঃখের মধ্যেও 
তার আনন্দময় মৃত্তিটি নান হয়নি । 

বাতাস উঠিল (চন্দ্রঃ ৪/৩)। ব্রহ্মচারীর কথামত শৈবলিনী গুহামধ্যে সাতদিন 
উপবাসক্রিষ্ট অবস্থায় নানাপ্রকার কুস্বপ্ন দর্শন করতে লাগলেন । অবশেষে তার সামনে 
্রক্ষচারীবেশী চন্দ্রশেখর এসে দীড়ালেন। “বাতাস উঠিল, অর্থাৎ_-শৈবলিনীর জাগ্রত 
চিত্তে আলোড়ন জাগল। 

বাতায়নে (মণাঃ ২/৪ )। হেমচন্দ্র তার গৃহের বাতায়নে এক “বিশালশ্মশ্রসংযুক্ত' 
মুখমগল দর্শন ক'রে বুঝলেন যে, নগরে যবনের আগমন ঘটেছে। 

বাদশাহ বহ্ছিচক্রে ( রাজঃ ৭/৩)। রাজসিংহের পার্বত্য পথে সেনা-সংস্থাপনের 
(কৌশলে গুরঙ্গজেবের বিপুল নেনাবাহিনী সহজেই বিপদে পড়ল। রাজসিংহ বেগমদের 
বন্দিনী করলেন । 
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বাদশাহর দ্াহনারস্ত (রাজ ৮/১)। ওরঙ্গজেব সংকীর্ণ পার্বত্য পথে বন্দী 
অবস্থায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন শুনলেন তার বেগমরা বন্দী হয়েছেন, তখন রাগে অর্থির 
হয়ে উঠলেন। 

বাপীকুলে (ম্বণাঃ ২৫)। হেমচন্দ্র নির্জন বাপীকৃলে মনোরমাকে দেখে তার 
সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলেন ৷ 

বাবু (বিষ: ১০ম পরিঃ )। দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর পরিচয় দান করা 
হয়েছে। তৎকালীন . বাবু-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি ইঙ্গিতও এই নামকরণের 
তাৎপর্য হতে পাবে। 

বালকবালিকা ( চন্দ্র: উপ:/১)। বালক প্রতাপের গলায় বালিকা শৈবলিনী 
কখনো বা মাল! পরাত, কখন ব। নানারকম ছেলেমানুষী করত। কিন্তু সমস্ত ছেলে- 
মানুষীর মধ্যেও ছুটি হৃদয়ের গভীর অন্গরাগের পরিচয় পাওয়৷ যায়। 

বিজনে ( কপাঃ ১/৩)। নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত নবকুমারের সামনে নেমে 
এসেছে রাত্রি শুগাবহ অন্ধকার । বায়রনের “ডন জুয়ান' কাব্যের নায়ক ডন জুয়ান- 
এর বন্দিত্বের অসহায় অবস্থার একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে ।__ 
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বিষ্ভাধরী (ইন্দিরা ১৯ পরিঃ)। স্বামীর জেরার উত্তরে ইন্দি্দর নজেকে শাপগ্রস্তা 
বিদ্ভাধরী বলে পরিচয় দিয়েছে । এই পরিচ্ছে্দে রসিকতা সম্ভাব্যতার সীম! ছাড়িয়ে 
অলৌকিকতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে । 

বিষ্ভাধরীর অন্তর্থান (ইন্দিরা ২০শ পরিঃ)। ইন্দিরা ও তার স্বামী ইন্দিরার 
পিতৃগৃহে এসেছে । সেখানে স্বামী জানতে পারলেন যে কুমুদিনী বিগ্ভাধরী নয়, সে-ই 
ইন্দির]। 

বিধব! (ছুর্গেঃ ২/৫ )। বিধবা! বিমলা স্বামীহত্যার প্রতিশোধ কামনায় কত্‌লু খার 
অন্দরে প্রবেশ করার জন্য ওসমানকে একখানি পত্র দিয়েছে । 

বিন। সৃতার হার (ম্বণাঃ 91২ )। মনোরমা যখন বিনা সুতার হার গাথছিল, 
তখন পশুপতি তাকে গোপনে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু মনোরম! কিছুই 
উত্তর দিল না। 
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বিবাহে বিকল্প (রাজ: ৩য় খও)। তৃতীয় খণ্ডে মোট দশটি পরিচ্ছেদ । 
চঞ্চলকুমাীকে উরঙ্গজেব বিবাহ করার জন্ত সেন! পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে চঞ্চলকুমারী 
বিবাহের বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন রাজসিংহের সঙ্গে । 

বিবি পাগুব (ইন্দিরা ৮ম পরিঃ)। ইন্দিরা রদ্ধনে সকলকে সন্ত করল। 
ভ্রোপদীর রান্নার নুখ্যাতি ছিল। তাই স্থভাষিণী পরিহাসের সঙ্গে ইন্দিরাকে “বিৰি 
পাওব' আখ্য! দান করেছে। 

বিমলার পত্র ( দুর্গে: ২/৬)। ওসমানকে প্রদত্ত বিমলাঁর পত্র দ্বারা জানা গেল, 
বাল্যকালে ওসমানকে দক্থার অপহরণের হাত থেকে বিমলাই বাচিয়েছিল। বিমলার 
পূর্ব পরিচয়ও এখানে রয়েছে । 

বিমলার পন্ত্র সমাপ্ত ( ছুগেঃ ২/৭ ) বিমলার পক্রপাঠ সমাপ্ত ক'বে ওসমান 
তার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতীবশতঃ কত.লু খার জন্মদিনের উৎসবে তার প্রবেশের ব্যবস্থা 
ক'রে দিল। | 

বিমলার মন্ত্রণা (দুর্গেঃ ১/৮)। তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের বিবাহ দেবার 
জন্য বিমলা অভিরাম স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছে । 

*বিষবৃক্ষ ॥ বহ্ছিম “বিষবৃক্ষ” উপন্যাস রচনা করলেন, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের 
জগতে এক অমৃতময় বৃক্ষের জন্ম হল। বঙ্কিম তার “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে বাংল! সামীজিক 
উপন্যাসের যে দিগন্ত উন্মোচিত করলেন, বর্তমানে তা বিচির রঙে স্থশোভিত। 

প্রথম প্রকাশ ও বিভিন্ন সংস্করণ 2 বহ্ছিমচন্ত্রে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশের 
সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' উপন্তাসও ধারাবাহিকভাবে এই প্রত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল । ১২৭৯ 
সালের বৈশাখ থেকে ফাল্তন মাস পর্ষস্ত মোট এগারো সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত 
হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১লা জুন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 
আখ্যাপত্রটি এপ- _“বিষবৃক্ষ/উপন্যাস ||প্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত ॥/কাটালপাড়া ॥ 
বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত 1/১২৮০ || 

বস্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির আটটি সংস্করণ হয়। ১ম সং--১২৮* বঙ্গাব্জ 
(১৮৭৩ শ্রীঃ ১লা জুন ) পৃ. ২১৩, ২য় সং--১২৮২ বঙ্গাব্খ (২১৪ পৃ. ), ৩য় সং--১৮৮০ 
গ্রীঃ (২১২ পৃ. ), ৪র্থ সং--১২৮৮ বঙ্গাব্ষ (২১২ পু. ), ৫ম সং-_তারিখ জানা যায়নি, 
৬ষ্ট সং_-১৮৮৭ খ্রীঃ (২৪৯ পৃ.), ৭ম সং--১৮৯০ শ্রীঃ (২৪৯ পৃ.) ও ৮ম সং-_ 
১৮৭২ খ্রীঃ (২৪৮ পৃ. )। 

প্রথম সংস্করণে পত্রিকায় - প্রকাশিত আখ্যানেরই পুনমুপ্রণ হয়। তারপর প্রতি 
সংস্করণে কিছু কিছু পাঠ বদল হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য । দেবেন্তর-হীরা। 
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সম্পফিত কাহিনীতেই বিশেষ পরিবর্তন দ্বেখা যায়। হীরার ছুঃসাহসিকা বৃত্তি কিছুটা 
সংযত করা হয়েছে এবং কয়েকটি ছড়া ও গান বাদ 2দওয়। হয়েছে। (দ্রঃ উপন্তাস- 
সাহিত্যে বন্ধিম- প্রফুল্লক্মার দাশগুপ্ত, পূ. ৪৪১-_৪৪৭ )। 

“বিষবৃক্ষ' প্রকাশকালে বঙ্ধিম মূশিদাবারদে কর্মরত। সম্ভবতঃ এখানেই উপন্যাসটি 
লিখিত হয়। বন্ধিমের বয়স তখন আমন্মানিক ৩৫ বৎসর। 

“বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে বন্ধিম রোমান্স ও ইতিহাসের স্বপ্ললোক থেকে মাটির পৃথিবীতে 
নেমে এসেছেন। এরকমটি কেন হল, তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে 
অনুমান করা চলে যে, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সংস্কারকদের দ্বারা! বাংলা! মমাজ-জীবনে 
যে পরিবর্তন দেখ! দিচ্ছিল, তাই বস্কিমচন্দ্রকে সামাজিক উপন্যাস রচনা করতে প্রেরণা 
দিয়েছিল। বিধবা বিবাহ-সমস্তা যে বঙ্কিমকে ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রমাণ বিষবৃক্ষে 
আছে। কুন্দ বিধবা, হীর! বিধবা__এই দুজনের সমন্যাই প্রধান। তারাচরণের মা 
শ্রমতীও বিধবা ছিল এবং তার চরিত্র দুষ্ট হয়েছিল । এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, 
বঙ্কিম বিধব1 বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। 

“বিষবৃক্ষণ উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে সভ্য ঘটনার সম্পর্ক “বিষবৃক্ষণ 
উপন্যাসের বিষয়-বস্তৃতে বঙ্কিম যেমন মাটির কাছাকাছি এসেছেন, তেমনি কোন কোন 
চরিত্র তীর ব্যক্তিগত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার “বঙ্কিম প্রসঙ্গে 
লিখেছেন_-তিনি বঙ্ষিঘকে জিজ্ঞান। করেন সত্যহ কি বিষবৃক্ষে কিছু বাস্তব ছবি আছে? 
তার উত্তরে বঙ্কিম বলেন__-“কতক সত্য বই কি, তবে আমলের উপর অনেক বং 
ফলাইতে হুইয়াছে।' 

নবীনচন্দ্র সেন “আমার জীবন" ( *য ভাগ )-এ লেখেন, স্থ্ধম্খীর চবিত্র বহ্কিমের স্ত্রীর 
প্রতিচ্ছবি । ১৮৭৭ খ্রীঃ তিনি যখন কাঠালপাভায় বস্কিমচন্দ্রের 5 * সাক্ষাৎ করতে যান, 
তখন নখীনচন্দ্র তার রচনা থেকে পাঠ করতে অন্রোধ জানান । “তিনি কি পড়িবেন 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমি বলিলাম__“বিষবৃক্ষ” । তিনি-_-কোন্‌ স্থান 
পড়িব? আমি--থে স্থান আপনার অভিরুচি।' তিনি “বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে 
কমলমণির কাছে স্ূ্ধমুখী তাহার পতিপ্রাণত৷ দেখাইয়া পত্র লিখিযাছেন সে স্থান পড়িতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পড়িয়া কার্য! ফেলিলেন এবং বলিলেন__“বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে 
পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।” আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই 
বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই -শহাকে “নভেলিষ্ট, করিয়াছে। তিনিই 
হু্যম্খী।' ( আমার জীবন, ২য় ভাগ ; পৃঃ ৩৬৬ )। 

বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি তার প্রিয় বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের নামে উৎমর্গ 
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করেপগ। উৎনর্গপত্রে লেখ! ছিল- “কাব্যপ্রিয়/পগ্ডিতাগ্রগণ্য/শ্রীযুক্তবাধু জগনীশনাথ 
রায়/ছুহত্ষরকে/এই গ্রস্থ/বন্ধুত্ত ও নেহের চিহৃম্বরূপ/অপিত হইল । এই জগনদদীশনাথ 
বায় সম্বন্ধে 'বঙ্কিম-জীবনী'তে শচীশচন্দ্র লেখেন-_-“বিষবৃক্ষে' হরদ্দেব ঘোষালের নামে যে 
পত্রগুলি আছে, সেগুলি জগদীশনাথ রায়ের লেখা । 

কাহিনী 2 নগেন্দ্রনাথ দত্ত গোবিন্দপুরের সম্পন্ন জমিদার । তাঁর প্রিয়তম! পত্বী 
ুর্ঘমখী। নগেন্দর একবার নৌকাযোগে কলকাতায় আসছিলেন। পথিমধ্যে ঝড়- 
জলের জন্য এক গ্রামের জীর্ণ এক প্রানাদদে আশ্রয় গ্রহণ করেন । সেখানে এক বৃদ্ধের 
মৃত্যু হয়। বৃদ্ধের একমাত্র বালিকা! কন্া কুন্দকে তার মেসোর কাছে পৌছে দেবার 
জন্য তিনি কলকাতায় আনলেন। কিন্তু কুন্দর মেসোর কোন সন্ধান পাওয়া গেল 
না। অগত্যা কুন্দ নগেনজ্দের উপর এসে পড়ল। নগেন্দ্র দিনকতক কলকাতায় ভ্মী 
ও ভঙ্মীপতি--কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে কাটিয়ে কুন্দকে নিয়ে স্বগৃহে ফিরলেন। 
কুর্ধমুখীর চেষ্টায় তার এক সম্পকিত ভ্রাতা তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ 
হল। কিন্তু বিবাহের তিন বছর পরেই কুন্দ হল বিধবা । সে নগেন্রের পরিবাবেই 
আশ্রয় নিল। 

কিন্তু ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্র ও কুন্দ পরস্পর আসক্ত হল। ্ৃ্যমুখীও সেটা অনুভব ক'রে 
মরমে মরে গেলেন। কুন্দ স্ুর্ধমুখীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিজেকে দমন করার চেষ্টায় 
একদিন নগেন্দের গৃহত্যাগ করল। সে আশ্রয় নিল নগেন্দের বাড়ীর এক কুটাল। 
দাঁপী হীরার গৃহে । হীরা চায় হুর্মুখীর গৃহে অশাস্তি আনতে । সে আবার পার্বতী 
গ্রামের মদ্যপ জমিদার দেবেন্দ্রকে ভালবেসে ফেলেছে । দেবেন কুন্দনন্দিনীর জন্য 
পাগল। তাই কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশসাধনও হীরার একটি উদ্দেশ্য । 

হীরার চেষ্টায় নগেন্দ্র-হুর্ঘমুখীর সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে বিষময় হয়ে উঠল । তারপর কুন্দ 
একদিন যখন নগেন্দ্রকে গোপনে দেখতে গেল, তখন ধরা পড়ল। কুর্ধমুখী দেখলেন, 
কুন্দ এখন নগেন্দরের প্রাণ । স্বামীর আনন্দবিধানের জন্য নগেন্দের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ 
দিয়ে গূর্যমুখী একদিন গৃহত্যাগ করলেন। পৎবিষ্টা মৃতপ্রায় হ্ুর্যমুখীকে উদ্ধার ক'রে, 
এক ব্রহ্মচারী তাকে সুস্থ ক'রে তুললেন। এদিকে নগেন্দ্রও স্র্যমুখীর গৃহত্যাগ বুঝতে 
পারলেন__হুর্ধমুখীই তার সর্বন্খের মূল ছিল। তিনিও সুর্ঘমুখীর খোজে বেরিয়ে 
পড়লেন। হুতভাগিনী কুন্দ একাকী পভে রইল দত্তবাড়ীতে। দীর্ঘকাল পরে আবার 
দত্তবাড়ীতে নগেন্্র-হূর্মমখীর মিলন হল। কিন্তু তখনই হীরার দেওয়! বিষ খেয়ে কুন্দ 
আত্মহত্যা করল। অপরদিকে হীরাও পাগল হয়ে গেল এবং দেবেন্দ্র বিষময় 
মৃত্যুবরণ করল। 


১৩২ 


কাহিনী বিষ্লেন্ধণ 2 বিষরৃক্ষের এই কাহিনীর মধ্যে ছুটি কাহিনী বয়েছে__ঞকটি 
নগেন্দ্র-কূর্ধমুখী-কুন্দের, অন্যটি হীরা-দেবেন্দ্রের। কিন্তু কাহিনী ছুটি পরম্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। বঙ্কিম উপন্যাসে মূল কাহিনী এবং উপকাহিনীর এমন নিবিড় সংমিশ্রণ এই 
প্রথম । “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে বঙ্কিম যেভাবে গঠন-কৌশলের সুষ্ঠ পরিকল্পনার পরিচয় 
দিয়েছেন, তা শ্রেষ্ঠ পন্যাসিকের কৃতিত্ব বহন করে। 

উপন্যাসের পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ঘটনা-_ নগেন্্র ও কুন্দের বিবাহ 
পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ-__এই মধ্যবর্তাঁ পরিচ্ছেদে সন্গিবেশিত। উপন্যাসের প্রথমেই কুন্দের 
মাতার স্বপ্রদর্শন ঘটন! ছারা উপন্যাসের গঠন-কৌশলে নৃতনত্বের আমদানি করা হয়েছে। 
তাছাড়া, এই উপন্যাসের পত্র-ব্যবহারের বাহুল্য লক্ষণীয়। পত্রগুলির গুরুত্বও অসীম । 
এগুলির দ্বার পত্রপ্রেরকের মনোভাব সুস্াভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে । উপন্যাসের ঘটনা- 
গুলি দৃঢ়বদ্ধ। তবে তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহকালে তিন বছরের জন্য কাহিনীর 
গতি স্তব্ধ হয়েছে। তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ ও কুন্দের বিধবা! হওয়ার ঘটনাটির 
খুব বেশি প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না । কুন্দনন্দিনীর বিষপানের ঘটনাটিকে অনেকে 
নিন্দা করেছেন । স্বয়ং বঙ্িমচন্দ্রও নাকি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন-_“কুন্দনন্দিনীর 
বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিকুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।” কুন্দের স্বপ্রদর্শনের ঘটনাগুলি 
কিছুটা অলৌকিক হলেও উপন্যাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। দেবেন্দ্র বৈষ্বীবেশে 
নগেন্দ্রের অস্তঃপুরে যাতাযাত কিছুট। অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। 

কাহিনীকাঁল হ “বিষবৃক্ষে'র কাহিনীকাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কারণ 
এতে বিগ্ভাসাগর-প্রবত্তিত বিধবা-বিবাহ, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি যেমন উল্লেখ আছে, 
তেমনি সুর্ষমুখীর স্বামীগৃহ নির্মাণের ফলকে খোদিত আছে-_এহ গৃহস্থাপনা হয় ১৯১০ 
সম্বংসরে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে । বিষবৃক্ষের ঘটনার পরিসীমা অনধিক ৫ বৎসর 

বর্ণনারীতি £ “বিষবৃক্ষে'র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর বর্ণনা-রীতিতেও বন্ধিম 
সহজ-সরল সুরের বিন্যাস করেছেন। অনাড়ম্বর শব-যোজনা ও বর্ণনার শ্বাভাবিকতা 
দ্বারা তিনি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য । যেমন-_এই বধার চিত্রটি 
কত অনাড়ম্বর, অথচ কত গভীর-_“বর্যাকাল। বড় ছুর্দিন। সমস্ত দিন বু 
হুইয়াছে। একবারও স্র্যোদয় হয় নাই । আকাশ মেঘে ঢাকা |” 

হান্তরস 2 “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হাম্বল সৃষ্টিতে বঙ্কিম যথে্ট কতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। হীরার আইর “ইষ্টিরসে” “কে্টরসের' বিধানলাভ সত্যই কৌতুকপ্রদ । 

নামকরণের তাৎপর্য £$ “বিষবৃক্ষে'র নামকরণের তাৎপর্য বন্ধিম নিজেই গ্রন্থের 
“উনব্রিংশ পরিচ্ছেদ $ বিষবৃক্ষ কি?”-এর মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। রিপুর প্রাবল্য হল 


১২০৩ 


বিষবৃক্ষের বীজ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই বীজ নিহিত আছে। কিন্ত যাদের 
চিত্তসংযম নাটু তাদের ক্ষেত্রে এই বীজ উপ্ত হয় ও বৃদ্ধি পায়। নগেন্রের অশেষ 
গুণ থাকা সত্বেও চিত্তসংযমের অভাবে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে বিষময় ফল 
ভোগ করতে হয়েছে । কুন্দের পক্ষেও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ চিত্তদৌর্বল্যের প্রকাশ । 
হুর্যমুখীর দোষ কি? কুন্দকে প্রশ্রয় দান! হীরা-দেবেন্দ্ের দোষ অবর্ণনীয়। তাই 
সকলকেই কম-বেশি শাস্তি পেতে হয়েছে। কুন্দের শাস্তি মৃত্যুতে যত না হয়েছে, 
তার চেয়ে বেশি হয়েছে তার প্রতি নগেন্দ্রের উপেক্ষায়। স্ুর্ঘমুখীর শাস্তি গৃহত্যাগের 
পর। নগেন্দ্রের শাস্তি আজীবন কুনের স্বৃতিভার বহনে । হীরা-দেবেন্রের শাস্তি 
অনেকটা 78815 অপেক্ষা 080796০ হয়ে পড়েছে । 

বিষবৃক্ষের রূপান্তর ঃ বন্ধিমের অন্যান্ত উপন্যাসের মত “বিষবুক্ষ”-ও বিভিন্ন ভাষায় 
অনূর্দিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে "[1)6 01500. "766" নামে ইংরাজীতে অন্ুবার্দ করেন 
মিরিয়াম এস্‌. নাইট । এর ভূমিকা লেখেন_স্তার এডউইন আনন্ড। তিনি 
উপন্তাসখানির বিশেষ প্রশংসা করেন । এছাড়া “বঙ্কিম-জীবনী” থেকে জানা যায়__ 
“[1)০ 00106 0৫ [45, নামে বিষবৃক্ষের অংশবিশেষ বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদ করেন 
ছোটলাট ইলিয়ট সাহেবের পত্বীকে উপহার দেওয়ার জন্য । অনুবাদটির কিয়দংশ 
পাওয়া গেছে। ১৮০৯১ গ্রীষ্টাব্ে শিয়ালকোট থেকে ও 059967-এর হিন্দুস্থানী 
অনুবাদ 291" বের হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবে স্টকৃহল্ম থেকে গ্রন্থটির সুইডিশ অনুবাদ 
প্রকাশিত হয় ৭০ £16069.77996৮ নামে । “বিষবুক্ষে'র নাট্যরূপ দেন রসরাজ 
অমৃতলাল বস্থু। 

বিষবুক্ষ” নিঃসন্দেহে বস্থিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । এই উপন্যাসের দ্বারা বাংল! সাহিত্যে 
অমৃত ফলেছে। 

বিষবৃক্ষ কি? (বিষঃ ২৯ পরিঃ)। এই পরিচ্ছেদে বন্ধিম বিষবৃক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করেছেন। এর দ্বারা একদিকে যেমন গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য বণিত হয়েছে 
অন্যদিকে তেমনি তার নীতিবাদী মনোভাবও প্রকাশিত হয়ে পডেছে। 

বিববৃক্ষের ফল (বিষঃ ৩২ পরিঃ )। ত্থর্ধমুখীকে হারিয়ে নগেন্দের মনে কুন্দের 
প্রতি যে তীব্র বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে, তা নগেন্দ্রের বন্ধু হরদেব ঘোষালের সঙ্গে কয়েকটি 
পত্জ-বিনিময়ের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। 

বিস্ৃলী পিঞ্জরে (মৃণাঃ ৪/৩ )। মনোরমা পশুপতিকে জানাল যে, সে-ই তার 
পূর্ব-বিবাহিতা স্ত্রী। পশ্জুপতিও আজ মনোরমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হল না। সমস্ত 
ফরজ! বন্ধ ক'রে বন্দিনী-করল। 


১৩৪ 


বীর পঞ্চমী (ছর্গেঃ ১১৭)। এই পরিচ্ছেদে জগৎসিংহকে নিয়ে বিমল! গড়- 
মান্দারণ দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। জগৎসিংহ একজন অনুসরণকারীকে হত্যা 
করার জন্য বিমলার কাছ থেকে অস্ত্র চাইলে, বিমল প্রহরীর কাছ থেকে এই বলে অস্ত 
চাইলেন__-“আজ আমার বীর পঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয় ; তাহাতে বাত্রে 
অস্ত্র পূজা করিতে হয়; আমি পুত্র কামনা করি--" 1” 

বুড়ি বড় সতর্ক (রাজ: ১/৪)। ছবি-বিক্রেত্রী বুড়ী যাতে রাজকুমাবীর 
চিত্রদলনের কাহিনী। দ্রিলীতে কাউকে না বলে, তার জন্য রাঁজকুমারীর সখী তাকে কিছু 
বখশিশ করেছিল । কিন্ত বুড়ী তার পুত্রের কাছে কথাটি বলার জন্য ছট্ফটু করতে 
লাগল। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল। 

ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত (ইন্দিরা ১৮ পরিঃ)। ইন্দিরা স্বামীর সঙ্গে 
কথোপকথনে, ইন্দিরা-সন্বন্ধীয় বিবিধ ঘটনার এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছে যে, তার 
স্বামীর মনে হয়েছে__হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী ।, 

ভালবাসা চিন্হন্বঙ্ীপ (বিষঃ ৩৩ পরিঃ)। নগেন্দররের বাড়ী ছাড়ার পর 
হীরাই প্রকৃতপক্ষে দত্তবাড়ীর কত্রাঁ। একদিন সে যখন লতামগুপে শুয়েছিল, তখন 
দেবেন্দ্র কুন্দের আশায় সেখানে আসে । এটা হীরার মোটেই ভাল লাগে না । তাই সে 
দারোয়ানদের দিয়ে দেবেন্দ্কে প্রহার দিয়ে তার শিঠে ভালবাসার চিহ্ন রেখে দেয় । 

ভিখারিণী (মুণাঃ ১/৩) গিরিজায়া নামে একজন ভিখারিণীর গানে আকৃই 
হয়ে মুণালিনী তাকে ডেকে আনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এ নারী হেমচন্দ্রে 
প্রেরিত। তাই তিনিও কৌশলে গিরিজায়ার মারফত হেমচন্ত্রকে সংবাদ পাঠালেন। 

ভীম! পুক্ষরিণী (চন্দ্রঃ ১/২)1 ভীম নামক এক পুষ্ট তে শৈবলিনী যখন 
তার সথী সুন্দরীর সঙ্গে সান করছিলেন, তখন লরেন্স ফস্টর নামে এক ইংরেজ তার 
রূপে মুগ্ধ হন্সেন। 

ভূতপুর্বে ( কপাঃ ৩/১)। এখানে কিঞ্চিৎ এতিহাসিক ঘটনা পরিবেশিত 
হয়েছে । মতিবিবি বা লুখফউন্নিসা বাল্যপখী মেহেরউন্নিলার সম্রাজ্জী হওয়ায় বাধা দান 
করছে । মতিবিবি মেহের-এব দাসীরূপে বাচতে চায় না। তাই শ্রীহর্ধ-রচিত 'বত্বাবলী: 
নাটকের প্রথম অস্ক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে__“কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ,” অর্থাৎ 
তৃত্যভাব বড়ই কষ্টদায়ক । নাটকের উক্তিটি রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণেব । তিনি রাজার 
উপকারের জন্যই রাজার অনভিপ্রেত অনেক কাজ করেছেন, অথচ সব্দাই রাজার কাছ 
থেকে শাস্তির ভয়, তাই এব্সপ মন্তব্য । 

মতিবিবির দাসীত্ব স্বীকার না করার কারণ অবশ্ঠ অন্য । 
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সার পর উদ্ধোগ (ছুখেঃ ১/১০ )। বিমল! পূর্বকখামত জগৎসিংহের সঙ্গে 
শৈঙ্লেশ্বরের মন্দিরে পুনরায় সাক্ষাৎ করতে যাবার জন্ত তৈরি হচ্ছেন। এর পূর্বে 
দ্লগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহের জন্য তিনি অভিরাম স্বামীর সক্কে মন্্রণা করেছিলেন 
রলে, এ পরিচ্ছেদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। 

মবারক ও দরিয়া! ভল্মীভূত (রাজঃ ৮/১৫)। মবারকের সাহায্যে পুনরায় 
সুদলমান সেনা পরাজিত হল। দরিয়ার গুলিতে মবারক মারা গেলেন। শাহজাদী 
সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 

মবারকের দ্বাহুনারস্ত (রাজ: ৮/১৩ )। মবারক জেব-উন্নিসাকে গ্রহণ করলেও 
দ্বরিয়াকে ভুলতে পারেননি । এমন সময় পাগলী দরিয়াকে দেখে বুঝলেন যে তাঁকে 
মরতেই হবে। 

অহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত (মৃণাঃ ৪/১৩)। যে যবন মহম্মদ আলি পশুপতিকে 
লোভ দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতকতায় উৎসাহিত করেছিল, সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিস্ 
করবার জন্য বন্দী পশুপতিকে মুক্ত ক'রে দিল। 

মহ্াসমর ( বিষ: ১৩ পরিঃ )। হৃুর্ধমুখীর আমন্ত্রণে কমলমণি গোবিন্দপুরে আসার 
জন্য শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের মধুর কলহ মহাসমর 
ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মহাসমরে একমাত্র শিশ্তপুত্র সতীশচন্দ্রের ভূমিকাও 
নিতাস্ত কম নয়। 

মাণিকল্গাল (রাজ: ৩/৪)। ডাকাতদ্লকে রাণা রাজসিংহ একাকী পরাস্ত 
করলেন। সেই দলের একজন মাণিকলাল রক্ষা পেল। মাণিকলাল মহারাঁণাকে 
কথ! দিল, মহারাণার জন্য সে সাধ্যমত কাজ করবে। 

মাভাজীকি জয় (রাজ: ৩/৬)। রাজসিংহ রাজধানীতে না ফিরে উদ্য়পুরের 
দিকে চললেন। এমন সময় রাজসিংহের সৈম্তসামস্ত “মাতাজীকি জয়' বলে রাপার সঙ্গে 
এসে মিলিত হল। 

মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণ স্মরণ (রাজ: ৩1৩)। অনস্ত মিশ্র রাজসিংহের কাছে 
ধাবার পথে ডাকাতের হাতে পড়ে ভয়ে নারায়ণ স্মরণ করতে লাগলেন । 

মুক্ত (মৃপাঃ ২/১১)। পশুপতির গৃহে বন্দী হেমচন্্রকে মনোরমা মুক্ত করে 
জানাল যে, সে যেন সাবধানে থাকে, কারণ আজ রাত্রে তাকে হত্য। করার চেষ্টা 


কুন! হবে। 
মুক্তকণ্ঠ (দুর্গে: ২১৫)। জগৎসিংহ এবং আয়েষা যখন অন্তরক্গভাবে কথাবার্তা 


বলছিলেন, তখন ওসমান এসে তা দেখে ঈর্ধ্যা গ্রকাশ করলেন। তাতে আয়েবাও 
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ক্রোধে ওসমানকে শুনিয়ে যুক্তকঠে শ্বীকার করলেন যে_ তার একমাত্র দয়েশ্বর 
জগৎসিংহ। 

গ্মৃণালিনী ॥ গ্রন্থ-পরিচয় £ 'মুণালিনী" বস্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্তান। গ্রন্থটি 
১৮৬৯ শ্রীষ্টাকে নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে শচীশচন্ 
চট্টোপাধ্যায় “বস্কিম-জীবনী'তে বলেন__“আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশমাস মাত্র ছিলেন। 
সেই দশমাসের [ ১৮৬৭ আগষ্ট হইতে ১৮৬৮ জুন] ভিতর তিনি মুণালিনী লিখিয়া 
শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খুষ্টাবের জুন মাস হইতে তিনি ছয়মাসের ছুটী লইলেন। 
ছুটীর কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মুণালিনীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনে 
অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া 
গেলেন। ...." মুণালিনী মুক্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছিল। 
অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আসমিলেন ; তথনও মুণালিনী ছাপা শেষ হয় 
নাই। অবশেষে ১৮৬৯ থুষ্টাব্ের নবেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্ধিমচন্ত্র 
বহুরমপুত্রে ৮1৬1 গেলেন ।” 

'মণালিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়নি। 

আখ্যায়িকাপত্রে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ছিল ।-_“বিভধষি চকারমণিবু তানাং/মৃণালিনী 
হৈমমিবোপরাগম্” । উৎসর্গপত্রে বস্ধিমচন্দ্র লেখেন__“বঙ্গকবিকুলতিলক্য্রীযুক্ত বাবু 
দীনবন্ধু মিত্র/ম্হত্প্রধানকে|এই গ্রন্থ/প্রণয়োপহারম্বরূপ/উৎসর্গ করিলাম । 

স্বণালিনীর এতিহাসিক পটতৃমিক। £ 'ম্বণাপিনী উপন্যাসে একটি এঁতিহাসিক 
পটভূমিকা আছে। সে ইতিহাস হল যবনহস্তে বাংলাদেশে সেন রাজত্বের অবসানের 
ইতিহাস। মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহীর ছার] বঙ্গাবজয় সম্পন্ন হু হল--এই ঘটনাকে 
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে মনে করতেন। বঙ্ষিমচন্্র 
এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই ঘটনার একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন 
“মণালিনী” উপন্যাসে । ঘটনার কিছু বিরৃতিসাধন করলেও মোটামুটি তিনি ইতিহাসের 
কাঠামোটি ঠিক রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ইতিহাস সংগ্রহ করেন আবু ওমার 
মিন্হাজউদ্দিন-এর 'তাবাকৎ-ই-নসিবি' নামক গ্রন্থ ও স্টুয়াট সাহেবের অন্বাছ 
থেকে । এতে আছে-_ 
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অবশ্য, নদীয়া কিছুদিন বখ.তিয়ারের অধীন থাকার পর আবার সেনরাজাদের হস্তগত 
হয়। পরবর্তী কালের এঁতিহাসিকর্দের মতে বঙ্গজয়ের প্রধান গৌরব বখ.তিয়ারের 
পুত্র ইখ.তিয়ারউদ্দিন মহম্মদেরই প্রাপ্য। 

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসকে অনুসরণ ক'রে “্মণালিনী” উপন্যাস রচনা 
করতে প্রবৃত্ত হন, তাকে অধিকাংশ স্থলেই যথাযথ রেখেছেন। কিন্তু দেশপ্রেমের 
চেতনা ও আত্মমর্ধাদাবোধ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে তীকে বাধ্য করেছিল। 
তার মধ্যে প্রধান হল-__পশুপতি কর্তৃক অন্তর্থাতী কার্যকলাপ ৷ পশুপতি কাল্পনিক হতে 
পারে, কিন্তু তার উপস্থিতি ইতিহাস-সমধিত। 

বঙ্কিমজজ্্র নিজ দুরদৃষ্টিবলে যে মিন্হাজউদ্দিন-এর বর্ণনাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, 
পরবর্তী কালের এঁতিহাসিকরা তার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস মধ্যেই 
লিখেছেন--“ষষ্টি বসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্। মিন্হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। 
ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কেজানে? যখন মনুষ্তের লিখিত চিত্রে 
সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের 
হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুস্ত মৃষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত 
সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শক্রহস্তে 
চিত্রফলক 1” (৪18) 

কাহিনী ও ঘটনাবিষ্যাস £ 'মণালিনী' উপচ্তাসে ছুটি কাহিনী পাশাপাশি 
চলেছে। একটি হল হেমচন্তর-মুণালিনী কাহিনী অন্যটি পশুপতি-মনোরম! কাহিনী । 

বখতিয়ার খিল্জি মগধরাজ্য অধিকার করলে, মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র, গুরু 
মাধবাচার্ধের প্ররোচনায় দেশ থেকে যবন-বিতারনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। 
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পাছে এই কাজে বিস্ব ঘটে এইজন্য মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী ম্বণালিনীকে তার এক 
শিল্কের বাড়ী লুকিয়ে রাখেন। হেমচন্দ্র গিরিজায়া নামে একজন বৈষ্ণবীকে দিয়ে 
মুণালিনীর খোজ করান। খোজ পাওয়ার পরই কিন্তু মাধবাচার্ষের আদেশে হেমচন্দ্রকে 
নবদ্ধীপে চলে আসতে হয়। ওদিকে মুণাজিনীর আশ্রয়দাতার পুত্র মুণালিনীর প্রতি 
অসদ্যবহার করায়, মৃণালিনীকে সে গুহ ত্যাগ করতে হয়। মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে 
নবছীপে আসে । এদিকে নবদ্বীপে তখন সেনরাজা বুদ্ধ । তিনি ধর্মীধিকার পশুপতির 
হাতের ক্রীড়নক মাত্র । পশুপতিই কার্ধতঃ রাজ্যেশ্বর। তিনি যবনদের সঙ্গে দূতবিনিময় 
করছেন, তাদের সাহায্যে নিজে মিংহাননে বস্বার জন্য । পশুপতি দেশকে ভালবাসেন 
ঠিকই, কিন্তু তিনি রাজা হতে চান তীর প্রণয়িনী বিধবা মনোরমাকে বিবাহের পথ 
স্থগম করার জন্য । 

এই মনোরমা এক আশ্চর্য বালিকা । সে কথনে! সরল! বালিকা, কখনো যুবতী, 
কখনো প্রৌঢা । এদের গৃহেই হেমচন্দ্র আছেন। হেমচন্দ্র একে ভগিনীর মত স্ষেহ 
করেন। মনোরমার সধত্র অবাধ যাতায়াত। কখনো সে নিজন বনে বসে থাকে, 
আবার কখনো পশুপতির গৃহে যায়। পশুপতির কার্ধের প্রতি তার বিন্দুমাত্র সমর্থন 
নাই, কিন্তু আবার পশুপতিকে সে ছাড়তেও পারে না। একদিন মনোরম! প্রকাশ 
করল যে, সে জানতে পেরেছে সে বিধবা নয় । সে-ই পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। তার 
বাবা বিধবা হবার ভয়ে, তাকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল। এই কথ। 
জানিয়ে মনোরম পশুপতিকে যবন সাহায্যে রাজ্য অধিকার করবার মতলব ত্যাগ 
করতে বলল। কিন্তু তখন পশুপতি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন, তার আর ফেরবার 
পথ নেই। হেমচন্দ্র কিছ করবার আগেই পরিকল্পনামত ষোড়শ জ-।বোহী সেনাসমেত 
বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার ক'রে নিলেন । বুদ্ধ রাজা পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সন্ধি- 
মত যবনরা পশুপতিকে রাজ্য দিল না। তারা জানাল, আগে পশুপতিকে যবনধর্ম 
গ্রহণ করতে হবে, তবে রাজা পাবে। পশুপতি রাজী না হওয়ায় বন্দী হলেন। 
তারপর এক যবন সৈনিকের সাহাযো উদ্ধার পেলেন। কিন্তু পশুপতির তখন মনে 
পড়ল, তিনি মনোরমাকে তীর গুহে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন । সেখানে গিয়ে দেখেন 
গৃহটি অগ্নিকবলিত। দেই আগুনের মধ্যে পশুপতি প্রবেশ করলে জীবন্ত দগ্ধ হুলেন। 
এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পশুপতির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল । দাহকার্ধের সময় মনোরমা স্বামীর 
সঙ্গে সহমরণে গেল। 

হেমচন্দ্র ও মুণালিনীর মধো অনেক ভুল বোঝাবুঝির পর আবার মিলন হুল। 
জান! গেল, মবণালিনী ও হেমচন্দ্র পূর্ব থেকেই বিবাহিত। পশুপতির জমানো টাকা 
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নিয়ে, মাধবাচার্ধের খরামর্শে ভার! নৃতন জায়গায় নৃতন রাজ্য স্থাপন ক'রে নৃতন ক'রে 
যবন-বিরোধিতার প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন। 

আলোচনা £$ উপন্তাস মধ্যে যে ছুটি কাহিনী বণিত হয়েছে, তারা যে পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গী জড়িত এমন কথা! বলা যায় না। ছুটি কাহিনীর যোগন্ছত্র হিসাবে মনোরমাকে 
ব্যবহার করা হয়েছে। কাহিনী ছুটির মধ্যে কোন্টি মুখ্য ও কোন্টি গৌণ, তা! নির্ধারণ 
করা শক্ত । তবে হেমচন্দ্র মবপালিনীর কাহিনী দিয়ে যেভাবে উপন্যাসের স্ত্রপাত কর! 
হয়েছে এবং সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, তাতে মনে হয় লেখক এটিকেই মৃখ্য কাহিনী করতে 
চেয়েছিলেন। এই কাহিনীর নায়িকার নামান্ুারেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। 
পশুপতির কাহিনীর মধ্য দিয়ে যেমন বাংলার পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তেমনি 
হেমচন্দ্রের কাহিনীর মাধম্যে তিনি দেশ-উদ্ধারের স্বপ্নবীজ রোপণ করেছেন । 

ভুলব্রটি  “মুণালিনী” উপন্যাসে গঠনগত কিছু কিছু তুলক্রটি আছে। প্রথমতঃ, 
মনোরমা পশ্ুপতিকে তাদের পূর্বকাছিনী শোনাবার সময়ে বলেছে-__ একদিন জনার্দন 
যখন তার স্ত্রীকে গোপনে এসব কথা বলছিলেন তখন সে শুনেছে । কিন্ত মানোরমার 
জানা এবং না-জানার মধ্যে মাত্র তিনদিনের ব্যবধান । এই সামান্য সময়ের মধ্যে 
গতকাল কিংবা আজ শুনছি না বলে--এএকদিন' বলার সার্থকতা কি? তাছাড়া, 
মনোরম! এই সব কথা যেরূপ নিবিকারভাবে বলেছে, তাতেও মনে হয় না যে, ঘটনার 
আকন্মিকতা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। 

দ্বিতীয়তঃ, সথী মণিমালিনীর কানে কানে মুণালিনী কী বলেছে সে-কথা পাঠকের 
কাছে লেখক গোপন রেখেছেন, পরেও স্পষ্ট ক'রে বলে দেননি যে, সেকথা হল হেমচন্দ্রের 
সঙ্গে তার বিবাহের কথা । এরকম রহস্তময়তার কোন কারণ ছিল ন]। 

কাহিনীর কালসীম! ঃ “মণালিনী' উপন্যাসে যে সময়কার কাহিনী বপিত 
হয়েছে, তার কাল হল ত্রয়োদশ শতাবী। এঁতিহামিকর্দের মতে, ১২০২ শ্রীষ্টাব্দে 
বখ.তিয়ার খিল্জি বাংলা জয় করে। বঙ্কিম-বণিত কাহিনীর কালনীমা খুবই অল্প। 
প্রাবুটের দিনশেষে কাহিনীর স্থুরু হয়ে কাতিকে শেষ হয়েছে। 

থান ঃ 'ম্বপালিনী' উপন্তালে একটি নৃতনত্ব হল, সঙ্গীতের বাহুল্য । গিরিজায়া- 
সণালিনীর মাধ্যমে তিনি এই উপন্তাসে বহু গীত সন্নিবেশিত করেছেন। এই গীতের 
কতকগুলির মধ্যে কথোপকখনের রস সঞ্চারিত। “কণ্টকে গঠিল বিধি মুণাল অধমে' 
গানটি মুবণালিনীর পরিচয়-জ্ঞাপক | গানটিকে যেভাবে ম্বণালিনী-সন্ধানের কাজে লাগান 
হয়েছে তাতে চমৎকৃত হতে হয়। কতকগুলি গানে বৈষ্ণব পর্দাবলীর মাধ্যমে হেমচন্দ্র- 
ম্বণাঙিনীর বিরহ-মিলনের মনোভাবৰটি সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। 
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গন্ব-ব্যবার £ গিরিজায়া ও কয়েকজনের কথাবার্তায় অন্প্রাসের বাহুল্য দেখা! 
যায়। ' তাছাড়া, সংস্কৃত-ঘে'ষা শবেরও সাক্ষাৎ মেলে। 

হাম্তরস£ এই উপন্যাসে হান্তরস-হৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'গজপতি বিষ্ভাদিগ গজের' 
স্তর অতিক্রম ক'রে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। কথোপকথনে অন্ুপ্রাস-বহুল গছোর 
ব্যবহারে, জনার্দনের বধিরতায় এবং গিরিজায়ার আপনার সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গীতে 
হাস্তরসের উদ্রেক করা হয়েছে। 

চরিত্র ঃ “মবণালিনী' উপন্যামে চরিত্র-বর্ণনায় বন্ধিম বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেন নি। পশুপতি চৰিত্রটিই একমাত্র দোষে-গুণে জীবস্ত হয়ে উঠেছে । হেমচন্দ্রের 
চরিক্র-মাহাত্ম ক্রোধোন্মত্ততায় বিপর্বস্ত । মুণালিনী স্বামীপ্রেমের পঝাকাষ্ঠায় বিশেষত্ব- 
বজিতা এবং মনোরমা প্রহেলিকামাত্র। 

বিধবাবিবাহ 2 বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বহ্ছিমের চিস্তার স্থত্রপাত 'মুণালিনী? 
উপন্তাসেই। পশুপতি বলেছে-__“এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজের পরিত্যক্ত 
হইব) কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজ! হইব, তখন কে আমাকে ত্যাগ করিবে? যেমন” 
বল্লালসেন কৌলীন্তের নৃতন পদ্ধতি প্রচঙ্সিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা- 
পরিণয়ের নৃতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।” (২৯) 

স্বদেশপ্রেম 2 'মণালিনী' উপন্যাসের আরো! একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই উপন্যাসের 
মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্িমচন্দ্রের আবিভাৰ লক্ষ্য করি। সতের জন অশ্বারোহীব 
বঙ্গাধিকারের কলঙ্কজনক ইতিহাসের বেদনাবোধ থেকেই এই উপন্থাসের জন্ম । 
যবনগণের পর ইংরাজগণ আবার ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়েছে । পরাধীন ভারতবর্ষের 
গ্লাণি থেকে মুক্ত হবার জন্য বস্ধিম লিখলেন-_ “সেই দিন রাত্রিকাণন মহাবন হইতে 
বিংশতি সহুম্্র যবন আসিয়া নবছীপ প্লাবিত করিল। নবছীপ-জয় পম্পন্ন হইল। যে 
সুর্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহীর উদয় হইল না। আর।ক উদয় হইবে না? 
উদয় অস্ত উভয়ই ০ স্বাভাবিক নিয়ম !” (৪1৬) 

বিভিষ্প সংস্করণ 2 বন্ধিমের জীবিতকালে 'মুণালিনী'র দশটি সংস্করণ হয়।__ 
১ম সং--১৮৬৯ (২৪১ পৃঃ), ২য় সং-_-১৮৭১ (২৪১ পৃঃ), ৩য় সং--১৮৭৪ (১৯৫ পৃঃ), 
ওর্থ সং--১৮৭৮, ৫ম সং_-১৮৮০ (১৯১ পৃঃ ), ৬ষ্ঠ সং--১৮৮১ (১৯১ পৃঃ), ৭ম সং-_ 
১৮৮৩ (১৭৪ পৃঃ), ৮ম সং--১৮৮৬ (১৯৪ পৃঃ), ম্ম সং--১৮৯০ (২১৭ পৃ), ১০ম 
সং--১৮৯৩ (২৫৮ পৃঃ )। অন্যান্ত উপন্যাসের 'ত এই উপন্যাসেও বক্িমচন্দ্র বিভিন্ন 
সংস্করণে সংস্কারকার্য করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ প্রথম কয়েকটি সংস্করণে প্রথম- 
দিকে “হস্তীযুদ্ধ' 'গজহস্তা নামে ছুটি পরিচ্ছেদ্দে বখ.তিয়াবের হস্তিযুদ্ধ এবং হেমচন্দু 
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দ্বারা হস্তীবধ-এর ঘটনা বণিত হয়েছিল। এই ঘটনা বাদ দিয়ে তিনি সামান্ত উল্লেখমাজ 
করেন পরবর্তা সংস্করণে । এতে ক্ষতি না হয়ে, কাহিনীর গতি ভ্রুত হয়েছে। 

পরিবর্তন £ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উদ্যোগে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই ফেব্রুয়ারী 
জোড়ার্সাকোর স্তান্তালবাড়ীতে “ম্ণালিনী”র নাট্যক্ূপ সর্বপ্রথম প্রদশিত হয়। চু. 
912199. কর্তৃক হিন্দস্থানী অনুবাদ লক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্ীষ্টাবে। স্থরেন্র- 
মোহন ভট্টাচার্য “হেমচন্দ্র নাম দিয়ে 'ম্বণালিনী' উপন্যাসের পরবতী অংশ কল্পনা ক'রে 
উপন্তাস রচন1 করেন ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে। 

উপন্যাসের ৯ক থেকে খ্বণালিনী” যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, ম্বদেশপ্রেমের রঙ্গমঞ্চ 
বস্কিমের প্রথম আবিভাব হিসাবে এই উপন্যাসটি স্মরণযোগ্য । 

স্বণালিনীর লিপি (মুণাঃ ৩৮) মালিনী হেমন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
গিরিজায়ার হাত দিয়ে একটি লিপি পাঠাল। কিন্তু সে লিপি হেমচন্দ্র পাঠ না ক'রে 
ছিপ্ড়ে ফেগলেন এবং মুণালিনীকে 'কুলটা' বলে গালাগাল দ্বিলেন। মুণালিনী 
গিরিজায়ার কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 

মৃণালীনির সুখ কি? (মুণাঃ ৪/৮ )। গিরিজায়া ও মণালিনীর কথোপকথনে 
মুণালিনীর দুঃখের দিনেও হেমচন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বণিত হয়েছে । 

মেহেরজান (রাজ: ৩/৮)। মোগল সৈন্য চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য 
রূপনগরে এসে তাঁবু গেড়েছে। সেই তাবুর মধ্যে মেহেরজান নামে এক নর্তকার খুব 
খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল । এই,.মেহেরজান-ই দরিয়াবিবি। 

মোগল পাঠান (দুর্গে ১৩ )। মোগল-পাঠানের বিরোধের এতিহাসিক কাহিনী 
এই পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্ত | 

মোহ (দূর্গ: ২/১৪ ) মুছিতা তিলোত্তমাকে অসীম যত্বে আয়েষা সেবা দিয়ে 
সুস্থ ক'রে তুললেন। জগৎ্পিংহের কক্ষ থেকে তিলোত্তমার নির্গমনের সময় উভয়ে 
উভয়ের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যে, বোঝা যায় তাদের মধ্যে এখনো 
মোহ বিছ্যমান। 

মোহিভা (মুণাঃ ২/৯)। পশ্তপতির বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে 
মনোরমা প্রথমে রাগান্িত হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশুপতির ক্রন্দনে তার প্রতি অন্গরাগ 
প্রকাশ করেছে। 

মোহিনী (মবণাঃ ২/৮)-। মনোরমার প্রতি পশ্খপতি অনুরক্ত । এখানে পশুপতির 
চোখে মনোরমার মোহিনী মৃত ধরা পড়েছে। 
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'যবনদুত্ব__যমদুত বা (মণাঃ ৪/৪ )। যমদূতের ন্যায় যবনেরা রাজপুরীমধ্যে 
প্রবেশ করলে রাজ| পলায়ন করলেন । 

যবনবিপ্লীব (মৃণাঃ ৪1৭ )। নগরে যবনসেনার অত্যাচারে যখন অত্যন্ত শোচনীয় 
অবস্থা, তখন একাকী হেমচন্দর ছূর্শশাগ্রস্তের সেবা ক'রে বেড়াতে লাগলেন । এমন সময় 
মৃদ্য্ব ব্যোমকেশের সঙ্গে দ্বেখা হল। ব্যোমকেশের মুখ থেকে হেমচন্ত্র জানতে পারলেন 
মুণালিনী নিষ্কলঙ্কা । 

*্যুগলাহুরীয় ॥ গ্রন্থ-পরিচয় ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা “বঙ্গদর্শন, 
“যুগলান্গুরীয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। 
১ম সংস্করণের আখাপত্র--“যুগলাঙ্ুরীয়/উপন্যাস ||শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায় প্রণীত || 
কাটালপাড়া ।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত ॥ 
১২৮১ ||” 

বস্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির ৫টি সংস্করণ হয। ১ম সং--১২৮১ ( পৃ. ৩৬), ২য় 
ও ৩ধ সংশ্বণ মনে হয় “উপকথা” নামক পুস্তকের ১ম (১৮৭৭) ও ২য় (১৮৮১) 
সংস্করণের অন্তভুক্তত হয়। ৪র্থ সং--১৮৮৬ খ্রীঃ (পৃ. ৩৬), ৫ম সং--১৮৯৩ 
ঘীঃ (পৃ. ৫০ )। 

বিভিন্ন সংস্করণে গ্রস্থটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলেও তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নয়। প্রথম সংস্করণের ৩৬ পৃষ্ঠা, পঞ্চম সংস্করণে ৫০ পৃষ্ঠায় পরিণত হয । 

বূপান্তর ৪ 'যুগলাঙ্ুরীয়ে'র অনেকগুলি ইংরাজী অনুবাদ হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ডে 
বস্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 1006 ০ [২165 নামে অনুবাদ 
করেন। ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্ধে পি. এন. বস্থ ও মোরেনো-র অঞ্জব দ ']0591217501019 
প্রকাশিত হয়। জে. ডি. অগ্ডারসনের অনুবাদ আছে [00179 220. 000০1 5601195- 
এর মধ্যে । ডি. সি. রায়ের অন্ুবা-052 0 [17059 2$80. [২90177191)1, ১৯১৯ 
খীঃ প্রকাশিত হয়। কে. আর. ভাট ১৮৮০ শ্রীষ্টাব্ধে পাটনা থেকে খুগলাঙ্ধুরীয়ে'র হিন্দী 
অন্বার্দ বের করেন। 

আলোচন। 2 'যুগলাঙ্গুরীয়। আকারে ছোটগল্প হলেও, প্রকারে উপন্তাস। 
কাহিনীর মধ্যে অসম্ভব ঘটনার আধিক্য থাকলেও, দূর্কালের পটভূমিতে তাকে স্থাপন 
করার জন্য বেশ মানিয়ে গেছে। কাহিনীতে গল্পরসেরই প্রাধান্য । 

কাহিনী £ পুরন্দর ও হিরণায়ীর বাল)" ণয় সার্থক হুল না৷ তাদের পিতার 
জন্য । পুরন্দর বাণিজ্য করতে সিংহল যাত্রা করল। কিছুদিন পরে চোখ-বাধা অবস্থায় 
হিবগ্নয়ীর বিবাহ হল। বর-কনেকে একই রকম ছুটি আংটি দিয়ে বলা হল-_পাঁচ বছৰ 
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পরে এটি পরতে হবে । একে অন্তের হাতে এই আংটি দেখলে পরম্পরকে গ্বামী-স্ত্রী বলে 
চিনতে.পারবে। 

পাচ বছর পার ন! হতেই হিরম্ময়ীর বাবা মারা গেলেন । হিরগ্ময়ী পিতৃখণ শোধ 
করতে গিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ল । পুবন্দরও দেশে ফিবে এসেছে, কিন্তু হিরণায়ী-পুরন্দরের 
দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি । একদিন রাজ! মদনদেব হিরগ্ময়ীকে ডেকে পাঠালেন । মদনদেব 
হিবগ্নয়ীকে তাদের বিবাহের অন্য আংটিটি দেখিয়ে বললেন-__তিনিই তীর স্বামী । কিন্ত 
হিবপ্বায়ী ভালবাসত পুরন্দরকে, তাই সে রাজার কাছ থেকে মুক্তি চাইল। রাজ! তখন 
বললেন-_-তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আসল স্বামীকে তিনি আনালেন। সেআর 
কেউ নয়-_পুরন্দর ৷ হিরগায়ীর বৈধব্যদ্দোষ খগ্ডুনের জন্য তার পিতা এরূপ কৌশল 
ক'রে বিবাহ দিয়েছিলেন । 

'যুগলা্গুরীয়ে'র কাহিনীর সঙ্গে বঙ্কিমের তমলুকের রাজবাটার এক উদ্যানের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা জড়িত রঞেছে, একথা বলেছেন বঙ্কিম জীবনীকার শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায়। 

যুদ্ধক্ষেত্রে ( চন্দ্রঃ ৬1৮ )। নবাব ও ইংবাজের যুদ্ধে প্রতাপ বীরের মত মৃত্যু-বরণ 
করলেন। মৃত্যুকালে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও রামানন্দ স্বামী ছিলেন। রামানন্দ স্বামী 
বুঝলেন__এ প্রতাপের মৃত্যু নয়, আত্মহত্যা। তিনি দ্বিধাহীনকণ্ঠে প্রতাপের মহত্ব 
স্বীকার করেন। 

যষোগবল না ৮5%0810 £07২06 1 (চন্দ্র; ৬/৬)। রামানন্দ স্বামীর 
ঘোগবলে, অর্থাৎ প্রদত্ত উষধের ক্রিয়ার চন্দ্রশেখরের কাছে শৈবলিনী তীর পূর্বকৃত সমস্ত 
অপরাধ স্বীকার করলেন। 

বযোগ্যং ষোগ্যেন ষোজয়ে (বিষঃ ১৭ পরিঃ)। স্থরেন্র এবং দেবেন্দ্রের 
কথোপকথন শুনে হীর! বুঝতে পারল দেবেন্্রই হবিদাসী বৈষ্ণবী। হীরা ইচ্ছারুতভাবে 
'দেবেন্দ্ের হাতে ধরা পড়ল। তার মনে একটি গোপন ইচ্ছ। জাগল। হীরা এবং 
দেবেন্দ্র ছ'জনেই সমান পাগী। তাই বল হয়েছে__যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েখ। 

যোধপুরী বেগম (রাজঃ ২|৬)। বাদশাহ গুরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষ হিন্দু 
যোধপুরী বেগম, রূপনগরের রাজকন্াকে নবাবের বিবাহ করার প্রস্তাব শুনে উদ্িগ্ন 
হলেন। তিনি দেবী নামক একজন দাসীকে রূপনগরে পাঠালেন চঞ্চলকুমারীকে এই 

ংবাদ পাঠাতে যে, তিনি ষেন মৌগল-হারেমে আপার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। 

রজনী ॥ প্রথম প্রকাশ $ “রজনী” রচিত হয় ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্ে। এ বৎসর 
ফেব্রুয়ারি মান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য ছুটি নেন তিন মাস। তারপর মে মাস 
থেকে বারাসতে পাঁচ-ছ মাস থাকেন। গ্রন্থটি সেই সময়ে বচিত। এ বৎসরই, অর্থাৎ 
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১২৮১ সালের আশ্বিন সংখ্যা “বঙ্গদর্শন' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । 
১২৮১ সালের আশ্বিন থেকে চৈত্র এবং ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাত্র থেকে অগ্রহায়ণ 
পর্যস্ত মোট বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। “রজনী? গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 
২রা জুন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ( ১২৮৪ সালে )। “রজনী”র প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য 
পরিষৎ সংস্করণ গ্রস্থাবলী সম্পাদকের মন্তব্য-_« “রজনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামে আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রস্থাগারেও একখও আছে বটে, কিন্ত 
তাহার ১-২ ও ৯-১১ গৃষ্টা নাই |” 

পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম যে সব তথ্য পরিবেশন করেন, তা 
অত্যন্ত মূলাবান। বিজ্ঞাপনটি এই-_ 

“রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় । এক্ষণে, পুনমুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রস্থে এত 
পরিবর্তন করা গিয়াছে থে, ইহাকে নৃতন গ্রন্থ বল! যাইতে পারে । কেবল প্রথম খণ্ড 
পূর্ববৎ আছে 7; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, 
অনেক পুননিখি হইযাছে। 

প্প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত [83 10853 ০£ 192)0911, নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে 
নির্দিয়া নামে একটি “কানা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তথ্ম্মরণে স্থচিত হয়। যে 
সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ট, তাহা অন্ধ যুবতীর 
সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই এরূপ ভিত্তির উপর রজনীর 
চরিত্র নিশ্নমাণ কর! গিয়াছে । 

“উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বার! ব্যক্ত করা, প্রচলিত 
রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নৃতন নছে' উইল্‌্কি কলিব্স 
কৃত “ভ/ 01281 10) ড/1)105' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ 
প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার 
মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্তাসে যে 
সকল অনৈসগিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দ্বায়ী হইতে 
হয় নাই।” 

কাছিনীঃ রজনী নামে এক অন্ধ ফুলওয়ালী যুবতী রামসঘনয় মিত্রের বাড়ী 
ফুল যোগান দেবার জন্য যাতায়াত করত। বামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা 
রজনীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার বিয়ের ঠিক ক.*। কিন্তু রজনী রামসদয়ের প্রথম 
পক্ষের পুত্র শচীন্দ্রনাথকে মনে মনে ভালবাসে । রজনীর সঙ্গে যখন রামসদয় মিত্রের 
এক কর্মচারীর পুত্র গোপালের বিবাহের ঠিক হয়ে যায়, তখন রজনী গোপালের প্রথম 
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বন্ধিম অভিধান--”১, 


পক্ষের স্ীর সহায়তায় বিবাহ বন্ধ করার জন্য বাড়ী থেকে পলায়ন করে। গোপালের 
স্বীর ভাই হীরালালের উপর ভার পড়ে রজনীকে স্থানাস্তরিত করার । 

হীরালাল ছুষ্ট চরিত্রের লোক। সে রজনীকে কুপ্রস্তাব করে। রজনী রাজী হয় 
না। তখন হীরালাল রজনীকে এক নির্জন নদীর চরে পরিত্যাগ করে । রজনী হতাশ 
হয়ে ঘখন আত্মহত্যা করতে উদ্যত, তখন এক নৌকা এসে তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু 
সেই নৌকার একজন লোক রজনীকে অন্ধ দেখে অত্যাচার করার সুযোগ নেয়। 
কিন্তু তখনি অমরনাথ নামক এক ব্যক্তির সহাযতায় রজনী রক্ষা পায়। এই অমরনাথ 
ভবঘুরে জীবন গাপন করে। সে রজনীর জীবনের এক অজ্ঞা কাহিনী জানে। সে 
কাহিনী হল-_রজনী বর্তমানে যাকে পিতা! বলে জানে, সে আসলে তাব মেসো । তার 
পিতা মেসোকে মানুষ করতে দিয়েছিল। শুধু তাই নয, রজনী উত্তরাধিকাবস্যত্রে 
বিরাট সম্পত্তির অধিকারী । সে সম্পত্তি বর্তমানে রামসদয মিত্র ভোগ করছে। 

অমরনাথ রজনীকে কলকাতায় নিয়ে আসে এবং চেষ্টাচরিত্র ক'রে রজনীর সম্পত্তি 
উদ্ধার করে এবং রজনীকে বিবাহ করতে চাষ। কিন্ত অমরনাথের একটি অতীত 
কলক্বজনক অধ্যায আছে। অমরনাথ লবঙ্গলতাকে ভালবাসত। কিন্তু লবঙ্গের বিবাহ হয় 
রামসদয় মিত্রের সঙ্গে । একবার গোপনে অমবনাথ লবঙ্গলতার গৃহে প্রবেশ করলে, 
লবঙ্গ তার পিঠে গরম লা দিয়ে 'চোর* কথাটি লিখে দেয়। লবঙ্গলতা৷ যখন জানল 
অমরনাথ রজনীকে বিষে করতে চায়, তখন মে সব কথা ফাস ক'রে দিতে চাইল । কিন্তু 
অমরনাথ নিজেই সে-কথা! রূজনীকে বলবে জানিয়ে মহত্ব দেখাল। লবঙ্গলতা কিন্তু 
শচীন্দ্ের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেবার চেষ্টা করতে লাগল। শচীন্দ্রও এক সন্াসীর 
প্রভাবে মনের মধ্যে রজনীর ধ্যান করতে লাগল ও তার জন্য ব্যাকুল হযে শয্যাশায়ী 
হল। অবশেষে রজনী একদিন অমরনাথকে জানাল, সে মনে মনে শচীন্দ্রকে ভালবাসে । 
অমরনাথ সরে গেল রজনীর জীবন থেকে । শচীন্ত্র-রজনীর বিবাহ হল। কৃতজ্ঞতার 
নিদর্শনরূপে তার! পুত্রের নাম রাখল অমরপ্রসাদ। রজনীরও অন্বত্বমোচন হল। 

কাহিনীর মধ্যে কিছু জটিলতা ও অলৌকিকতার লমাবেশ ঘটানো হলেও, যথেষ্ট 
সাবলীলতা আছে। কাহিনীর উপস্থাপনাঁও বিশ্বাসযোগ্য । 

রচনারীতি ঃ 'রজনী' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর 
রচনারীতি। বঙ্কিম যেমন বাংলা উপন্যামের প্রকৃত শ্রষ্টা, তেমনি তিনি বাংলা 
উপক্তাসের জগতে নৃতনতর রাতিরও প্রবর্তক । অবশ্য, এই রীতি তিনি ইংরেজী 
উপন্যাস থেকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, উইল্কি কলিন্দ-এর “৬/০1০৪ 
20 ৬1:16” নামক গ্রন্থে এই রীতি প্রথুম ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 
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“ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই রীতি ব্যবহত হয়। এতে বিভিন্ন পান্্র-পানীর মুখের 
কথায় কাহিনী বর্ণনা! করা হয়ে থাকে । এই প্রথার উপযোগিতা সম্বন্ধে বঙ্কিম ছুটি 
যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমতঃ, এর দ্বারা যার মুখে যে কথা শুনতে ভাল লাগে, তার মুখ 
দিয়ে সে-কথা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, “রজনী' উপন্যাসের অনৈসর্গিক বা অপ্রারুত 
ব্যাপারের জন্য তিনি পাক্র-পাত্রীদের উপরেই দোষারোপ করতে চেয়েছেন। 

বঙ্কিমচন্্র-প্রদত্ত প্রথম যুক্তিটি সার্থক। বজনীর বর্ণনার রীতি এক, আবার লবঙ্গ- 
লতার বর্ণনার রম অন্য, অমরনাথের হতাশাব্যঞ্কক জীবনের আবেদনও হ্বতন্ত্র। বিভিন্ন 
পাত্র-পাত্রীর দ্বারা বর্ণনার ফলে 'রজনী'র একই আধারে বনু রূসের প্লাবন দেখা গেছে। 
তবে এর মধ্যে রজনীর কথা”ই উৎকৃষ্ট ও শচীন্দ্রের বণিত অংশ সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট। 

দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা চলে যে, অলোৌকিকে বিশ্বাসস্থাপনের. দায় হয়তো! বিশিষ্ট 
চরিত্রের উপর চাপানো যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর জন্য লেখককেই দায়ী হতে হয়। 

এই রীতির দৌষও একটু আছে। বিভিন্ন চিত্র, ঘটনা বর্ণনা করায় মনে হয় 
তারা কি যু ক'রে পর পঞ্জ কাহিনী বর্ণনা করেছে? তা নইলে শৃঙ্খল! বজায় রেখে 
কি ক'রে বিভিন্ন চরিত্র পর পর কাহিনী বলে যাচ্ছে! এ বিষয়ে 'রজনী'তে বঙ্কিম 
যথে্ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । মনে হয়, ঘটনাটি ঘটে যাবার পর রূজনী-লবঙ্গলতা- 
অমরনাথ ও শচীন্দ্ু যুক্তি ক'রে কাহিনীটি রচনা করেছে। কিন্তু শেষাংশে অমরনাথ 
যেভাবে আবার উধাও হলেন, তাতে পাওুলিপির সন্ধানে তার পশ্চাতে কাকে দৌড়াতে 
হয়েছিল কে জানে? তবে এপ চিন্তা, লেখক কর্তৃক ঘটনা বণিত হলেও, জাগা 
স্বাভাবিক ছিল। 

'লজনী'র উপর বিদেশী প্রভাব 2 বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপ-.দ-রচনায় লিটনের 
“লাস ডেজ, অব. পম্পে' উপন্যাস এবং তার নিদিয়া চরিত্রের কাছে খণ স্বীকার 
করেছেন। এই ছুই উপন্যাসের সাদৃশ্ঠ-বৈসাদৃশ্তগুলি একটু আলোচনা কর! দরকার । 
বিস্বভিয়সের অগ্রযুৎ্পাতে পম্পাই নগরীর ধ্বংসের এতিহাসিক পটভূমিকায় লিটনের 
উপন্যাস রচিত। 'রজনী'র কাহিনীতে কিছু ঘটনার চমক থাকলেও, সামাজিক জীবনের 
পটভূমিতেই রচিত। ন্থৃতরাং ছুই উপন্তাসের মধ্যে পার্থকা প্রচুর । 

নিদিয়া এবং রজনী দুজনেই জন্মান্ধ। এছাড়। আর কোন মিল নেই উভয়ের মধ্যে । 
বিদেশিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে নি্দিয়া পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ সম্পাদন করে। বুজনীও একবার পথে বোরয়েছিল, কিন্ত সে-ও নিতাস্ত দায়ে 
পড়ে এবং অন্ঠের সহায়তা লাভের আশায়। বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্কন্ত রেখে 
রূজনীকে কোমলচরিত্ররূপে অঙ্কন করা হয়েছে। নিদিয়া নিজেই ফুল বিক্রি কত, 
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বিদ্ক রজনী ছু'একজন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী ছাড়া কোথাও যেত না। নিদিয়া রাস্তায় 
গান গাইত, রজনী রাস্তাঘাটে গান গায়নি। নিদিয়ার প্রেমজীবনের সমাপ্তি বর্তায় । 
রজনী কিন্তু প্রেমে সার্থক। বজনী চক্ষুও ফিরে পেয়েছে। 

তবে লিটনের উপন্যাসের কাছে খণ স্বীকার ক'রে বঙ্কিম স্বকৌশলে সমালোচকদের 
পাতিত্য প্রদর্শনের সম্ভাবনাকে বন্ধ করেছেন । 

তস্বঃ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন-_“'মানসিক বা নৈতিক তত্ব প্রতিপাদন করা . এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্ট” | এই জাতীয় উদ্দেশ্য সফল হলে “রজনী'কে মনস্তত্বমূলক বা শীতিমূলক 
উপন্যাস পর্যায়ে ঠাই দিতে হয়। 

মনস্তত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে, অন্ধ রজনীর মনে কেমণভাবে প্রেমের জাগরণ 
হল, তাঁর উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়। এই অংশ যথার্থই সুন্দর । কিন্তু শচীক্দ্রের মনে 
যেভাবে রজনীর স্মৃতি উদ্দিত হয়েছে, তাকে মনম্তাত্বিক না বলে অলৌকিক আখ্যা 
দিলেই বোধ হয় ভাল হয়। তাছাড়া, লবঙ্গপতা এবং অমরনাথের বর্ণনার দ্বারা 
তাদের মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকৃও প্রকাশিত হয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্তাসে কি নৈতিক তত্ব প্রতিপার্দন করতে চেয়েছেন? প্রকৃত 
প্রেমের ক্ষেত্রে দপের কোন প্রয়োজন নেই, অন্ধ রজনীর প্রেম থেকে এটাই বোবা! 
যায়। এছাড়া সন্ন্যাসীকে দিয়ে অবশ্ঠ বঙ্কিম অনেক নীতিকথা শুণনয়েছেন। 

“রজনী” উপন্যান-রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, কখনও নীতি ও 
মনস্তত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেনি । 

বিভ্িপ্প সংস্করণ £ বঙ্কিমের জীবিতকালে 'রজনী'র তিনটি সংস্করণ হয়। ১ম সং 
--১২৮৪ ( ২২২ পৃ. ), ২য় সং--১২৮৭ ( ১৮৮১ শ্বী--১২১ পৃঃ), ৩য় সং-_-১৮৮৭ খ্রীঃ 
( ১৬২ পৃ.)। বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত “রজনী” গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালে অনেক সংস্কৃত 
হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে অমরনাথের চবিত্রে। গ্রন্থে অমরনাথের 
চরিত্রটি আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। 

ভ্রঃটিঃ তবুও 'রজনী' উপন্তাস একেবারে ক্রটিমুক্ত নয়। প্রথমেই বজনীর বয়স 
নিয়ে একটু গণ্গোলে পড়তে হয়। শচীনের পিতামহ বাঞ্ছারাম মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
ছিল রজনীর পিতার এক ভাই মনোহর দাসের । আবার বঙ্কিম লিখেছেন--“মনোহর 
বয়ংজ্যেষ্ঠ বলিয়! ( বাঞ্ছারাম ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন।” মনোহর 
দাস আবার রজনীর পিতা! হরেক দাসের চেয়ে ছোট ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ, 
অমরনাথ বলছে-_“হরেকুঞ দাগের এক ভাই মনোহর দাস না? তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
হরেক দাসের কন্তা রামসদয় মিত্রের বয়মী হওয়াই উচিত। বৃদ্ধবয়ষে হবেকুফের 
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কন্তা হলেও, রজনী শচীন্দ্রের চেে বড়ো হওয়াই সম্ভব। এ ৰিবয়ে বন্কিষ্ের একটু 
সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। 

তাছাড়া, রজনী জন্মান্ধ হলেও অনেকস্থলে এমন বর্ণনা দিয়েছে য! চক্ষুম্মানের পক্ষেই 
জানা সম্ভব। যেমন রজনী বলেছে__“হীরালাল তৎ্কালে ভগ্রমনোরথ হইয়া ঘরের 
এদ্দিক সেদিক দেখিতে লাগিল” এভাবে হীরালালকে লক্ষ্য করা অন্ধ রজনীর পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। 

একই ব্যক্তিকে'আবার "আপনি 'তুমি'__ছুভাবে সম্বোধন কর হয়েছে । বুজনী 
একবার হীরালালকে বলল-_“হীরালালবাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন?” আবার 
তাকেই বলেছে__“তোমার হাতে কিসের লাঠি?” তাছাড়া, কিছু বাকরণগত 
ক্রটিও আছে । 

রূপান্তর 2 ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্বাই থেকে এন. হেমচন্দ্র 'রজনণ”র গুজরাটী অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা থেকে ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ কেন শি. মজুমদী গ। 

১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্ধের ২র| ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটারে “রজনী' নাটকাকারে অভিনীত 
হয়। নাট্যবপ দান করেন__বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রথম রজনীর অভিনয়ে 
বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন-_-শচীন্্র £ মহেন্দ্র বন্থ, অমরনাথ £ হবিদাস দাস এবং রজনী £ 
মিসেস্‌ স্ুকুমারী দত্ত। 

১২৯৭ খ্রীষ্টাৰে স্টার বঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক 'রজনী'র অভিনয় উল্লেখযোগ্য । 
অপরেশ মুখোপাধ্যায় এর নাট্যরূপ দেন ও রামসদয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
অন্ান্য চবিত্রলিপিতে ছিলেন__অমরনাথ £ অহীশ্র চৌধুরী, হীরা লঃ মনোরঞুন ভট্টাচার্য 
বি. এস্‌-সি, শচীন্দ্র £ সন্তোষ সিংহ, বজনী £ স্থশীলাবালা, লবঙ্গলতা £ নীহারবাল!। 

রজনীর কথা (রজনী )॥ 'রজনী' উপন্তাদে যে অংশে রজনীর জবানীতে 
কাহিনী বণিত হয়েছে, সেখানে “রজনীর কথা" বলে শিরোনাম দেওয়া আছে। ১ম 
খণ্ডের আটটি পরিচ্ছেদ-_-রজনীর কথা। 

রণপত্তিভ মবারক (রাজঃ ৪/৩)। সংকীর্ণ বন্ধপথে রাজপুত কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়ে মোগল সৈগ্ভমধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মবারক হাল ধরলেন । 

রন্ধে রন্ধ্রে (রাজঃ ৪র্থ খণও্ড)। এই খণ্ডের ৭টি পরিচ্ছেদদে-_পরতবঙ্ধে 
মুঘল-রাজপুতের যুদ্ধ, চঞ্চলকুমারীর উদ্ধার ৩ মাণিক-নির্মলের বিবাহ ঘটনা বণিত 
হয়েছে। 

রসিক পানওয়ালী (রাজ: ৩/১০)। মাণিকলাল রূপনগরে এক রমিকা 
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পানওয়ালীকে আবিষ্কার করল এবং তার সাহায্যে এক মুসলমান সেনাকে বন্দী ক'রে 
তার পোযাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মোগল সৈন্তমধ্যে আত্মগোপন ক'রে রইল। 

রাজনিকেতনে (কপাঃ ৩/৪)। মধুন্দনের বীরাঙ্গনা কাব্যে শাস্তনুকে 
জাহবী লিখেছেন-_“পত্বীভাবে আর তুমি ভেবো! না আমারে ।” এখানে মতিবিবিও 
বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছে গিয়ে জানাল যে, তিনি যেন আর তাকে না ভালবাসেন, 
কারণ সে এখন নবকুমারকে বিবাহ করতে চায় । 

রাজপথে ( কপাঃ ২/১)। মেদিনীপুর থেকে ফিরবার পথে নবকুমার দস্থ্যকবলে 
পতিত এক রম্নণীকে (মতিবিবি ) সাহায্য করেন চটিতে পৌঁছে দিতে । রমণীর 
নবকুমারের প্রতি এই নির্ভরশীলতার সাদৃশ্টে বন্ধিম একটি উদ্ধৃতি দিষেছেন__ 
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এটি বায়রনের "4 810£:50+ না্যকাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে । পাছাড়ের ওপর 
ম্যান্ফ্রেড-এর অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন, তখন একজন শিকারী তাকে সাহায্য করতে 
এগিয়ে আদে-_“আমার দেহের উপর আপনি ভর করুন, এখানে পা বাখুন__' ইত্যাদি । 
তুলনাটির সাদৃশ্য নিতাস্তই বহিরঙ্ষের। 

*রাজসিংহ ॥ প্রথম প্রকাশ £ ১২৮৪ সালের (১৮৭৮ থ্রী: ) বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র 
সংখ্যা থেকে “রাজসিংহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৮৫ সালের 
ভান্র মাস পর্বস্ত, মোট ৬টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে অসমাঞ্ধ অবস্থায় গ্রন্থটির প্রকাশ 
বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর পরে ১২৮৮ সালে (৪ঠ| ফেব্রুয়ারি, ১৮০২ শ্রী: ) 
'রাজসিংহ' গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন লেখক গ্রন্থটিকে উপন্যাস না বলে 
ক্ষুত্রকথা' নাষে অভিহিত করেন। প্রথম সংস্করণে এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৩। ২য় 
সং--১২৯২ (পৃ. ৯০)। তৃতীয় সংস্করণ পর্যস্ত সামান্য পরিবর্তনের ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা 
দাড়ায় »*-এ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই আগস্ট “রাজসিংহে'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। চতুর্থ সংস্করণটি ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ফলে সম্পূর্ণ নৃতন রূপ লাভ 
করে। পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৪৩৪। 

“বঙ্ষবর্শনে' 'রাজনিংহে"র প্রকাশ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে শ্রীশচন্ত্র মজুমদার 
“বক্ষিম-প্রপঙ্গে' লেখেন__“আামি প্রিয় সুহত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
তার (বঙ্িষচন্দ্রের) কাছে যাইতাম। উদ্ভ্রান্ত-প্রেম প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম।"****"রাজসিংহ' তাহার কিছুদিন আগে 
“্কনদর্শনে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্ত্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা 
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করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতেছে না কেন? বঙ্ধিমবাবু তাহার কোনও বন্ধুর নাম করিয়া 
বলিলেন, «এ"রা বলেন-__আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। 
তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আকিতে ইচ্ছা করে না”'*.**শচন্দ্রশেখরবাবুতে এবং 
আমাতে একযোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত ছুই একটা ডাকাতের চিত্র দেশের 
সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বস্কিমবাবু কি ভাবিয়া- 
ছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্ত ইহার অল্লদিন পরে রাজসিংহে'র প্রথম সংস্করণ 
বাহির হইল ।” আবার অনেকে বলেন- বঙ্কিমের এ সময়ে লঘুরচনার প্রতি আসক্তিই 
“রাজসিংহে'র প্রকাশবন্ধের কারণ । 

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে" বঙ্ধিমচন্ত্র পূর্বোল্লিখিত আপত্তি সত্বেও গ্রন্থটি প্রকাশ 
করার কৈফিয়ৎ দেন__ 

“এ অবস্থাতে গ্রন্থ পুনমূ্রিত করাতে অনেকেই আমার উপর রাগ করিবেন। 
একবার মনে করিয়াছিলাম, এই বিজ্ঞাপনে তীহার্দিগের নিকট ক্ষম] প্রার্থনা কৰিৰ। 
কিন্তু দেখিতেছি, যাহাতে তাহাদের রাগ না হয়, এমন একটা সহজ উপায় আছে। 
তাহার! গ্রন্থথানি না পড়িলেই হইল ।” 

চতুর্থ সংস্করণের “বিজ্ঞাপন*টি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ-_ 

“রাজসিংহের পূর্ব তিন সংস্করণে যে এতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন কর! হুইয়াছিল, 
তাহা একটা অতি গুরুতর এঁতিহাসিক ঘটনার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। মোগল 
সাআাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ । মোগলের প্রতিথন্্ী 
হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাস্ত্রীয়। মহারাস্্ীয়দিগের কথা সকলেই জানে। 
রাজপুতগণের বীধ্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন স্পঠি.”ত নহে। তাহা 
স্থপরিচিত করিবার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক 
বিদ্ব। প্ররুত এতিহাপিক ঘটন! কি, তাহা স্থির করা ছুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস- 
লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী ; হিন্দুবিদবেষক ৷ হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় 
লুকাইয়া থাকেন__-বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চির শক্র রাজপুতজা তিদিগের কথা । 
রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না-_স্বজাতিপক্ষপাত নাই এমন নহে। 
মাচী নামে একজন বিনিলীয় চিকিৎসক মোগলদিগের সময়ে ভারতবর্ষে বা 
করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া বাখিয়াছিলেন; কক্র 
নাম! একজন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন । কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে 
পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, তাহার মীমাংল৷ 
দুঃসাধ্য। অস্ততঃ এ কার্ধ্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ। 
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“ইতিহানের উদ্দেস্ক কখন কখন উপন্যাসে স্থসিন্ধ হইতে পারে। উপন্াস-লেখক 
সর্ববহ্ধ সত্যের শৃঙ্খলে বন্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে 
পারেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বমিতে পারে না। কিন্তু 
এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেস্া, তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, 
এই উদ্দেস্ট কি। 

" “ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধংপ্রততনের 
কারণ কি কি। হিন্দুিগের বাহুবলের অভাব সে দকল কারণের মধ্যে নহে । এই 
উনবিংশ শতাব্দীতে “হিন্দুর্দিগের* বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের 
অভাবে মন্স্ের সর্ধবাঙ্গ ছূর্বল হয়। জাতি সম্বদ্ধেও সেকথা খাটে । ইংরেজ সাম্রাজ্যে 
হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ববে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের 
বাস্ছবলই আমার প্রতিপাদ্য । উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাস্্ীয 
অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান্‌ ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় 
অন্যান্য গুণে তাহারা নিকৃষ্ট ছিলেন। 

“যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাগ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে । 
উপন্যাসে সে কথা পাঠকের হৃায়ঙ্ষম করাইতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব পূর্ব সংস্করণে 
ষে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তন্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজসিংহের 
সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। 
তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ 
উপন্তাসের উপন্তাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রস্থত অনেকবিষয়ই গ্রন্থমধ্যে 
সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে । 

“স্থল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই বাখিয়াছি। 
কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রস্থত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, 
তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে । ওরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদ্দিপুরী, ইহারা 
এঁতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। 
তবে তাহাদের সম্বন্ধে যেসকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই এঁতিহাসিক নহে। 
উপন্তাসে সকল কথা এঁতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই। 

*তিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার 
পক্ষে বিচার আবশ্তক । আমি সে বিচার বড় করি নাই। ছুই একটি উদ্দাহরণ দিলে 
বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্তা সম্বন্ধে যে স্ুল ঘটনা বিবৃত হুইয়াছে তাহা টডের 
গ্রন্থে আছে, কিন্তু অর্মের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি । 
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রন্ধ মধ্যে গুরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথ! লিখিয়াছি, অর্ম এরূপ লেখেন । 
কিন্তু টভের গ্রন্থে শাহজাদ! সম্বন্ধে এ ঘটন] ঘটিয়াছিল বলিয়৷ লিখিত হইয়াছে । আমি 
এখানে অর্মের অনুবর্তী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে। 

“কথিত আছে, নৃতগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আরশ ওুরঙ্ষজেব প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহার নিজের অস্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ 
উপন্তাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, এরতিহাসিক সত্য আমার দিকে । 

দউরঙ্গজেব নিজে মছ্য পান করিতেন না, কিন্তু ইহার পিতা ও পিতামহ, খুল্পতাত 
এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মছ্ধপ ছিলেন। তাহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মগ্পায়িনী 
ছিল, তাহারও এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেহ যদ্দি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তৰে 
সে সন্দেহ ভগ্ন করিতে প্রস্তুত আছি। 

“পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্বে কখনও এতিহানিক উপন্যাস লিখি নাই। 
দুর্গেশনঞ্জিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে এঁতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে 
না। এই প্রথম এতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এই পধ্যন্ত এতিহাসিক উপন্যাস 
প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি 
নাই, তাহা বল। বাহুল্য । 

“ভাষা সম্বন্ধও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষা- 
সমালোচকের! ছুইভাগে বিভক্ত । এক সম্প্রদ্নায়ের মত যে, বাঙ্গাল! ব্যাকরণ সর্ধন্্র 
সংস্কতানুযায়ী হওয়া! উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত- তাহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে 
স্থপ্ডিত__যে, যাহা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ 
হইলেও চলিতে পারে । আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের ম র পক্ষপাতী, কিন্ত 
সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্বে 
সম্বোধনে “ভগবন্‌, 'প্রভো” “ম্বামিন্ 'রাজকুমারি', পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছিঃ এক্ষণে 
এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়৷ পরিত্যাগ করিয়াছি । আমি “তথা এবং 
“তথায়' উভয় বূপই ব্যবহার করিয়াছি । “সসৈন্যে' এবং 'সসৈন্য' ছুই-ই লিখিয়াছি-_ 
একটু অর্থ প্রভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' "সশরীরে উপস্থিত', এরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ 
করিয়াছি। কারণনির্দেশের এ স্থান নহে। সময়াস্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।” 

সংস্করণভ্েদ $ 'রাজসিংহে'র “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রূপ ও ১ম সংস্করণের রূপের 
সঙ্গে চতুর্থ সংস্করণের পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য__চঞ্চলকুমারীকে 
মোগল সেনার হাত থেকে উদ্ধার করেই কাহিনী সমাপ্ত হয়েছিল। ১ম সংস্করণের 
সমাপ্তি এরূপ- “বল! বাহুল্য যে, নির্দ্লকুমারী পরিণীতা! হইয়া স্বামী কর্তৃক উদয়পুরে 
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আনীতা এবং রাজপুরীমধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট গ্রেরিতা হইলেন। ইহাও বলা 
বাছল্য যে চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার বাজমহিধী হইলেন। এব মাণিকলাল 
রাজদরবারে সম্মানিত লইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাহার কন্যাটি নির্মলকুমারীর 
জিম্মায় রহিল। পিসীমার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল ন1। 

“গুরঙ্গজেব শিশুপালের দশ] প্রাপ্ত হুইয়! দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বলা 
হইল না।” 

চতুর্থ সংস্করণে গুরঙ্গজেব ও রাজসিংহের সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়ায় কাহিনীর কলেবর 
বছল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত প্রথম প্রকাশিত কাহিনীকে বঙ্কিম অনেকস্থানেই 
অবিকৃত রাখেন। 

দরিয়াবিবি পরবর্তাঁ সংস্করণে নবাগতা । মবারক-জেবউন্নিসার কাহিনীও পল্লবিত 
কপ লাভ করে। 

মাণিকঙাল-নির্মলকুমারীর কোর্টশিপ ও বিবাহকাহিনী পরবর্তী সংস্করণের নৃতন 
সংযোজন । 

প্রথম সংস্করণে যোধপুরী বেগমের ভূমিকা ছিল অল্পই। 

আলোচন। ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “রাজসিংহ, প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য ) 
উপন্যাসটির যে মূল্যায়ন করেছেন, তদপেক্ষা সার্থক সমালোচনা আজ পর্বস্ত হয়নি। 

এঁতিহাদিকত। £ বস্ধিয়ন্ত্র 'রাজসিংহ'কে তার একমাত্র এুতিহাসিক উপন্যাস 
বলে আখ্যাত করেছেন। সুতরাং রাজসিংহের এতিহাসিকতা নিয়ে আজ পর্যস্ত যত 
আলোচনা হয়েছে, এর অন্যান্য গুণাগুণ সম্বন্ধে তত হয়নি। এ সম্বন্ধে সাহিত্যপরিষৎ 
সংক্করণ বঙ্ধিম-রচনাবলীতে এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকারের বিস্তৃত তথ্যসম্থলিত ভূমিকা 
প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বঙ্কিম তৎকালীন স্বল্লতম এঁতিহাসিক 
উপাদ্দানকে কেন্দ্র ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে। কিন্ত 
তা সামান্তই। তাই শেষ পর্যস্ত য্বনাথ মন্তব্য করেছেন “বঙ্কিম উপন্যাসের বেগে 
সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাজ্ 1” 

নামকরণ 2 “রাজসিংহ' উপন্যাসে হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদন বস্কিমের লক্ষ্য। 
সেই বাহুবল প্রকাশিত হয়েছে রাণা রাজসিংহকে কেন্দ্র করে । তাই রাজসিংহ 
নামকরণ অসার্থক হয়নি । 

গতি ১ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনীর গতি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। 
চলমান সৈল্তদলের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন কাহিনীকে। তাই উপন্তাসের ছোটখাট 
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ফাক নজরে আসে না। মাণিকলালের কোর্টশিপের নংক্ষিপ্ততার জন্ বঙ্কিমের কৈফিয়ৎ 
না দিলেও যায়-আসে না। 

কাহিনীর বন্ুমুখী ধারা ঃ “রাজসিংহ' উপন্যাসে যেমন বহু চরিত্রের ভীড়, 
তেমনি কাহিনীও বহুমুখী ধারায় প্রকাশিত । চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র ক'রে রাজসিংহ ও 
ওরঙ্জজেবের যুদ্ধ মূল ঘটনা । মবারক-দরিয়া ও জেবউন্নিসা উপাখ্যান স্বতন্ত্র আস্বাদ 
দ্বান করে, মাণিকলাল-নির্ধলকে অবশ্ত আলাদাভাবে কাহিনী-গঠনের স্থযোগ দান করা 
হয়নি। কিন্তু যতই শাখা-কাহিনী থাক না কেন, 'রাজ্সিংহের কাহিনীম্ত্রোত শাখা- 
প্রশাখায় শীর্ণতোয়া হয়ে যায়নি, সংহতবেগে ছুটে চলেছে ইতিহাসের আবর্তসঙ্কুল 
সমুদ্রে । এখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব। 

রাজসিংহের পরাভব (রাজঃ ৫/২ )। রাজসিংহ মোগলের হাত থেকে চঞ্চল- 
কুমারীকে ছিনিয়ে আনলেন, কিন্তু রাজকুমারীর কাছে বাক্চাতুর্ধে পরাভূত হলেন । 
চঞ্চলকুমারী রাণাকে তাদের বিবাহের পূর্বে পিতামাতার আশীর্বাদ আনাতে বললেন । 

রাত্রি-_ডাকিনী ( সীতাঃ ৩য় খণ্ড)। এই খণ্ডে মোট ২৪টি পরিচ্ছেদ এবং 
“পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত । শ্রী সকলের কাছে ডাকিনীরূপেই প্রতিপাদ্দিত হয়েছে । ফলে, 
সীতারামের জীবন ও রাজ্যের রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। 

গরাধারাণী ॥ প্রথম প্রকাশ $ ১৮৭৫ খরীষ্টাব্দের ২৪শে জুন থেকে ছুটি নিয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র কাঠালপাড়ায় বাদ করতে থাকেন। এ বছরই কাতিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
বঙ্গদর্শনে" 'বাধারাণী, প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্ডে গ্রন্থটি__ 
“উপকথা-_অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস” নামক পুস্তকে স্বানলাভ করে : ১৮৮৬ খ্রীঃ স্বতন্ত্র 
পুস্তকাকারে “রাধারাণী"র প্রথম আবির্ভাব । এটিতে তৃতীয় সংস্কদ* লেখা ছিল এবং 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৮। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটিতে পৃষ্টাসংখ্যা দীড়ায় 
৬৫। “চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন -এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ 
সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে । কাজেই মূলাও বাড়াইতে 
হইয়াছে।” 

বিভিন্ন সংস্করণের পরিবর্তনগুলি গুরুতর নয় বলে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । 

কাহিনীর উত্স £ বন্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র এই “রাধারাণী” আখ্যানের স্থত্র 
হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন-__ 

“গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজিউর রথথযাত্র। প্রতি ব্সর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। 
পু্জনীয় যাদবচন্ত্র তখন জীবিত। বস্ধিমচন্ত্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া 
গৃহে আমিয়াছিলেন। বথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট 
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মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার ছুইমাস পরে “রাধারাণী' লিখিত হয়। আমার 
মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়! বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী? রচনা করিয়াছিলেন । 

বিচার £ 'রাধারাণী' উপন্যাস, কি ছোটগল্প তা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে থাকে । 
গল্পটিকে সংহত ক'রে কক্সিণীকুমার ও রাধারাণীর মিলনেই যদি কাহিনীর ইতি টানা 
হত, তাহলে হয়ত এটি ছোটগল্লে পরিণত হতে পারত। কিন্তু যেভাবে বিবাহের 
আয়োজন করা হয়েছে ও ঘটনার অতিরিক্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে, 
তাতে এটি উপন্যা সধর্মী হয়ে পড়েছে । 

রাধারাণীর কাহিনী নিকটকালের পটভূমিতে স্থাপন করা হলেও, দৃূরলোকের 
রোমাব্দের গন্ধ তাকে মধুর রূপ দান করেছে। 

'বাধারাণী'র ছুখানি ইংরেজি অনুবাদ হয়। 

রামচরণের মুক্তি (চন্দ্রঃ ৩/৭ )। প্রতাপের সঙ্গে তাঁর ভূত্য রামচরণও ইংরাজের 
হাতে বন্দী হয়েছিল। প্রভুর পলায়নের পর, সে-ও মুক্তিলাভ করল। এই পরিচ্ছেদে 
সে কিঞ্চিৎ হাম্তরস বিতরণ করেছে । 

রামানন্দ স্বামী (চন্দ্রঃ ৩/১)। চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীর পরিচয় দান 
করা হয়েছে। রামানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হয়েছে । 

লবঙগলভার কথ! (রঙ্জনী )| লবঙ্গলতা-_৪র্থ খণ্ড ১ম, ৩য়, ৪র্থ এবং ৭ম 
পরিচ্ছেদ্দে কথা বলেছেন। _ 

লরেন্দ কস্টর (চন্দ্ঃ ১/৩ )। লরেন্স ফস্টবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি 
একজন রেশমকুঠীর কুঠিয়াল। চন্দ্রশেখবের অনুপস্থিতির স্থযোগে এক রাজ্রে লরেন্দ 
ফস্টরের লোক শৈবলিনীকে হরণ করল। 

লুব্ধ (মৃণাঃ ১৫)। মৃণালিনী যে গৃহে ছিল, সেই গৃহস্বামীর পুত্র ব্যোমকেশ 
ম্বণালিনীর রূপরাশিতে লুব্ধ হয়ে রাত্রিতে তার হাত ধরল। মুণালিনীও তার সমুচিত 
জবাব দিল। 

শচীক্দ্র বক্তা, শগীন্দ্রনাথের কথা; শচীক্দের কথা (রজনী )। রজনী” 
উপন্তাসের ৩য় খণ্ডের ৬টি পরিচ্ছেদে 'শচীন্দ্র বক্তা । শচীন্্-কথিত ৪র্থ খণ্ড ৫ম 
পরিচ্ছেদ 'শচীন্দ্রনাথেব কথা” এবং ৬ পরিচ্ছেদ 'শচীন্দ্রের কথা' নামে অভিহিত হয়েছে। 

শয়নাগারে (কপাঃ ৪/১)। এখানে কপালকুগুলা শ্ঠামাস্থন্দরীর জন্য স্বামীবশের 
ওমুধ সংগ্রহ করতে রাজী হয়েছে এবং তাই নিয়ে নবকুমারের সঙ্গে তার তর্ক- 
বিতর্কও হয়েছে । 
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মধুস্দনের '্রজাঙ্গনা' কাব্যের 'সারিকা' কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়। হয়েছে--“রাধিকার 
বেড়ী ভাও, এ মম মিনতি।” রাধা পিঞ্জরাবদ্ধ সাবিকাকে মুক্ত করার জন্য সবীদের 
মিনতি করছেন। আসলে কিন্তু এ সংসারাবদ্ধ রাধিকারই মুক্তি-কামনার প্রকাশ। 
বনবাসিনী কপালকুগ্লাও যে এ সংসার থেকে বেড়ী ভেঙে পালাতে চায়। 

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম (ইন্দিরা ২য় পরিঃ)। শ্বশুরবাড়ীর পথে এক বনে ইন্দিরা 
এবং বাহকবুন্দ দন্য কর্তৃক আক্রান্ত হল। দস্থ্যরা লুঠতরাজ করল বটে, কিন্তু ইন্দিরার 
কোন ক্ষতি করল না 

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ (ইন্দিরা ৩য় পরিঃ)। একাকী বনপথে ইন্দিবার 
ছুঃখভোগ এখানে বধিত হয়েছে । নামকরণটি এখানে বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। 

শাহজাদী অপেক্ষা দুঃথী ভাল (রাজঃ ৫/১)। যুদ্ধক্ষেত্রে বারক একটি কুপে 
পতিত হলে দরিয়াবিবি তাকে উদ্ধার করল। কৃতজ্ঞতা ও ভালবামার পুনকুজ্জীবনে 
মবারক দর্িযাকে বিবাহ ক'রে বেশ স্থখেই কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। শাহজাদীর 
জন্য ক্ষোত নই-। | 

শাহজাদী ভন্ম হইল (রাজঃ ৮/৬)। মবারককে পেষে শাহজাদীর সমস্ত গব 
ধুলিন্তাৎ হয়ে গেল। তিনি এখান থেকে মুক্তি পেলে মবারককে বিবাহ করবেন 
স্থির করলেন। 

শিবিকারোহণে (কপাঃ ২/৪ )। মতিবিবি-প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কার কপালকুগুলা 
নিবিকারচিত্তে ভিক্ষুককে দান ক'রে দিল। 

এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে “মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে__ 

“__খুলিহ সত্বরে, 
ক্কণ, বলয়, হার, সঁীথি, কমালা, 
কুল, নৃপুর, কাঞ্চি।” 

বাবণ যখন সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতাদেবী সমস্ত অলঙ্কার খুলে 
ফেলে দেন রামকে পথের চিহু দেখিয়ে দেবার জন্য । 

শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ (দুর্গে ১/১৬)। শৈলেশ্বরের সম্মুথে জগৎসিংহ বিমলার 
কাছ থেকে তিলোত্তমার পরিচয় সংগ্রহ করেছে । তিলোত্তমা-জগৎ্সিংহের মিলন 
সম্পর্কে আরো অনেক কথোপকথন হয়েছে উভয়ের মধ্যে । 

শৈবলিনী কি করিল (চন্দ্র: ৪/২)। পর্বতোপরি এক গুহায় শৈবলিনীর মানসিক 
বিকার দেখা দিতে লাগল । তিনি নরকদর্শন করতে লাগলেন। তিনি উদ্ধারকর্তা 
্রম্ষচারীর কাছ থেকে এই পাপমুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রহ্মচারী তাকে 
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বেদগ্রামে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। শৈবলিনী স্বামীকে দেখতে চাইলে, 
ব্রক্ষচারী একমনে তীকে স্বামীর ধ্যান করতে বললেন। 

অকল সুখেরই সীম! আছে (বিষঃ ৩১ পরিঃ)। অুর্বমুখীর গৃহত্যাগের পর 
নগেন্দ্র বুঝতে পেরেছেন স্ু্ধমূখী তার কাছে কতখানি ছিল এবং কুন্দের মধ্যে তার অভাব 
কোথাব। এদিকে কুন্দও তার আকাঙ্কিত সখ লাভ ক'রেও কোথায় যেন অস্বস্তির 
আভাষ পেষেছে। পে বুঝতে পেরেছে-_লকল স্থখেরই সীমা আছে। 

সকলের কথা (রজনী ৪র্থ খণ্ড)। “রজনী' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদে লবগ্গলতা, শচীন্দ্র, অমরনাথ সকলেরই মুখ দিযে কাহিনী বধিত হযেছে বলে 
এর নাম “কলের কথা»। 

সন্ধ্যা _জয়ভ্তী (পীতাঃ ২য খণ্ড)। এই খণ্ডে মোট ১৭টি পরিচ্ছেদ আছে। 
প্র জীবনের সন্ধ্যা, অর্থাৎ জযস্তীর প্রভাব এবং ধর্মাছুরাগ দেখানো হযেছে। এটিকে 
সীতারামেব বুদ্ধিবৃত্তিরও সন্ধ্যাপর্ব বলা চলে । 

সপতী সম্ভাষে (কপাঃ ৪/৭)। লুৎফউন্সিসা কপালকুগুলাকে নিজ পরিচয় 
দিয়ে নবকুমারকে তার কাছ থেকে ভিক্ষা চেযেছে এবং কপালকুশুলাও তাতে 
রাজী হযেছে। 

এখানে [,3০7:508 থেকে উদ্ধৃতি দেওষা হযেছে__ 
55 26 06806 ১» 1015 5০৩1 51561 0086 2001695565 5০0. [২600116 
[700160125 [.0৬০.৮ 
[7107608 রোমের বীর সেনাপতি 09118095-এর স্ত্রী। 9668৪ নামক এক 
কামুক এক ভোজমভাষ [0০15619-র ধর্মনাশ করতে উদ্যত হলে [/307508 একথা 
বলেন__সে যেন তাকে ভগ্মী মনে ক'রে লোভ সম্বরণ করে। এখানে লুৎফউন্নিসা 
কপালকুগুলাকে ভগ্মী সম্বোধন করেছে। 

সফলে নিষ্ষল স্বপ্ন (হুর্গে: ২/২১)। জগৎমিংহের আগমনে তিলোত্তমা ক্রমে 
ক্রমে সুস্থ হযে উঠলেন। একদিন জগৎসিংহকে তিনি পূর্বে দেখা এক স্বপ্নের কথা 
বললেন। তাতে জগৎপিংহের সঙ্গে তার মিলনের দুবাশার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। 
কিন্ত জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে গ্রহণের প্রতিশ্ররতি দিয়ে স্বপ্রঘটনাকে নিক্ষল 
ক'রে দিলেন। 

সব ফুরাইল, ব্রণ ফুরায় না (বিষঃ ৩৯ পরিঃ)। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে 
কথোপকথনে নগেন্দরের হযে যে স্ুর্যমুখীর বিয়োগজনিত যন্ত্রণা তা প্রকাশিত 
হয়ে পড়েছে। 
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'সব সমান (রাজঃ ৬/৮)। মবারকের মৃত্যু সংবাদ শুনে জেব-উন্নিার আনন্দ 
হল না, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি বুঝলেন, ভালবাসার ক্ষেত্রে সবাই সমান । 
সাপে-কাটা মবারকের দেহ কবর থেকে তুলে বাচানো যায় কিনা, সে চেষ্টা করবার জন্য 
তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক নিযোগ করলেন । 

জমাপ্তি (দুর্গেঃ ২/২২)। “দুগেঁশনন্দিনী' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ । এখানে 
জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহ এবং আয়েষার নীরব স্বার্থত্যাগের ঘটনা বণিত হয়েছে। 

সমাপ্তি (বিষঃ ৫* পরিঃ)। “বিষবৃক্ষণ উপন্যাসের সমাপ্তি অধ্যায়ে দেবেন্দের মৃত্যু 
ও হীরার ঘোর উন্মাদিনী অবস্থা বণিত হয়েছে। 

সম্মাট ও রবাট্‌ (চন্দ্র: ৬/৩)। মীরকাসেম যখন কুল্পমের মুখে দলনীর 
আত্মহত্যার কথা এবং তকির বিশ্বামঘাতকতার কথা শুনলেন, তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে 
উঠলেন। 

সমিধসংগ্রহ-_উদ্দিপুরী (রাজ: ৬/৪ )। নির্মলকুমারী উদ্দিপুরীর কাছে গিয়ে 
তাঁর নেশাচ্ছন্ন মুহূর্তে চঞ্চলের পত্রখানি দিয়ে এলো । কিন্তু হারেম থেকে বেরুবার পথে 
নবাবের সামনে পড়ে গেল। 

সমিধসংগ্রহ__জেব-উন্লিসা (বাজ: ৬/৭)। জেব-উন্নলিসা! মবারক-দরিয়ার একত্র 
বসবাসের সংবাদে ক্রোধান্বিত হযে নবাবের কাছে মবারকের নামে বিশ্বাঘাতকতার 
অভ্িযোগ আনলেন । ফলে, বাদশাজাদীর বোষে মবারককে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ 
করতে হল। 

সমিধসংগ্রহ- দরিয়া ( বাজঃ ৬/৯)। মাণিকলাল মবারককে বাচিয়ে নিজের 
সঙ্গে নিয়ে চলল । এদিকে উন্মাদিনী দরিয়া জেব-টন্নিপার চোখে জ্ল দেখে অট্ুহাস্ত 
ক'রে উঠল। 

সমিধসংগ্রহ-_স্বয়ং বম (বাজঃ ৬/৫ )। ওরঙ্গজেবের নাতে নির্মল ধরা পল্ডল। 
ওুরঙ্গজেব নির্লের বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হলেন । কিন্তু তাকে মুক্তি দিলেন না। ঘোধপুরী 
বেগমের মহলে রেখে দিলেন। 

জমুদ্রতটে ( কপাঃ ১/৫)। এই অধ্যায়ে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুগুলার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়েছে। এখানে কালিদাসের “রঘুবংশম্* মহাকাব্যের ষোড়শ সর্গের সপ্তম 
শ্সোকটি উদ্ধৃত হয়েছে__ 

“-যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে ০" । 
বিভধি চাকারমনির্ববতানাং মুণালিনী হৈমমিবোপরাগম্‌ ॥” অর্থাৎ 
( আপনার মধ্যে) কোন যোগপ্রভাব লক্ষিত হচ্ছে না। আপনার আকৃতি 


১৫৯ 


স্ুঃখিত জনের মত, হিমপ্রভাবে ক্রিষ্টা ম্বণালিনীর মত বোধ হচ্ছে। রামচন্ত্রের পুঞ্র কুশ 
ষখন পিতার মৃত্যুর পর শরাবতীতে রাজত্ব করেছিলেন, তখন অযোধ্যার রাজলক্ষ্বী 
তাঁকে দর্শন দেন। সেই রাজলক্্মীর মলিন রূপ দর্শন ক'রে কুশ এই মন্তব্য করেছিলেন। 

কপালকুণ্লার রপও এব্প মহার্ঘ, কিন্ত বনবাসী বলে তা অযত্ববিান্ত। 

সরল! এবং সর্পা (বিষঃ ৪৭ পরিঃ )। সর্পাঁ হীরা অত্যন্ত চাতুরীর সঙ্গে সরলা 
কুন্দের মনে আত্মহত্যার বাসন! জাগিয়ে, তার সামনে বিষের কৌটা রেখে অন্যত্র গমন 
করে। কুন্দও সেই বিষ চুরি করল। 

সংবাদ্দ-বিক্রয় (রাজঃ ২/৪)। দরিয়াবিবি জেব-উন্নিপার গৃহে প্রবেশ করল। 
কথাবার্তায় সে যখন শাহজাদদীকে বলল-_মবারকের সঙ্গে তার বিবাহ হযেছিল, তখন 
নবাবজাদী বভ রাগলেন। অবশেষে দরিয়া রূপনগরের চিত্রদলনের কাহিনীটি বলল। 

স্বদে্স ( কপাঃ ২/৫ )। নবকুমার কপালকুগ্ডলাকে নিয়ে ব্বদেশে ফিরেছে । এখন 
নবকুমারের হয়ে কপালকুগ্ুলার প্রতি জেগেছে প্রেম । তাই সে কারণে-অকারণে 
কপালকুগুলার কাছে আসতে চায়। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি 
দেওয়। হয়েছে__ 

“শবাখ্যয়ং যপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ। 
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পরশলোভাৎ্ |” 

বিরহী ক্ষ মেঘের মাধ্যমে প্রিয়ার কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে_-?্যে কথা সখীদের সামনে 
বলা গেলে ও কেবলমাত্র প্রিয়ার কর্ণের মধুর স্পর্শ লাভ করার জন্য কানে কানে বলতো 
(সে প্রিয় আজ অনেক দূরের থেকে বার্তা পাঠাচ্ছে )। 

নবকুমারের মনোভাবের সঙ্গে উদ্ধৃতিটির চমৎকার সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। 

স্বপ্পু (মৃণাঃ ৪/৯ )। মৃণালিনী স্বপ্নে হেমচন্দ্রকে যেন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ 
করেছেন, এমন সময় সত্যই হেমচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। 

স্বপ্পে (কপাঃ ৪/৩)। কপালকুগুলা স্বপ্নে নানারূপ অস্তুভ ঘটনা! দেখতে পেল এবং 
জাগরিত হয়ে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের পত্র পেল। এখানে 85700-এর “ডন্জুয়ান' কাব্যের 
চতুর্থ সর্গে বধিত নায়িকা হেইভীর স্বপ্নঘটনার উদ্ধৃতি আছে-_[ 189 ৪. ৫0580, 
11101) 29 1506 21] ৪ 016900”, অর্থাৎ_আমি একটি ম্বপ্র দেখেছিলাম, যেটি 
শুধুমাত্র স্বপ্পই ছিল না। এই অংশে বধিত কপালকুওলার স্বপ্নও শুধুমাত্র স্বপ্ন নয়, 
পরবর্তী ঘটনার পূর্ভাষমাত্র। 

সাগরসজমে (কপাঃ ১/১)। নায়ক নবকুমার এবং তীর সহ্যাত্্রীরা গঙ্গা- 
সাগর থেকে প্রত্যাগমনকালে কুয়াশার মধ্যে পড়ে কেমন বিপনন হয়েছিলেন, সেই 
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ঘটনা বিবৃত হয়েছে । পরিচ্ছেদের সুরুতে সেক্সপীয়রের *0০:0605 ০ ০:”-এর 
প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্ত থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে__+[109706 ৪05181)0 09162 
00 055. 5025200” । এজিয়ন (4০৪০০) নামে সিরাকিউন (55180056 ) 
দেশের এক বণিক এ নাটকে নৌকাপথে বিপন্ন হয়েছিলেন । [:010810100320 
থেকে 009000-এর দ্বিকে যাবার সময় ঝড়ে তার জাহাজ ভেঙে যায়, তিনি এক 
ভাঙা মাস্বলে নিজেকে বেঁধে ভেসে যাচ্ছিলেন। সেদিনও কুয়াশা! ছিল। তিনি 
যদি 7:91)5545-এর দিকে আসতেন, তাহলে প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হত; কারণ, 
[721)2585-এর লোকরা 35৮18০095-এর লোককে সহা করতে পারত না । কিন্তু তিনি 
সুর্য উঠলে দেখলেন, বিপরীত দিকেই চলেছেন। তাই বহমান শ্রোতের বিশ্বাসযোগ্যতা 
সম্বন্ধে এই মন্তব্য । নবকুমারদের বিপথগামী নৌকাও এরূপ বহমান শ্রোতের সাহায্যে 
রক্ষা পেয়েছিল। নবকুমারও বিপন্ন নৌকাকে রক্ষা করার জগ্ধ নাবিকদিগকে পরামর্শ 
দিলেন__“তোমরা এক্ষণে বাহন বদ্ধ কর, শ্লোতে নৌকা যথায় যায় ঘাক্‌।” এই 
সাদৃশ্টের জন্য বস্কিমচন্্র ইংরেজি উদ্ধৃতিটি বাবহার করেছেন । 

সিদ্ধি (চন্দ্রঃ ৬ খণ্ড )। এই খণ্ডে মোট ৮টি পরিচ্ছেদ আছে। এটিই চন্দ্রশেখর' 
উপন্যাসের শেষ খণ্ড । সিদ্ধি বলতে এখানে প্রতাপ যে আত্মত্যাগের সাধন! করেছেন, 
মেই সাধনায় নিদ্ধিলাভের কথাই বলা হয়েছে । 

স্তিমিত প্রদ্দীপে (বিষঃ ৪৪ পরিঃ)। বহুকাল পরে নগেন্্র গৃহে ফিবে 
রাত্রিকালে শয়নকক্ষে স্্ধমুখীর স্থৃতিচারণ করছিলেন। এমন সময় স্তিমিত প্রদীপের 
অম্পষ্টালেকে দ্বারদেশে হ্র্যমূখীর ছায়ামৃত্তি দর্শন ক'রে তিনি জ্ঞান হারালেন । 

*সীভারাম ॥ বস্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্তাস “সীতারাম” । পূরধনর্তী উপন্যাস “দেবী 
চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কাম ধর্মের অন্থশীলনের যে সা-.কতা দেখিয়েছিলেন, 
এই উপন্যামে তারই বিপরীতভাবে মোহগ্রস্ত মানুষের জীবনে অন্ুশীলনধর্মের ব্যর্থতার 
কথা বর্ণনা করেছেন। 

গ্রন্থ-পরিচয়-_€প্ররণ1£ “সীতারাম” উপন্তাস-রচনার প্রেরণা হিসাবে 
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র তার “যশোহর খুলনার ইতিহাস' ২য় খণ্ডে একটি তথ্যের উল্লেখ 
করেছেন। এই তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যের সমবায়ে যছুনাথ সরকার সাহিত্য পৰিষৎ 
্রস্থাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন-_“১৮৬১--১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম, খুলনা জেলায় 
ডেপুটা কলেক্টর ছিলেন, এবং এঁ জেলার মাগুরা বিভাগের সবডিভিসনাল অফিসব 
নিযুক্ত থাকেন। এ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব নীতোবামের 
রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাহার রাজবাড়ী, মন্দির, ছূর্গ-প্রাকার, 


১৬১ 
বন্ধিম অভিধান--১১ 


পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্রাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ 
যে, «রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া 
বঙ্কিম তাহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন রাইচরণ 
বাবু ২৩ মাস বস্কিমচন্দ্রের বেতনতুক্‌ হইয়! মাগুরায় থাকেন ও তাহাকে সময়মত গল্প 
শ্তনাইতেন।, ( সতীশচন্দ্র, ২য়খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ) সীতারামের মৃত্যুর দেড়শত বৎসর 
পরেও তাহার বাসস্থানে তাহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত 
কাহিনী মীতারামের নিজজীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর 
বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্টা মাত্র ্য়ার্ট ( তশ্য পিতা রিয়াজ-উদ্-সলাতীন, তন্ত পিতা 
সলিমূল্লার তারিখ-ই বাংগাল! ) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।” 


রচনাকাল 2 বঙ্ধিমচন্দ্র যখন হাওড়ায় ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করছিলেন, 
দে সময় তিনি বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন এবং এখানেই "সীতারাম” গ্রন্থটি 
লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 

প্রথম প্রকাশ ঃ বঙ্থিমচন্দ্রপরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার ১ম সংখ্যা (১২৯১, 
শ্রাবণ ) থেকেই ধারাবাহিকভাবে “সীতারাম' উপন্যাম প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৯৩ 
সালের মাঘ সংখ্যা পর্ধস্ত প্রকাশিত হয়ে তবে শেষ হয়। মাঝে কয়েক সংখ্যা 
বাদ ছিল। 

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ 'সীতারাম' উপন্যাসটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় 
১২৯৩ সালের ১৭ই ফাল্গুন (মার্চ ১৮৮৭), পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪১৯। মূলতঃ: এটি 
প্রচারে" প্রকাশিত উপন্যাসেরই পুনমুর্রণ। গ্রস্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন__রাজকুষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়কে । উৎসরগপত্রটি এরূপ-_“সর্ধশান্ত্রে পত্ডিত,/সর্বগুণের আধার,/সকলের 
প্রিয়,/আমার বিশেষ জেহের পান্র,/৬রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের/ম্মরণার্থ/এই গ্রন্থ/উৎসর্গ 
করিলাম ।” 

গ্রন্থের প্রথমে গীতার শ্লোক উদ্ধত ক'রে তিনি এই গ্রস্ব-রচনার উদ্দেশ সম্বন্ধে কিঞিৎ 
আভাষ দান করেন। শ্লোকগুলি পুনরুদ্ধত হল । 


অজ্জুন উবাচ 
জ্যায়সী চেৎ কর্মপন্তে মতা বুদ্ধর্জনার্দন | 
তৎক্ষিং কম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্‌ ॥ 


১৬২ 


শ্রীভগবান্ুবাচ 

লোকেহস্মিন্‌দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 

জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ 

ন কর্মণামনারস্তানৈফ্দ্যাং পুরুষোহস্সতে । 

ন চ সন্নযসনার্দেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকন্মনরুৎ। 

কার্ধ)তে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকতিজৈগুণৈঃ ॥ 

কর্শেক্িয়াণি সংযমন্ত য আস্তে মনসা ম্মরন্‌। 

ইন্দ্রয়ার্থান্‌ বিমূঢাত্বা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 

যন্তিক্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যা রভতেহঙ্ভুন | 

কন্ধেন্দ্িয়েঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

নিয়তং কুক কন্ম ত্বং কশ্ম জ্যায়ো হ্যকশ্মণঃ | 

শরীর্যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকম্মণঃ ॥ 

যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্যাত্র লোকোহয়ং কণ্মবন্ধনঃ | 

তদর্থং কম্ম কৌন্তেয় মুক্রসঙ্গঃ সমাচার ॥ গীতা ।৩।১__৯। 

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযপজায়তে। 

সঙ্গাৎ মংজায়তে কাম: কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 

ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 

স্বতিভ্রংশা দ্ব,দ্ধিনাশো! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণগ্ঠতি ॥ 

রাগন্ধেষবিমুক্তৈস্ত বিষানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌। 

আত্মবস্ঠৈবিধেয়াত্মা গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ।২৬২-_৬৪। 

প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন__“সীতারাম এঁতিহাসিক ব্যক্তি । 
এই গ্রন্থে সীতারামের এঁতিহাসিকত! কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
এ্রতিহাসিকতা নহে । ধাহারা সীতারামের প্ররুত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা ৬/656181)4 সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং 566৬৪: সাহেবের 
কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন ।” 
বিভিন্ন সংস্করণ £ বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ হয়। ১২৯৫ 

সালে দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্টা-সংখ্যা কমে 'ীয়ে দ্রাড়ায় ৩০০-তে। এই সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন-_“সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবপ্ভিত 
হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান গেল ।” 


১৬৩ 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাবের বৈশাখ মাসে ( ১৮৯৪, মে), 
পৃষ্টা ৩২২। 

পাঠিভেদ £ প্রচারে' প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, 
তার মূল নুত্রগুলি এখানে প্রকাশিত হল।-__ 

(ক) প্রচারের “ভৈরবী' উপন্তাসে 'সন্ন্যাসিনী” হয়েছে । 

(খ) গঙ্গারামের উদ্ধারকার্ষে সীতারাম অনেক ক্ষিপ্র হয়েছেন এবং অনেক ঘটনারও 
পরিবর্তন করা হয়েছে । + 

(গ) প্প্রচারে' সীতারামের মঙ্গলাকাজ্ষী ফকিবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কাহিনী 
ৰণিত হয়েছে। 

(ঘ) এছাড়া, ছোটখাট আরো অনেক পরিবর্তনে উপন্যাসটি স্থন্দর হয়েছে । 

(দ্রঃ প্রফুললকুমার দাশগুপ্ত__উপন্যাস-সাহিত্যে বন্কিম, ৫৩৫__-৫৫৩ পৃঃ । ) 

রূপাস্তর ১ “সীতারাম" উপন্যাসের বিভিন্ন রূপান্তর সাধিত হয়। 

ইংরাজী অন্ুবাদ-_শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯০৩ )-_-কলকাতা। 

কানাড়ী অন্ুবাদ-_বি. বেস্কটাচার্ধ (১৯০১ )__মহীশৃর | 

তামিল অন্বাদ-_এস. টি. পিলাই (১৯১০)-_মাদ্রাজ। 

নাট্যবূপ-_গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত ও বন্থমতী কার্ধালয় থেকে ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্ডের 
৭শে অক্টোবর প্রকাশিত । 


এছাড়াও, পরবর্তী কালে আরও বহুভাবে রূপাস্তবিত হয়েছে । 

কাহিনী £ রাজ! সীতারাম রায়ের তিন স্ত্রী_ শ্রী, নন্দা ও রমা । কিন্তু বিবাহের 
পরই শ্রীর সঙ্গে শীতারামের সম্পর্ক ছেদ হয়। একদিন শ্রী তার ভ্রাতা গঙ্গারামের 
বিপদ্‌ দেখে সীতারামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সীতারাম দীর্ঘদিন পরে 
শরীর সৌন্দ্য-দর্শনে মুগ্ধ হলেন এবং গঙ্গারামকে মুমলমান বিচারকদের হাত থেকে বক্ষা 
করার জন্য অগ্রপর হলেন। এর ফলে সীতারামের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ বেধে 
উঠল । যাই হোক, শেষ পর্যস্ত সীতারাম গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। 
কিন্তু শ্রীকে ধরে রাখতে পারলেন না। শ্রী সীতারামের অন্তরে রূপের আগুন জালিয়ে 
কোথায় অস্তহিত হয়ে গেলেন। শ্রীর ভাগ্যে আছে তিনি তার প্রিয়জনের প্রাণহানির 
কারণ হবেন ; তাই তার সর্ধদাই প্রিয় স্বামীর কাছ থেকে পলায়নের চেষ্টা । 

শরীর সঙ্গে জয়ন্তী নামে এঁক সন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হল। সেই সন্যাসিনীর সঙ্গে 
তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এদিকে সীতারাম রাজা হিসাবে 
দি্ীশ্বরের অনুমতি আনতে গঙ্গারামের উপর নগর-রক্ষার ভার দিয়ে দিল্লী যাত্রা 
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করেছেন। সীতারামের স্ত্রী রমা অত্যন্ত দূর্বলচিত্ত। পাছে শক্ররা আক্রমণ করে, 
সেই আশঙ্কায় তিনি প্রায়ই রাত্রে গঙ্গারামকে গোপনে নিজের ঘরে ডেকে এনে 
জিজ্ঞাসাবাদ করতেন । গঙ্গারামের মনেও ক্রমে ক্রমে রমার বপরাশি পাপবাসনার জাল 
বিস্তার করতে লাগল । গঙ্গারাম রমাকে লাভ করার জন্য মীতারামের অনুপস্থিতিতে 
মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে রাজধানী আক্রমণ করানোর ব্যবস্থা করতে লাগল । 
মুসলমান সৈন্য সীতারামের রাজধানীর পতন ঘটানোর শেষ মুহূর্তে সন্ন্যাপিনী জয়ন্তীর 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ে'ও সীতা রামের উপস্থিতিতে রাজধানী রক্ষা হল। 

এমনিভাবে বাইরের আক্রমণ বোধ হল বটে, কিন্তু সীতারামের পারিবারিক জীবনে 
এক বিপর্যয় দেখা দিল। রমার সঙ্গে গঙ্গারামকে মিলিয়ে কলঙ্কের বোঝা চাপানো 
হতে লাগল । সীতারাম নিরপেক্ষ বিচারে বসলেন। রাজরানীকে জনসাধারণের 
সমক্ষে বিচারার্থ এণে দীড়াতে হল। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তীর চেষ্টায় গঙ্গারাম অপরাধ 
স্বীকান করল। গঙ্গারাম রাজধানী ছেড়ে চলে গেল। রমা কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি 
পেহেপ ৭০৮ কিন্তু তার অন্তরের জ্বাল! ক্রমে ক্রমে তাকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিল। 

সীতারাম তখন শ্রীর জন্য উন্মাদ । শ্রীকে তিনি স্বতন্ত্র স্থানে রেখে তার রূপদর্শন 
করতে লাগলেন। কারণ, শ্রী ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, সীতারামের কাছে 
আর তিনি ফিরতে পারেন নাঁ। কিন্তু কেবলমাত্র রূপদর্শনে ও বাসনার অতৃপ্তিতে 
সীতারামের চুড়াস্ত অবনতি ঘটতে লাগল । রাজ্য ও রাজকার্ধ রসাতলে যেতে বসলে! । 
তিনি এমন নীচে নেমে গেলেন যে, তার সমস্ত রাগ যখন সন্গ্যাসিনী জয়স্তীর উপর গিয়ে 
পড়ল, তখন তাকে জনসমক্ষে বিবস্ত্র করতেও তাঁর বিবেকে বাধল না । তখন নন্দা-ই 
জয়স্তীকে তথা সীতারামকে বীচালেন। 

শেষ পর্যন্ত পুনরায় মুদলমান আক্রমণ হুল । শ্রী পীতারামকে সাহায্য করতে অগ্রসর 
হলেন। সামনে শ্রী ও জয়ন্তীকে রেখে তারা শক্রসেনার মধ্য থেকে বেরিয়ে যেতে 
চাইলেন। একটি কামান সীতারামকে তাক্‌ করলে, শ্রী আগে নিজে মরার জন্ত বুক 
পেতে দ্দিলেন। ফলে, সে ব্যক্তি কামান দাগতে পারল না। সীতারাম তার মাথা 
| ্ষতধচ্যত করলেন। পরে শ্রী জানতে পারলেন__-এই ব্যক্তি তারই ভ্রাতা ছদ্মবেশী 
গঙ্গারাম। এমনিভাবে প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হয়ে তার ভাগ্যের লিখন ফললো। 

সীতারাম ও শ্রীর পরবর্তী কালের সঠিক ইতিহাস বধিত হয়নি। কেবলমাত্র 
গ্রামবাসীদের কথোপকথনের দ্বারা তাদের বিপর্যয়ের আভাষ দান করা হয়েছে। 

কাহিনী বিচার ঃ 'দীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী মোট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত । 
প্রথম খণ্ড “দিবা গৃহিণী”, ছিতীয় খণ্ড “সন্ধ্যা _জয়ন্তী' ও তৃতীয় খণ্ড 'রাত্রি--ডাকিনী” 
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নামের দ্বারা সীতারামের জীবনেরই তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সীতারামের 
জীবনের রর্মময় দিবাভাগ প্রীর স্ুগৃহিণীত্ব লাভ করতে পারলে ধন্য হত। কিন্তু জয়ন্তীর 
প্রভাবে শ্রীর অধ্যাত্মচেতনা সীতারামের মনে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে। 
শেষ পর্যস্ত শ্রী ভাকিনার মতই লীতারামের লামনে বূপজাল বিস্তার ক'রে অথচ অধরা 
থেকে তার জীবনে রাত্রির অমানিশা ডেকে এনেছেন। 

কাহিনী অংশে সীতারামের এঁতিহাসিক কার্ধকলাপ অপেক্ষা তার গৃহ-জীবনের 
স্বরূপ উদঘাটনের দ্রিকেই বস্কিমেণ লক্ষ্য ছিল বেশি। তবে তার আনুষঙ্গিক 
এঁতিহাসিক উপকরণতে বঙ্কিম অবহেলা করেননি । উপন্যাসে জয়স্তী- ও গঙ্গারামের 
দ্বারা স্বতন্ত্র কাহিনী বয়নের সম্ভাবনা থাকলেও, বঙ্কিম তাকে উপকাহিনীতে পরিণত 
হতে দেননি । তাই সীতারাম উপন্তাসের কাহিনী এক অখণ্ড বন্ধনে আবদ্ধ । 

এঁতিহাসিকতা ই “সীতারাম' উপন্যাসের একটি এতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। 
বন্ষিমন্দ্র এই অংশের তথ্যের জন্য ৬/55018700 এবং 96৪%৪1-এবর বর্ণনা দেখতে 
বলেছেন। কৌতুহলী পাঠকের জন্য তা উদ্ধার করা হল। স্ট্যার্ট-বণিত কাহিনীর 
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বাংলা “ভূষণার ফৌজদার ছিলেন সৈয়দ আবু তোরাব। নিকটে সীতারামের 
জমিদারি । সীতারামের অধীনে একদল ডাকাত থাকে । ডাকাত অন্চরদের সাহায্যে 
তিনি রাহাজানি করেন এবং নৌকার উপর চড়াও হন। গ্রাম হতে গরু-বাছুর নিয়ে 
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কখনও পলায়ন করেন। জনগণের অনিষ্টকারী এই দস্থাসর্ণীর সীতারামকে দমন 
করার.জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থন। করেন তোরাব, কিন্তু সে সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন 
না। অবশেষে ফৌজদার নবাবের নিকট সাহায্য না পেয়ে পীর খা নামক এক আফগান 
সেনাপতিকে ছুইশত সশস্ত্র সৈনিকসমেত সীতারামকে ধরার জন্য প্রেরণ করেন । 
এই খবর পেয়ে সীতারাম দেশের অন্যত্র গমন করেন। সেখানে ছোট একটি দল নিয়ে 
ফৌজদর্ঘর নিজে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতিতে তার দ্লল 
তোরাবের উপর চড়াও হয় এবং তোরাবকে হত্যা করে । সীতাবাম যখন দেখেন যে, 
ফৌজদ্ার নিহত হযেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কারণ, নবাব এই 
সংবার্দে সীতারামের উপর আক্রমণ করবেন। সীতারামের মহম্মপ্াবাদ পরগনা ধ্বংস 
ক'রে দেবেন। সীতারাম শ্রদ্ধাসহকারে তোরাবের মৃতদেহ তার অনুচরদের হস্তে 
সমর্পণ করেন। তোরাবের অন্চররা সেই মৃতদেহ সম্মানসহকারে ভূষণায় নিয়ে গিয়ে 
শহরের প্রান্তে কবরস্থ করেন। নবাব যখন আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ্দ পান, তখন 
তিনি বকৃ্সী আলি খাঁকে তোরাবের স্থলে নিযুক্ত ক'রে সীতারামকে সদলবলে ধরার 
নির্দেশ দেন। সীতারাম তার স্ত্রী-পুত্র এবং দস্থ্যদল সমভিব্যাহারে ধৃত হন। তাদের 
শৃঙ্ধলিত অবস্থায় মুশিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সীতারাম ও দস্থ্যদের জীবস্ত প্রোথিত 
করা হয়। স্ত্রী-পুত্রদের দাসদাসীতে রূপান্তরিত করা হয় ।* 

( শ্রহ্বধাকর চট্টোপাধ্যায়__“কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র” ) 
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বাংজ1__“ভূষণার জমিদ্রারি উত্তরাধিকারত্ত্রে অথবা অন্ধ কোন উপায়ে রাজা 
সীতারাম রায় প্রাপ্ত হন। চৌদ্দ বসর ধরে তিনি জমিদারি রক্ষণ করেন, বহু অট্টালিকা 
সরোবরে সুশোভিত ক'রে মহম্মদ্পুরকে রাজধানী করেন। তীর পূর্বে মহম্মদ পুরের 
কোন অস্তিত্ব ইল না ।-.-----*" সীতারামের উদ্ভব সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত 
আছে। প্রথম কাহিনীটি এইরূপ । মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগর নামে 
একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে সীতারামের তালুক ছিল। বর্তমান মহম্মদপুরের 
নিকটবর্তী শ্তামনগরে সীতারামের জমা ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে হরিহরনগর 
হতে জমার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তার ঘোড়ার পা কাদায় আটকে যায়। ঘোড়ার পা 
কাদা হতে তুলতে না! পারায় সেখানকার মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়। খুণ্ড়তে 
খুঁড়তে একটি মন্দিরের মাথার ত্রিশূল এবং মন্দিরের লক্ষমীনারায্মণ বিগ্রহ পাওয়া যায়। 
লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ীতারাম নিজেকে “দেবকুলপ্রিয়' বলে উল্লেখ 
করেন। অবিলম্থে অনেকে তার আন্গগত্য গ্রহণ করেন। সীতারাম নিজে উত্তর-বাটী 
কায়স্থ ছিলেন। এখন নানা" দিক হতে উত্তর-রাটী কায়স্থ তার চতুর্দিকে এসে হাজির 
হন। অপরিসীম শক্তিশালী মেনাহাতি (হাতির মত শক্তিশালী মেনা বা মুন্ময় ) 
তার প্রধান সেনাপতি হন। সীতারাম তীর ক্ষুদ্র সৈন্দলের সাহায্যে ভূষণার জমিদারি 
অধিকার করেন। চারিদিক দৃঢ়ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নবাবকে কর দিতে 


ওয়েস্টল্যাণ্ড মনে করেন, “উদ্ধত ঘটনা আসল ঘটনার অলঙ্কৃত রূপমাত্র। আসল 
ঘটনাটি হল, তখনকার দিনে বাংলাদেশের এই অংশ বারোটি প্রর্দেশে বিভক্ত ছিল। 
এই বারোটি প্রর্দেশের বাজারা করদানের বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করায় দিল্লীর বাদশাহ 
সীতারামকে ক্ষুদ্র সৈহ্যদলের অধিকর্তী ক'রে এই বিষয়ে তদারকির ভার দেন। 
সীতারাম তার কার্ধ এরূপভাবে সম্পন্ন করেন যে, এই বারো! রাজা কেবল উৎখাত হন 
না, সীতারাম নিজেকে সকলের ভূখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সীতারামের 
নিকট কর চান। কিন্তু সীতারাম তার প্রভুত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। 
নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুগ্ধ ঘোষণা করেন। সীতারাম মহম্মদপুরকে স্থরক্ষিত ক'রে 
অনেক সৈম্ত এবং অন্ুচরের ছারা মহম্মদপুর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধান সেনাপতিদের 


১৭২ 


ষধ্যে মেনাহাতির নাম উল্লেখযোগ্য । নবাব যুদ্ধে সফল না হ'য়ে জামাতা আবু 
তোরাবকে সীতাবামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দুর্ধ্ধ মেনাহাতি যুদ্ধে জয়লাভ করেন 
এবং আবু তোরাবকে স্বহস্তে হত্যা করেন। নবাব এইবার অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে 
বিখ্যাত সেনাপতি সিংহরাম শাকে প্রেরণ করেন। মেনাহাতি ধৃত হন এবং ভার 
মৃত্যু ঘটে । সীতারাম মেনাহাতির মৃত্যুতে ভগ্রহৃদয়ে আত্মসমর্পণ করেন অথবা খুব 
সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় নবাবের নিকট নীত হন। নবাব তাকে কারাগারে প্রেরণ 
করেন। বন্দী অবস্থায় বিষপূর্ণ অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে সীতারাম আত্মহত্যা করেন ।” 
| ( সৃধাকর চট্টোপাধ্যায় £ কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ) 
“এই কাহিনীর সহিত উপন্যাসে বণিত কাহিনীর নিম্নলিখিত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃষ্থ 
লক্ষণীয় £ 
১। শ্যামনগর গ্রাম উপন্যাসে শ্যামপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই গ্রামই 


সমৃদ্ধিলাভ করিয়া সীতারামের রাজধানী মহম্মদ্বপুরে পরিণত হইয়াছে । ওয়েস্টল্যাণ্ডের 
কাহিনীতে মহম্দপুর পূর্বে ধানের ক্ষেত ছিল। 


২। ৬ভন ₹লীতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মেনাহাতিব ( উপন্যাসের 'মৃন্ময়' , হস্তে আবু 
তুরাবের ( উপন্যাসের তোরাব্‌ খা ) মৃত্যুর উল্লেখ রভিয়াছে | 

৩। ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেবের কাহিনীতে মেনাহাতি অতকিতে শত্রু কর্তক ধৃত 
হন, বঙ্কিম এই কাহিনীর উপর ঈধৎ রং ফলাইয়া লিখিগাছেন, “প্রাতে উঠিয়াই মুন্ময় 
সংবাদ শুণিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্ম?পুর আক্রমণে আসিতেছে-_ আগত প্রায়__ 
প্রায় গড়ে পৌোছিল। সংবাদ পাইবামাত্র মুন্ন সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ 
করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া মুসলমান সেনার সন্মখে পড়িলেন। তিনি 
পলাইতে জানিতেন না, স্থতরাং তাহাদের দ্বারা আগ্রান্ত হইয়া 1 ত হইলেন।" 
ওয়েস্টল্যাণ্ডের গ্রন্থে মেনাহাতির রক্ষাকবচেব যে আজগুবী কাহিনী ব.হয়াছে বঙ্কিম 
তাহা সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন । 

৪1 বন্কিমের সীতারাম শুর নিকট আগ্রসমর্পণ করেন নাই অথবা শত্রু কর্তৃক 
বন্দী হন নাই। তিনি শেষ মুহুর্তে তোপের সাহাযো পথ করিয়া লইয়া “নিজ মহিষী 
ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট দিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বেবিশুন্ত স্থানে 
উত্তীর্ণ হইলেন।” বঙ্কিমের এই কাহিনী অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 

৫। কাজীর আদালতে গঙ্গারামের বিচারের প্রহসন এবং ইহার স্তর ধরিয়া 
ফৌজদারের সিপাহীর সহিত সীতারামের সঙ্ঘর্য, স।ারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনী, 


গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার বিচার সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী ।” 
(প্রফুল্লকুমার দাখগুপ্ত £ উপন্যাস-সাহিত্যে বন্ধিম ) 
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আসল কথা, বঙ্কিম ইতিহাসকে কোথাও গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেননি, কিন্তু 
ইতিহাসের উপাদানে জীবনকাহিনী বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় । 
_ উদ্দেশ্য £ 'সীতারাম' উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত রচনা । প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 
“সীতারাম' প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাতেই বস্থিমের ছুটি প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার 
কলক্ক' ও “হিন্দুধর্ম'-এর মধ্যে উপন্যাসের উদ্দেশ্তটিও প্রকাশিত। “বাঙ্গালার কলঙ্ক' 
প্রবন্ধে বন্ছিমচন্দ্র বাঙালীর বাহুবলের অভাবের কলঙ্কের কথা আলোচনা করেছেন। 
সীতারামকে দিয়ে বাঙালীর বাহুবলের অভাব মোচন করা হল। হিন্দুধর্ম'-এ বঙ্গা 
হয়েছে--যাতে জীবনের “শারীরিক, মানপিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই 
ধর্ম” । সীতারামের মধ্যে এই মানসিক উন্নতির অভাবই তাকে সর্বনাশের পথে টেনে 
নামিয়েছে । 
মুসলমান সমাজ 2 'সীতারামে? অস্কিত কয়েকজন মুসলমানের চরিত্র নিরুষ্টরূপে 
অঙ্কন করা হয়েছে বলে অনেকে বন্ধিমকে মুলমান-বিদ্বেধী বলে অভিযুক্ত করেন। 
কিন্তু তারই পাশাপাশি আর একজন মুসলমান ফকিরের উদার মতবাদ যে বহ্কিমেরই 
সৃষ্টি, একথা অভিযোক্তার! ভুলে যান কেমন ক'রে? 
ভুচ্দরী সন্দর্শনে (কপাঃ ২/৩)। নবকুমারের মুখে কপালকুগুলার প্রশংসা 
সুনে মতিবিবি তাকে দেখতে চাইল । নিরাভরণা কপালকুগুলাকে মতিণ্ববি তার 
সমস্ত অপঙ্কারে সাজয়ে দিল। এই ঘটনার সাদৃশ্টে মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্যের 
দ্বিতীয় সর্গ থেকে উদ্ধৃতি দেওয় হয়েছে__ 
"__ধুর দেবি মোহন মূরতি 
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি 
নানা আভরণ !” 
রাবণ মহাদেবের অনুগৃহীত। তাই রাবণকে বধ করতে হলে আগে মহাদেবকে সন্ত 
করা দ্রকার। কিন্তু মহাদেব তখন কৈলাসশিখরে ধ্যানমগ্ন। পার্বতী মহাদেবের 
ধ্যানভঙ্গ করার জন্য রতিকে আহ্বান করলেন। রতি তখন দেবীকে এই কথা বলেন__ 
আপনি মোহিনীমৃতি ধারণ করুন, আজ্ঞা করুন, নানা আভরণ দিয়ে আপনার দ্েহখানি 
সাজিয়ে দিই। 
বে! (ইন্দিরা ৬ষ্ পরিঃ)। কলকাতায় ইন্দিরা খুল্পতাতের কোন সন্ধান 
পেল না। তখন কৃষ্*াসবাবুর গৃহিণী স্থভাধিণী বা স্থবো নামে তার এক বোনঝির 
সঙ্গে ইন্দিরার পরিচয় করিয়ে দ্দিলেন। স্ুুভাষিণীর শ্বশুরবাড়ীতে ইন্দিরার ঝি-গিৰি 
করা স্থির হল। 
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জুর্বমুখী ও কমলমণি (বিষঃ ২৭ পরিঃ)। কমলমণি সবর্মূখীকে সান্ত্বনা! দেবার 
চেষ্টা করেছে। কিন্তু ুর্যমুখীর যে ব্যথা কোথায় কমলমণি তা বুঝেছে । কমলমণি 
হুর্যমুখীর শ্যাগৃহে একখানি পত্র পেল। তাতে জানতে পারল-__সে গৃহত্যাগ করেছে। 

সূর্যমুখীর পত্র (বিষঃ ১১ পরিঃ )। কুর্ঘমুখী কুন্দ এবং নগেন্দ্রের ক্রম-বর্ধমান 
অনুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে কমলমণিকে পত্র প্রদান করেছে। 

সূর্যমুখী সংবাদ (বিষঃ ৩৭ পরিঃ)। নগেন্দর স্্মুথীর সংবাদ নিতে এসে 
জানতে পারলেন যে, স্থ্ষমুখী গৃহদাহে পুড়ে মরেছে । নগেন্দ্র সংবাদ শুনে মৃছ্িত হয়ে 
পড়লেন । | 

সপশিখরে ( কপাঃ ১/৪)। নবকুমার এক বালুকান্ুপের উপর আলো দেখতে 
পেলেন। কাছে গিয়ে দেখেন এক ভীষণদর্শন কাপালিক। এখানে বস্থিমচন্ত্র 
“মেঘনাদবধ কাব্যে'র পঞ্চম সর্গ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন__ 

"__সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে, 
ভীষণ-দর্শন মৃতি।” 

মেঘনাদকে হত্যার পৃবে লক্ষণ স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন তাকে লঙ্কার উত্তরদ্বারে অবস্থিত 
চত্ডীর পূজা করতে হবে। লক্ষণ সেই মন্দিরের দ্বারে দেখলেন ভীষণদর্শন মহাদেক 
পাহার। দিচ্ছেন। কাপালিক ও মহাদেবের আরুতিগত সাদৃশ্ঠের জন্যই এই উদ্ধৃতিচয়ন । 

সেকালে যেমন ছিল (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। সেকালে কোন সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ীতে 
জামাই এলে পাড়ার মেয়েদের কিরকম বঙ্গরসিকতা করবার ধৃম পড়ে যেত, বস্থিমচন্ত্র 
ইন্রিরার স্বামীর আগমন-উপলক্ষ্যে তার কিঞ্চিৎ নমুনা দান করেছেন। ইন্দিরা, 
উপন্যাসটি বড় করবার সময় এই পরিচ্ছেদেটি সংযোজিত হম। প'বস্চ্ছদটি উপন্যাসে 
অনেকটাই অবান্তর । 

সে প্রয়োজন কি? (রাজ: ৫.৫ )। নির্মলকুমারী চঞ্চলেব প্রাসাদে আসবার 
পথে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে গণন! ক'রে জানতে পারল, যদ্দি সসাগরা পৃথিবী- 
পতির মঞ্ছিষী এসে কোনদিন চঞ্চলকুমারীর সেবা করেন, তবে তার বিবাহ হবে। 

ন্নেহশালিনী পিসী (রাজঃ ৪/৭ )। মাণিকলালের অর্থলোলুপ স্সেহশালিনী 
পিসীর সাহাযো নির্মল ও মাণ্িকের যথাশাস্্ব পরিণয সম্পাদিত হল। 

হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল (রাজঃ ৪/৫)। মাণিকলালের সঙ্গে 
নির্মলকুমারীর পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ও হঠাৎ বিবার রসমধুর পরিচ্ছেণ ৷ যুদ্ধের 
বিভীষিকার মধ্যে একটুখানি মিলনের ম্াধুর্ধব বেশ উপভোগ্য । 

হরিদাসী বৈঝওবী (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। জমিদার দেবেন্্র বিধবা কুন্দকে পাবার 
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আশায় হরিদাসী বৈষ্বী সেজে নগেন্দ্রের অস্তঃপুরে যাতায়াত আর করল। কুন্দের 
শাশুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার একটি ঘটন! বানিয়ে বলে কুন্দকে বাইরে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা করল। 

হারাণীর হাসিবন্ধ (ইন্দিরা ১২ পরিং )। হারাণী স্থভাষিণীর বাড়ীর দাসী । 
হাসি তার রোগ । ইন্দিরার সে অন্ুরক্ত। কিন্তু ইন্দিরা যখন রমণবাবুর মক্কেলের 
কাছ থেকে কিছু খবর আনবার জন্য হাঁরাণীকে বলল, তখন হাবাণীর হাঁসি বন্ধ হল এবং 
ত্বণার ভাব প্রকাশিত হল। অবশেষে স্থভাষিণীর সাহায্যে হারাণীকে দিয়ে ইন্দিরার 
কার্ধসিদ্ধি হল। 

হাসে (চন্দ্রঃ ৩/৫)। শৈবলিনী নৌকায় উঠে জানাল যে, তার খিদে পেয়েছে । 
কিন্তু সে ব্রাহ্মণ ছাড়া কারে! হাতে খাবে না। স্থৃতরাং তাকে যে নৌকায় বন্দী 
প্রতাপ ছিল, সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। শৈবলিনী ও প্রতাপ দুজনে গঙ্গাবক্ষে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরাজের হাত থেকে পলায়ন করল। হাসে__অর্থাৎ্, এখানে শৈবলিনীর 
সহান্তময় মৃতি। 

হারা (বিষঃ ১৫ পরিঃ )। হরিদাসী বৈষ্ণবী পুরুষ না ভ্্রীলোক সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
নিরসন করবার জন্য কমলমণি ও হ্্্যমুখী হীরাকে বৈষ্ণবীর পশ্চাদনুসরণেব কাজে 
নিয়োজিত করল । হীরার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদ । 

হীরার আফ়ি (বিষঃ ৪১ পরিঃ )। হীরার বুদ্ধ আয়ি নাতিনীর মস্তিষ্কবিকৃতির 
জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ 'আনতে গিয়ে এ পরিচ্ছেদ্দে কিঞ্চিৎ হাস্রস বিতরণ 
করেছে। 

হীরার কলহ-_বিষবৃক্ষের মুকুল (বিষঃ ২১ পরিঃ)। হীরা ইচ্ছা ক'রে 
একজন দাসীর সঙ্গে কলহ স্থরু করল। তার ফলে স্থ্ধমুখী যথার্থ বিচারে হীরাকে 
কর্মচ্যুত করলেন হীরা নগেন্দ্রের কাছে গিয়ে সে-কথা বলতেই নগেন্দ্রের স্থপ্ত হর্ধমুখী- 
বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। হ্্মুখী বুঝলেন কুন্দসর্বস্ব নগেন্দ্রকে কুন্দ ছাড়া কেউ 
শাস্তি দিতে পারবে না । তাই তিনি কুন্দকে খুঁজে আনবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনি- 
ভাবে নগেন্দর-্্যমুখীর সখের সংসাবে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল, তার মুকুল 
দেখা দিল। 

হীরার ছেষ (বিষঃ ২০ পরিঃ )। স্থর্মুখীর এশ্বর্ধের ও প্রতিপত্তির জন্য হীরার 
হৃদয়ে তার প্রতি যথেষ্ট গ্রে সঞ্চিত ছিল। কুন্দকে হাত ক'রে এখন স্্ধমুখীর প্রতিপত্তি 
নাশ করার সংকল্প করল হীরা । 

হীরার রাগ ( বিষঃ ১৯ পরিঃ)। দেবেন্দ্র যখন হীরাকে অর্থলোভ দেখিয়ে, 
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কুন্দকে বশ ক'রে দেবার কথা বললেন, তখন হীরার রাগ হল। কারণ, হীরার মনের 
গোপনে দেবেন্দ্র প্রতি ভালবাস! সঞ্চিত হচ্ছিল। 

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত (বিষ: ৩৬ পরিঃ)। দেবের হীরার কাছ থেকে আঘাত 
খেয়ে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তাই তিনি হীরার সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে 
লাগলেন। হীরাও সহজেই ধরা পড়ল । এমনিভাবে হীরার সর্বনাশের সুচনা হল। 

হীরার বিষবৃক্ষের ফল (বিষঃ ৪০ পরিঃ )। হীরাকে উপভোগ করা হয়ে গেলে 
দেবেন্দ্র তাকে পরিত্যাগ করলেন । হাব! প্রথমে আত্মহত্যার সংকল্প করল। তাবপর 
স্থির করল, হয় সে দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত কুন্দকে মারবে, নয় দেবেন্দত্রকে মারবে । সে এক 
চগ্ডালের কাছ থেকে বিষও সংগ্রহ করল । 

ছুকুম ( চন্দ্রঃ ৬/২ )। মহম্মদ তকি, ধার উপর দলনীর উদ্ধারের ভার ছিল, তিনি 
মিথ্যা! ক'রে দলনীকে জানালেন যে, নবাবের হুকুম দলনীকে বিষপানে দেহত্যাগ করতে 
হবে। দলনী প্রি্নতম স্বামীব নিষ্ঠর আর্দশ অক্নানবদনে পালন করলেন । 

হৃবীকেশ (মৃণাঃ ১/৬ )। মৃণালিনীর গৃহস্বামী হৃধীকেশ ম্বণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে 
সন্দিহান হয়ে ৩হক বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলেন। 

ছেতু- ধুমাও ( মৃণাঃ ৩/৩)। গিরিজায়া হেমচন্দ্রের গৃহে পাহারা দিতে দিতে 
হেমচন্দ্রের সঙ্গে মনোরমার সম্পর্কটি নিজের মনেই গড়ে তুলতে লাগল । মুণালিনী ও 
হেমচন্দ্রের প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ধুমের সঞ্চার হতে লাগল । অথবা গিরিজায়া ধোয়া 
দেখে অগ্রি যে আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল। 

অগ্নিবর্ণ (রাজঃ ৭/২ )। পুরাণ-প্রখ্যাত বাজা। রমণী-বূপে আকৃষ্ট হয়ে তিনি 
উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন । শেষ পর্যন্ত যক্ত্ারোগে তীর মৃত্যু হয়। “রাজসিংহ' 
উপন্যাসে নির্মলকুমারীর প্রতি ওুরঙ্গজেবের অনুরাগ প্রসঙ্গে এর তুলন। দেওয়া হয়েছে। 

অগ্জানা-নন্দন (রজনী ১/২)। হনুমানের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের 
শাপে কুঞ্জতনয়া নামে এক বিদ্ভাধরী বানরজন্ম গ্রহণ করেন। অঞ্জনা এরই কন্যা । 
স্থমেকর রাজা কেশরীর সঙ্গে অঞ্চনার বিয়ে হয়। কিন্তু পবন দেবতার বরে অঞ্চনার 
গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। তাই হনুমান পবনপুত্র বলেই খ্যাত। হনুমান ছিল অসীম 
শক্তিশালী বীর । 

“রজনী' উপন্যাসে, লবঙ্গ তার বৃদ্ধ স্বামী রামসদয়কে ফুল দিয়ে সাজিয়ে যখন 
রতিপতির সঙ্গে তুলনা দিত, তখন আত্ম-সচেতন রামসদয় নিজের সঙ্গে “অঞ্জনা-নন্দনে”র 
উপমাটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত। 

অধিকারী ( কপাঃ ১/৮)। কপালকুগুলা নবকুমীরকে কাপালিকের হাত থেকে 
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রক্ষা ক'রে যে দেবালয়ে নিয়ে আসেন, ইনি সেখানকার অধিকারী ৷ অধিকারীর বয়স 
পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছিল, তীর মস্তক ছিল বিরলকেশ। এছাড়া, অধিকারীর নাম 
বা কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । 

অধিকারী কপালকুগুলাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। কপালকুগুলার অলৌকিক 
রূপরাশি তার ধর্ম-সংস্কারবদ্ধ মনে দ্েবী-মহিমার স্ৃচনা করেছে। কিন্ত কপালকুগুলার 
প্রতি তার যথেই পিতৃস্থলভ ন্মেহও বিদ্যমান ছিল। কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে 
রক্ষা করায়, তিনি কপালকু গুলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ চিস্তিত হয়ে পড়েছিলেন ॥ 
অবশেষে কপালকুওলার মঙ্গলের জন্যই ঘটকগিরি ক"রে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা 
করেছেন । নবকুমাণ্রে সঙ্গে বিবাহের কথোপকথনে তিনি যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন, 
তাতে ঘটকালির ব্যবসা এককালে তাঁর ভালই চলত মনে হয়। শ্রষ্টা বন্কিমচন্দ্রেও 
ঘটকগিরিতে যে কৃতিত্ব অসীম, তার পরিচয় রয়েছে সমগ্র উপন্যাসাবলীতে। তার 
অধিকাংশ উপন্যাসই নায়ক-নায়িকা-মিলনসন্কুল। 

কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানে অধিকারী যতদূর সম্ভব হিন্দু 
শান্্রকে অনুসরণ করেছেন । কপালকুগুলার বিদায়ের কালে অধিকাপী, দেবতার পূজার 
অর্থ থেকেই পাথেয় হিসাবে সঙ্ষে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর স্সেহাত পিতার মতো৷ 
কন্যাকে শ্বশ্তরালয়ে পাঠিয়ে কাদতে আরন্ত করেছেন। কপালকুগুলার পিতার অভাব 
পূরণ ক্ণেছেন এই অধিকারী । দেবস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও, ইনি সাংসারিক 
জগৎ সম্বন্ধে যথেই অভিজ্ঞ। 

অনন্ত মিশ্র (রাজ: ৩/২ )। “অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। 
কন্যানির্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। 
সকলে তাহাকে ভক্তি করিত ।” 

চঞ্চলকুমারীর দৌতকার্ধেই উপন্যাসে অনস্ত মিশ্রের প্রয়োজন । অনন্ত মিশ্র রসিকও 
বটেন। নিজ স্ত্রীর স্বভাব তিনি ভালোই জানেন। তাই স্ত্রী যখন দূরদেশে যেতে 
বাধা দিলেন, তখন অর্থলোভ দেখিয়ে শান্ত ক'রে তিনি রাজসিংহের কাছে যাত্র! 
করলেন। কিন্ত পথিমধ্যে দস্থ্যদলের কাছে চাতুরিতে তিনি হার মানলেন। ডাকাত- 
দলের হাতে তার দুর্ভোগের একশেষ হল। কিন্তু তিনি এতই ভীতু যে, রাজার 
সিপাইদের আসতে দেখে প্রাণপণে পালাতে লাগলেন। তাকে দেখে মনে হয়_ 
'ছুগেশনন্দিনী'র গজপতি বিদ্যাদিগ,গজ কি বুড়ো হয়ে গেল? 

অভিরাম স্বামী (দুর্গে: ১/৫)। বঙ্ধিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই একটি ক'রে 
সন্ন্যাসী চরিত্র আছে। ছুরগেশনন্দিনী”র অভিরাম স্বামী চরিত্রে তার স্বত্রপাত লক্ষ্য করা 
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যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালের সন্ত্যাসী চবিত্রের মতো! এই চরিত্রে বন্ধিম কোন 
অলৌকিকতা আরোপ করেননি। অভিরাম স্বামী সাধারণের মতোই দোষ-গুণাশ্রিত 
মান্ষ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একবার মাত্র অভিরাম স্বামীয় জ্যোতিষ গণনার কথা আছে। 
তিনি গণনা ছারা জানতে পেরেছেন যে, মুঘল সেনাপতি দ্বারা তিলেত্তমার অমঙ্গল 
হবে। তাই বীরেন্দ্রসিংহকে তিনি অনুরোধ জা!নয়েছেন, মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করতে। 
অবশ্ঠ, শেষ পর্যন্ত তার জ্যোতিষ গণন। ব্যর্থ হয়েছে । জগত্সিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার 
মিলন ঘটেছে। অভিরাম স্বামী ঘে অনেককে শিক্ষাদান করতেন তারও নির্দেশ আছে। 

এই অভিরাম স্বামী ছিলেন গড়-মান্দারণের অধিবাসী । তার পূর্ণাম ছিল শশিশেখর 
ভট্টাচার্য । তিনি বিদ্যাশিন্শ]৷ করলেও ছুশ্চরিত্র ছিলেন। এ গরমের এক বিধবার সঙ্গে 
অবৈধ সংসর্গে তার এক কন্যা জন্মে । সেই কন্যাই তিলোত্মার মাতা । অপরদিকে 
গ্রামত্যাগের পর এক শূদ্রাণা কন্যার গতে তার আর এক কন্যার জন্ম হয, তার নাম 
বিমলা। শশিশেখরের ছুই কন্যাকেই বিবাহ করেন বারেন্দ্রসিংহ। এমনিভাবে বঙ্কিম 
অভিরাম স্বামীর পৃৰ চরিত্রকে কলক্ষিত ক'রে অঙ্কন করেছেন । যুবক বস্কিমের মনে 
সন্যাসী-ভক্তিতে সংখম্ন ছিল বলেই বোধ হয চরিত্রটি এপ হযেছে । 

এই উপন্যাসে অভিবাম স্বামী বীরেন্দসিংহকে মন্্ণাদান করেছেন । তাছাড়া, শেষ 
দৃশ্ঠে অগখাসংহকে আানন্নন ক'বে তিলোন্তমার সঙ্গে মিলিত করার কারও সাধন করেছেন 
তিনি। এই চরিত্রটির মধ্য কখনও কঠোরতা, কখনও কোমলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 
যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন বঙ্িমচন্দ্র। 

অমরনাথ ঘোষ (রজনী ২/১ )। রজনী” উপন্যরসের অমরনাথ ত্যাগে ও 
মহান্ঠভবতান একটি আশ্চর্যজনক চরিত্র । অমরনাথের বিগ্া-বুদ্ধি, 'ঈশ্বর্য সবই ছিল, কিন্ত 
যৌবনে একটিমাত্র ভুলের জন্য তাকে বহুদিন ছন্নছাড়া জীবন বাপন করতে হয়। 
যৌবনে লবঙ্গলতার রূপে আকন হয়ে গোপনে তার গৃহে প্রবেশ করাতে, চপলা 
লবঙ্গলতার হাতে তার লাঞ্ছনার চুড়ান্ত হময়। লবক্লতা তপ্ত লৌহু শলাক। দিয়ে 
অমরনাথের পিঠে “চো লিখে দ্ধেত্ব। সেই অপমান এবং কলঙ্কের বেদনা নিয়ে আর 
লবঙ্গলতাকে না পাওয়ার তৃষগ নিয়ে তিনি পথে পথে ভবঘুরে জীবন যাপন করেছেন । 

অমরনাথের এই পরিচয় উপন্যাসে বিকৃত হয়েছে মাত্র। কিন্তু আখ্যানভাগে তান 
যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তার তুলনা নেই। পরোপকার-বুনক্তিতি অমরনাথের আগ্রহ 
প্রচুর । কোথাকার কে বজনী, তার সম্পত্তি উচ্গারের জন্য অমরনাথের চেষ্টার অস্ত 
নেই। রুজনীকে দুষঈটলোকের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে--তিনি তার বিষয়-সম্পত্তিও 
উদ্ধার করেছেন। 
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অমরনাথ জীবন্ত হয়েছেন প্রেমে। দীর্ঘকাল পরে ব্যর্থপ্রেমের স্মৃতি ভুলে গিয়ে 
তিনি রজনীর কানা চোখের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু সেই প্রেমের সার্থক বূপায়ণের জন্য 
রজনীর উপকারের স্থযোগ নিলেন না। রজনীর সম্পত্তির প্রতিও তার কোন লোভ 
ছিল না। 

অবশ্ঠ, “বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত অমরনাথের চরিত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছিল। সেখানে 
রজনীর বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের পরই অমরনাথ তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন। 
তাছাড়া, একটু বড়মাস্থধীর ভাণও করেছেন। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, রজনী দবিদ্র 
তাই বড়মানুষী চাল দেখে বোধ হয় একটু মুগ্ধ হবে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিম 
এ ক্রটি সংশোধন করেছেন । 

অমরনাথ লবঙ্গলতাকে একবার তার পূর্বকাহিনী রজনীকে বলতে বারণ করেছেন । 
কিন্তু পরক্ষণেই তার হৃদয়ের দেবতা জেগে উঠে তাকে প্রস্তুত করেছে বজনীকে সব কথা 
খুলে বলবার জন্য । রজনীকে তিনি যথার্থ ভালবাসলেও যখন তিনি জানলেন, বজনী 
শচীন্দরের প্রতি অনুরক্তা, তখন স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেলেন। প্রথম যৌবনের বেদনা 
তীব্রতর হল শেষ বসম্তের আর এক আঘাতে । অমরনাথ আবার বেরুলেন পথে পথে। 
দীর্ঘকাল পরে ফিরে দেখলেন-__না, তিনি হারিয়ে যাননি এ পৃথিবীতে, লবঙ্গলতার 
ইহকালে না হোক পরকালের ন্বপ্রলোকে যেমন তিনি বেঁচে আছেন, তেমনি রজনী- 
শচীন্দ্রের উত্তরাধিকার “অমরপ্রসার্দে'র মধ্যে তার আদর্শ বেচে আছে । অমরনাথের 
স্বার্থত্যাগের এটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার । 

“লাস্ট ডে অফ পম্পাই" উপন্যাসে নিিয়ার প্রেমজীবনের ব্যর্থতা “রজনী' উপন্যাসের 
অমরনাথকে স্্টি করেছে। 

অমরপ্রসাদদ (রজনী ৫/ও )। শচীন্দ্র ও রজনীর সন্ভান। অমরনাথের প্রতি 
শ্রন্ধাবশতঃই তারা পুত্রের এরূপ নাম দিয়েছিল । 

অমল। (যুগঃ ৫ম পরিঃ)। অমল গোপকন্তা। সে বিধবা । তার একটি 
কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্ঠা। “তাহার যৌবনকাল অতীত হ্ইয়াছিল। 
সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।' রাজা মদনদেবের সঙ্গে যোগপাজসে সে 
হিরগন্ীর মত ও স্বভাবাদির পরিচয় সংগ্রহ করেছে। অমলার কথাবার্তা সরল সাধারণ 
নারীর মতে! হলেও চতুরতায় সে কম দক্ষ নয়। 

অমল। (ইন্দিরা ৯ম পরি£)। ইন্দিরা যখন কলকাতায় আসছিল, তখন সাত 
আট বছরের ছুটি বালিকার গঙ্গার ঘাটে গাওয়া “বাজিয়ে যাৰ মল' গানটি ইন্দিরার 
মনের মধ্যে গেথে গিয়েছিল। অমলা! ও নির্মল! সেই বালিকাছয়ের নাম। 
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 অমিয়ট (চন্ত্রঃ ২/৫)। অমিয়ট এতিহাসিক চরিত্র। কলকাতা কাউন্সিলের 

মধ্যে অমিয়ট-ই ছিলেন মীরকাশেমের সর্বাপেক্ষা বিরোধী । “সয়ের মৃতাক্ষেরিন' 
(5617 1 50591)6112 ) থেকে জানা যায়, মীরকাশেম-প্রদত্ত আদেশবলেই অমিয়টকে 
হত্যা করা হয়। (ভ্ত্রঃ 55০৭ (10180 17055611 70178015567 21265297277 
11917518650 05 1৬. [৪5100170 01061 005 056040105 হ) £ 1 ০০৪- 
1181705. [২67117660 0গ 1) 0, 12617. ভ০1. 17], ১০০ 20, 2. 475-76, 
অথবা ্রীপ্রস্ুল্লকুমাপ দাঁশগুপ্তের “উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, ৫৬৩-_-৬৫ পৃঃ 1) 

চন্ত্রশেখব” উপন্যাসে অমিয়টের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা এঁতিহাসিক দিকটিই 
প্রধান ক'রে তোলা হয়েছে । অবশ্য, শৈবলিনীকে হরণ করতে গিয়ে দলনীহরণ প্রভৃতি 
ঘটনা ছ্বারা উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন । কিন্তু 
অমিয়টের প্রধান কাজ মীরকাশেমকে পরাজিত ক'রে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা । 

অর্িরট 4, সাহসী এখং কর্তব্পরায়ণ ইংরাজ। মৃত্যুকেও তিনি ভয্ন পান না। 
মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে তাই তিনি বলে ওঠেন_“মরিব । আমরা আজি এখানে 
মবিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান বাজ্য ধ্বংস হইবে । আমাদের 
রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জজের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে ।” 

অমিয়ট ব্যক্তিচরিত্র নয়, শ্রেণী চরিত্র । এই শ্রেণীর ছুঃসাহমিক ইংরাজদের জন্যই 
এদেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল । 

অরুহ্ধভী (মুণাঃ ৪/১১)। ইনি সম্পর্কে মুণালিনীর মাসী হন। ছেলেবেল৷ 
থেকে তিনি মুণালিনীকে লালন-পালন করেন । গোপনে যখন *"ালিনী ও হেমচন্দ্রের 
বিবাহ হয়, তখন ইনিই কন্যাসম্প্রদান করেন। চরিক্রটির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে 
মাত্র, কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি । 

অলকমণি (দেবীঃ ১/১০ )। ফুলমণির ভগিনী অলকমণি। সে ফুলমণির 
কল্পিত প্রফুল্ল অন্তর্ধানের উপাখ্যান পাড়াময় রাষ্ট্র করেছে । অলকমণি কানপাতলা 
গ্রাম্য নারীর প্রতীক । 

আকবর ( দুর্গেঃ ১/৩)। ভারতবর্ষের তৃতীয় মোগল সম্রাট । তিনি হুমায়ূন ও 
হামীদাবান্ুর পুত্র। তার পুরা নাম আকবর আবুল ফতে জালালউদ্দীন মহম্মদ । 
১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তার জন্ম হয়। হুমাষুনের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩-১৪ 
বছর বয়সে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তিনি দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
রাজ্য-জয়, স্থশাসন ও বিভিন্ন সংস্কারের দ্বারা আকবর ভারতের ইতিহাসে “মহামতি 
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আকবর' নামে স্থপরিচিত। পুত্রদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার জন্য শেষবয়সে তার 
জীবন অশাস্তিতে কাটে । অবশেষে ১৬০৫ শ্রীষ্টাব্বের ২৫শে অথবা ২৬শে অক্টোবর 
তার মৃত্যু হয়। 

“দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আকবরের কথা ইতিহাস হিসাবেই স্থান পেয়েছে। 
বাংল! দেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি মানসিংহকে নিযুক্ত করেন । 
বন্ছিম এই প্রসঙ্গে আকবরের দূরদশিত! ও বিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন । 

আকববর (রাজঃ ২/১)। গুরক্গজেবের চতুর্থ পুত্র আকবর বা আকব্বর। 
“রাজসিংহ' উপন্যাসে 'শার সম্বন্ধে আছে-__“যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, 
তাহার কিছু পরে গুরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজদ্রোহী হইয়াছিল। পঞ্চাশ 
হাজার সেনা তাহার সহায় ছিল; ওরঙ্গজজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্ত 
ঞ্যোতিবিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ষ করিলেন, 
ইতিমধ্যে ওরঙ্গজজেব কৌশল করিয়া! তাহার চেষ্টা নিল করিলেন ।” 

এ সম্বন্ধে ইতিহাস বলে-__ওরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করলে বরাজসিংহ আরাবলীর 
পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তখন গুরঙ্গজেব আকবরের অধীনে চিতোর দিয়ে 
আজমীর আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজপুতগণের আক্রমণে 
বিব্রত হয়ে চিতোর থেকে বিতাড়িত হলে, তার অন্য ভাই আজম মেবারে মোগল 
সৈন্যের ভার পান। এতে অপমানিত হয়ে আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন 
ও রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু গুরঙ্ষগজেবের চেগ্সীয় রাজপুতদের কাছে তিনি 
বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হন। তখন“তিনি 'প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। অবশেষে রাজ্যের 
নেতা দুর্গাদাস তাকে আশ্রয় দিলেন শিবাজীর পুত্র শস্তুজীর কাছে। ১৭০৪ খ্রীষ্টা্ডে 
তার মৃত্যু হয়। 

আনন্দস্বামী (যুগঃ ৩য় পরিঃ)। তিনি হিরগ্মীর ভাগা গণনা ক'রে বৈধবাযোগ 
দেখেছিলেন । কিন্তু কৌশলে তিনি দৈবের লিপিকে খগুন করেছেন । হিরগ্ময়ীর 
প্রতি তার ন্েহও বিদ্যমান । হিবগ্ময়ীর দাবিদ্্যদ্শ] দেখে তিনি রাজাকে বলে সাহায্যের 
ব্যবস্থা করেছিলেন । 

আলমগীর (রাজ: ১/২)। দ্রঃ শুরঙ্গজেব। 

আলি ইব্রাহিম খা! (চন্দ্র ২/১)। এটি এতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন 
মীরকাশেমের বিশ্বস্ত বন্ধু ও একান্ত সচিব। তিনি যে ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ বাধাতে 
ইচ্ছুক ছিলেন না, এট উপন্যাস থেকে বোঝা! যায় । 

আয়েবা (ছুগেঃ ২/১)। “যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে 
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তেমনই আয়েষ1।”__বন্ধিমের এই উক্তি যথার্থ। পদ্মফুলের যেমন আভিঙ্গাত্য ও 
সৌন্দর্য দুইই আছে__আয়েযারও তেমনি। দেবপৃজায় পদ্মফুল লাগে, আয়েবারও 
জীবনপন্ম বিকশিত হয়েছিল জগৎসিংহের পূজার জন্য। 

“আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক।” তিলোত্তমার মতো আয়েষাও 
জগতসিংহের প্রতি প্রথমদর্শনেই অন্তরক্তা হয়েছিল, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। 
প্রাণ দিয়ে আয়েষা জগতমিংহের সেবা করেছেন, কিন্তু কখনো প্রেমনিবেদেন করেন 
নি। এইজন্যই আয়েষা আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার পাত্রী । প্রেমের কাঙালী- 
পণায় নয়, প্রেমের আত্মনিবেদনেই আয়েষা সুন্দরী হয়ে উঠেছেন। এমন কি, 
পাছে জগৎসিংহ মনে কবেন আয়েষা তার প্রতি অনুরাগবশতঃই ঘন ঘন তার গৃহে 
আগমন করে, তাই জগংসিংহের রোগ সেরে গেলে তিনি যাতায়াত বন্ধ করলেন। 

আয়েষার প্রতি পাঠকের সহান্ুহ্তি আরও গভীর হয় এইজন্য যে, একদিকে 
ওসমানের মতো স্থপাত্রের প্রেমনিবেদন তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন, অপরদিকে 
জগৎসিংহের মনে প্রেমিকা হিসাবে আয়েয়ার প্রাধান্য একটুও নেই। আরোগ্য- 
লাভের পর জগৎসিংহের মনে আয়েষার চিন্তা তৃতীয় স্থান লাভ করেছে, তা-ও 
সেবাময়ীরূপে । 

আয়েষা কোনদিনই হয়তো জগৎসিংহকে তার মনের ভাব জানতে দিতেন ন|। 
কিন্ত ওসমানের অভিযোগের উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন__-“এই বন্দী 
আমার প্রাণেশ্বর 1” এবূপভাবে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে ফেলার জন্য আয়েষার 
অন্থশোচনাও কম হয়নি, তাই জগৎসিংহকে বলেছেন-__“রাজপুত্র, তৃমিও অপরাধ ক্ষমা 
কর। যদ্দি ওসমান আজ আমাকে মনঃ-পীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের 
তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্য কর্ণগোচর হইত না ।” 

একদিকে ওসমান, অন্যদিকে জগৎসিংহ-_-সর্বোপরি আয়েষার নিজ মনোবৃত্তির 
দোলায় চরিত্রটি ছন্বসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। ক্রমে সেই প্রেম আত্ম-নিবেদনের ভক্তিমার্গে 
উন্নীত হয়েছে। তাই আয়েষা অনায়াসে বলতে পেবেছেন_-আমার যাহ দিবার 
তাহা দ্রিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না।* ছুঃখিনী আয়েষা জগৎসিংহ- 
তিলোত্বমার বিবাহে হাস্যমুখে উপস্থিত থেকেছেন। সবশেষে দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুবরণের 
লোভ সম্বরণ ক'রে হৃদয়ে অনিবাণ রেখেছেন বিব্হর দুঃসহ জ্বালা । 

আত্মত্যাগের এই স্থকঠোর মন্ত্রে আয়েষা হয়ে উঠেছেন যথার্থ ই-_“রমণীরতু” | 

আশ মানি (দুর্গে: ১/৫)। অনৈতিহামিক চরিত্র। আশ.মানি প্রথমে ছিল 
মানসিংহের অস্তঃপুরের দাসী । সেখানে বিমলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় এবং বীরেন্দ্রমিহের 
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সঙ্গে গড়-মান্দারণে আসে । গজপতিকে বোক৷ কৃষ্ণ সাজিয়ে তার রাধিকারূপে কিছু 
স্থল রসিকতা করেছে আশ মানি । তারপর আর তার কোন বিশেষ কাজ দেখা যায় 
না। আশমানির সঙ্গে তিলোত্বমা কতলু খার আশ্রয় ত্যাগ করেছে এবং তিলোত্তমা 
ও জগৎসিংহের মিলনকালে বিমলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ হান্য-পরিহাসরত অবস্থায় তাকে 
দেখা গেছে। আশমানি সাধারণ পরিচারিকা অপেক্ষা একটু বিশেষ মর্ধাদ1] লাভ 
করেছে । হাস্যরসেই তার স্বাভাবিক ক্ফুন্তি। - 

আঙিরদ্দীন (রাজ ৬/৮)। জেব-উন্লিসার এক বিশ্বস্ত খোজা । মবাঁরকের 
সর্প-দংশিত মৃতদেহ কবর থেকে তুলে বীচানো যায় কিনা, সে-বিষয়ে জেব-উন্নিসা৷ ভার 
দিয়েছিলেন এর উপর। 

ইন্দিরা (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)। ইন্দিরা" উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরা একটি 
অসাধারণ চরিক্স। অসাধারণ এজন্য যে, তার জীবনে যে সকল ঘটন। ঘটেছে, সেগুলি 
সাধারণ মানুষের জীবনে সহজে ঘটে না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে ডাকাতের 
অপহরণের পর নিজের চেষ্টায় ইন্দিরা যেভাবে স্বামীর সঙ্গে পুনর্বার মিলিত হয়েছে, 
তাতে তার জীবনের এক সংঘাত-বহুল দিক প্রকাশিত । 

ইন্দিরা ধনীর ছুলালী। বাস্তবের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ীতে যাবার পথেই প্রথম 
পরিচয় । কিন্তু উনিশ-কুড়ি বছরের যৌবনদীঞ্ত মনে সে অনেক সাহস সঞ্চয় করেছিল। 
তাই ডাকাতের হাত থেকে পালাবার মতলব করেছিল। কিন্তু পারেনি। তারপর 
ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে কলকাতায় এসে স্থভাষিণীর বাড়ীতে রশাধুনীর চাকরি 
গ্রহণ করেছে।, তবে ইন্দিরা তার স্বগ্রামের একদিনের পথ ত্যাগ ক'রে, কলকাতায় 
খুড়ার খোজে আসার ঘটনাতে বোকামির পরিচয় দিয়েছে। 

ইন্দিরার জীবনে ছুঃখের আঘাত তার হাস্যোজ্জল মৃতিটিকে শ্লান করতে পারেনি । 
বাড়ীর গৃহিণী এবং বামুনঠাকুরাণীকে নিয়ে নিত্য-নৃতন রসিকতায় সে নিজের ছুঃখকে 
ভুলে ছিল। হুভাষিণীর সঙ্গে তার হাস্য-পরিহাস কিন্তু গভীরতর ভালবাসায় সিঞ্চিত। 
দুজনের হাসি বেদন। ও ভালবাসায় অশ্রুসিক্ত । 

ইন্দিরার মধ্যে আছে অকপট নারল্য । এই সরলতা দ্বারা সে নিঃসক্কোচে তার 
সমস্ত দৌষ-গুণ, হ্ায়-অন্ঠায়' হ্বীকার করেছে। ইন্দিরার সাধারণ মানুষের প্রতি 
দরদেরও অস্ত নেই। বুদ্ধা বামুনঠাকুরাণীর সঙ্গে সে রসিকতা করলেও, তাকে যথেষ্ট 
ভালবাসে। শ্বস্তরবাড়ী যাবার পথে গরীব সঙ্গী-সাখীদের বিশ্রাম করায় প্রথমে ইন্দিরা 
বিরক্ত হলেও, শেষ পর্ধস্ত নিজেকে ধিকার দিয়েছে । 

ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে যেভাবে প্রেমাভিনয় করেছে, তাতে ওকে অসচ্চরিত্রা বলে 
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অভিহিত করা যেত; কিন্ত গ্রথম কটাক্ষট! অন্যায় হলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বামীকে 
চিনেছে। তাই এই ভাগ্য-বিড়দ্বিত নারীর স্বামীর সঙ্গে মিলনের আগ্রহাতিশয্যে কোন 
ব্যবহারকেই অন্তায় বলে মানা যায় না। কিন্তু নিজেকে ডাইনী প্রতিপন্ন ক'রে উপেক্ত্র- 
বাবুকে বিব্রত করার পিছনে তার রসিকা-মনের তৃপ্তি ছাড়া আর কোন উদ্দেস্ট আছে 
বলে মনে হয় না। 

সবশেষে এই উপন্তাসের কথক ইন্দিরার কাব্যকুশলতা ও চরিত্র-বিশ্লেষণের দক্ষতার 
বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। সে তার দেখা সমস্ত জিনিমই খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছে । 
রূপসী, সাহমী, রসিকা ইন্দিরা নিজগ্তণে তার জীবনের কালো মেঘকে অপসারিত 
করেছে। তার জিগ্ধোজ্জল চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসের এক অনন্য সম্পদ । 

ইব্রাহিম লব্দী (দুর্গে: ১/৩)। “ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্তানে নামোল্লখমাত্র আছে। 
ইব্রাহিম লদী (লোদী) জাতিতে আফগান। ভারতবর্ষে স্বলতানী আমলের তিনিই 
শেষ নিদর্শন । তার রাজত্বকাল ১৫১৭ খ্ী:_-১৫২৬ খ্রীঃ । অপক্ষপাত বিচারের জন্য 
তিনি অভির্জাত আফখানদের বিরাগভাজন হন । তারা বারবার ইব্রাহিমকে সিংহাসন- 
চুত করবার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু বার্থ হন। অবশেষে তারা বাবরকে দ্িলী আক্রমণের 
জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ১৫২৬ শ্রীষ্টাব্খে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম 
লোদীকে পরাজিত ও নিহত ক'রে ভাব্তবর্ষে মোগল পাম্রাজ্যের 'প্রতিঠা করেন | 

ইম্লিবেগম (রাজঃ ৭/২)। ওুরঙ্গজেব নির্মলকুমারীকে ইম্লিবেগম বলে 
ডাকতেন। (দ্রঃ নির্মলকুমারী | ) 

ইলিস্‌ সাহেব (চন্দ্র: ২/৫)। এতিহাসিক ব্যক্তি। আজিমাবাদ বা পাটনা 
কুঠির প্রধান ইংরেজ্স কর্মচারী ছিলেন। এ'কে এবং এ"র কুঠিকে কেন্দ্র ক'বেই প্রধানতঃ 
ইংরেজ ও মীরকাশেমের মধ্যে বিবাদ সুরু হয়। “ন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নায়োল্লেখ- 
মাত্র আছে। 

ইস্মাইল গাঁজি (দু্গেঃ ১/৫)। পাঠান সম্রাট হোসেন শাহর বিখ্যাত 
সেনাপতি । বঙ্কিমচন্দ্র মতে, ইনিই গড়-মান্দারণ ছূর্গের নির্ধাণকর্তা। 

ইসাবেল! (রাজঃ ২/২)। স্পেনের রানী। তিনি স্বামী ফাড়িনাণ্ডের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে ত্রিশ বছর রাজ্যশাসন করেন। তার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা_ 
আমেরিকা আবিষ্কার এবং স্পেন থেকে মূরগণের বিতাড়ন। 

পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে মহিলা শাসকের আধিক্য দেখাতে গিয়ে বস্কিমচন্দ্র 
এর নামোল্লেখ করেছেন । 

উদ্দিপুরী (রাজ: ২/৫)। উদ্দিপুরী বেগম ছিলেন ওরঙ্গজেবের সবাপেক্ষা 
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প্রিয়তমা মহিষী। “মে একজন খ্রীষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। 
উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্গদ্ধ ছিল বলিয়া ইহার নাম উদ্দিপুরী নহে। আসিয়া 
খণ্ডের দূরপশ্শিমপ্রান্তস্থিত যে জিয়া এখন কুশিয়া বাজ্যতুক্ত, তাহাই ইহার জন্স্থান। 
বাল্যকালে একজন দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, গুরঙ্জেবের অগ্রজ 
দ্বারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া 
উঠিল। তাহার রূপ মুগ্ধ হইয় দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন।” প্রথমে দারা 
উদ্দিপুরীকে বিবাহ করেন। দাবরাকে গুরঙ্গজেব পরাজিত করলে উদ্দিপুরীকেও গ্রহণ 
করেন। বদ্ধিম উ দপুবী সম্বন্ধে এই এতিহাসিক তথ্যটুকু পরিবেশন করেন । 
ইতিহাসের সঙ্গে এ বর্ণনার গরমিল খুবই কম। যছুনাথ সরকারের বর্ণনায়_-[)6 
00170617900 ড6€106092 0৪৮০1]161 11910101001 9968159 0£ 1761 85 & 
(03601751810 518৮০-611] 0৫ :108172. 91801.01)5 1)81600, 1১0১ 00 016 
057100811০0 1761 27500095151, 109081006 0116 00100101775 ০? 1019 
10০60110125 11৮81 5132 568109 60 178৮6 02612 ৪. ৮০] 00106 আ 00021) 
006 0106, 8.৭ 51) 2156 09081002 2. 070001)6] 10 16067, আ1)21) 08021 
29 ড০1611)6 01) 86 906 156511)60 196 50361) 2100 11001721006 
০৮০: 1196 15700612061] 1015 06501) 2100. ৮95 010০ 0910111)6 0: 1715 ০010 
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01 17810 839101051) 2100 06110901560 1061 6158]05 01 0170101561)17659) ড1)1018 
00715 10952 51309010650 50 01005 ৪. 1৬110531110.” (98118: :17556079) ০ 
22/27£52%, ৬০1. 1, 0889. ভি, ৮, 64) তবে যছুনাথের মতে, উদিপুরী 
ওরঙ্গজেবের বিবাহিত] ছিলেন বলে মনে হয় না ।-৮10080 001000 ৪3 ৪ 5186 
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'রাজসিংহ উপন্যাসে বণিত উদ্দিপুরী চরিত্রটি একরডা। পাপে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত 
পক্ষলিপ্ত এই চরিত্র।' উদ্দিপুরবীর যেমন অতুল্য কূপ, তেমনি অতুল্য মগ্যাসক্তি। 
উপন্তাসে দেখানো হয়েছে গুরঙ্গজেবের উপর উদ্দিপুরীর প্রভাব অলীম ৷ এ তথ্য মাহুসীর 
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বর্ণনায় আছে ।-_নু)০ 00176 আ2৩ 2190 001,001795 আ61৩ 1681003 
1086 4১015108215 আ৪9 59 10100. 06 [00100101. ( উ2005015560142 ৫০ 
1109801, ৬০] 11--77180519660৭ 05 ভ/1]11910 7:10) 0. 107-8 ) 

উদ্দিপুরীর গর্ব ও অহঙ্কার চঞ্চলকুমারবী ও নির্মলকুমারী ছারা আহত হয়েছে। 
শেষ পর্যন্ত তাকে বাজকুমাবীর তামাক সাজতে হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা পাঠকের 
কিঞ্চিৎ উল্লাস জাগলেও, উদ্দিপুরীর চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি। শেষ পর্যস্ত 
তিনি একই রকম উন্নামিক থেকে গেছেন । 

উপেজ্দ্র (ইন্দিণ ১ম পরিঃ)। উপেক্দ্রবাবু ইন্দিরার স্বামী। তিনি যেভাবে 
অর্থোপার্জন করবার জন্য, দেই বেলহীন কালে, স্থদূর পাঞ্জাবে গিয়ে সাফল্য লাভ করেন, 
তাতে ক'রে এই ভদ্রলোকের চরিত্রের দৃঢ়তার ও কর্মদক্ষতার পরিচয় মেলে। কিন্ত 
তিনি উপন্যাসমধ্যে যেভাবে ইন্দিরার বূপসাগরে হাবুড়ুসু খেয়েছেন, ইন্দিরার সাজানে! 
ডাইনীর গল্লে বিশ্বাস করেছেন এবং শ্টালিকা ও পাড়া-প্রতিবামীদের হাতে বিপর্যস্ত 
হয়েছেন, তা০৩ তাকে (নিতান্তই গোবেচারা ধরনের লোক বলে মনে হয়। মনোরমা- 
বেশী ইন্দিরার কাছে যেভাবে তিনি বূপ-পিপাসা ব্যক্ত করেছেন, তাতে তার চরিক্্র- 
হীনতার পণরচয় মেলে । তবে রক্ষা এই বঙ্কিম সেই বূপলালসাকে বাভিচারে পরিণত 
হতে দেননি, প্রেমে সিদ্ধ ক'রে নিয়েছেন। আর উপেন্দ্রবাবুর মনে ইন্দিরার স্ৃতিটা 
বেঁচেছিল বলেই তবু চরিত্রটির মান রক্ষা হয়েছে । 

উর্বশী (রাজ: ২/৩)। ন্ব্গের অপ্মরী। বিভিন্ন পুরাণে উর্বশী সম্বন্ধে বিভিন্ন 
কাহিনী প্রচলিত আছে । পদ্মপুরাণে আছে, ইন্দ্রের উক্ক থেকে উর্বনীর জন্ম। আবার 
কোন কোন পুরাণের মতে, তিনি সমুদ্রমন্থনজাত। পুকুরবা ও উ টর বহু কাহিনী 
এদেশে প্রচলিত । 

উর্মিলা দেবী (দুর্গে ২/৭)। “মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতপংখা| রমণী- 
রাজি গ্রথিত থাকিত।, “যোধপুর সন্ত্ুতা উম্রিলা দেবী' তাদের একজন । জগৎ- 
পিংহকে লেখা আত্ম-পরিচন্-সম্বলিত পত্রে বিমলা জানিয়েছেন যে, তিনি কিছুর্দিন এই 
উম্মিলা দেবীর পরিচারিকার কাজ করেছিলেন । 

এদ্মন্ছদা বর্ক (দেঃ চৌঃ ১/৮)। [00081703911 একজন আইরিশ 
রাজনীতিধিদ্‌, বাগ্মী এবং সাহিত্যিক । তিনি আয়র্লাণ্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ 
করেন ১৭২৯ গ্রীষ্টাব্দে। তব মৃত্যু হয় ১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্ধে। তিনি ইংলগের পার্লামেপ্টের 
সদস্য ছিলেন। ওয়ারেন হেহিংসকে অভিযুক্ত ক'রে তিনি যে জালাময়ী বক্তৃতা দেন, 
তা €00069০11006190 0£ ৬৪061 [78500)65" নামক গ্রন্থে লেখা আছে। এই 
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গ্রন্থে দেবী সিংহের অত্যাচারের কথাও তিনি বলেছেন। “দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসে 
দেবী সিংহের অত্যাচারের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বার্ক-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে । 

এলিজাবেথ (রাজ: ২/২)। ইংলগ্ডের রানী। রাজত্বকাল ১৫৫৮ শ্রীষ্টা থেকে 
১৬০৩ খ্রীষ্টাব্ৰ। তার সময়ে ইংলগ্ডের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের 
বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তার সময়েই বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়রের জন্ম 
হয়। “রাজসিংহ' উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে । ্‌ 

ওয়ারেন হেড্টিংস (চন্ত্রঃ ৬/৩) আনন্দঃ ৩/১)। ওয়ারেন হেগ্িংস বাংলার 
প্রথম গভনর জেণারেল। ১৭৩২ গ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ইংলগ্ডের অক্সফোর্ড প্রদেশের 
চার্চিল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্ধে কেরানীরপে তিনি এদেশে 
আসেন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন পর্দে অধিষ্ঠিত থেকে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার গভর্নর 
নিষুক্ত হন। এদেশে কোম্পানির প্রচুর খণ হয়েছিল। সেই খণ থেকে মুক্ত হবার জন্য 
তিনি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বাদশাহের বৃত্তি বন্ধ, বারাণসীর রাজ। 
চৈৎসিংহের বেগমদ্দের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ, নন্দকুমারের কাছ থেকে উৎ্কোচগ্রহণ 
প্রভৃতি কুকীতির তিনি নায়ক। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাবধে তিনি এদেশ ত্যাগ করেন। কিন্তু 
ইংলগ্ের পার্লামেন্টে তার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে বিচার চলে । তার বিরুদ্ধে বিখ্যাত 
বাগ্মী বার্কের একাদিক্রমে বিশদ্দিনের বক্তৃতা 9011563 [01680190966 0৫ ডড ৪167 
ন৪501255 নামে খ্যাত । অবশেষে হেতিংস নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। ১৮১৮ শ্রীষ্টাবের 
২২শে আগস্ট হেষ্টিংস-এর মৃত্যু হয়। 

চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে স্ত্রীলোকের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে 
দেখা যায়। তিনি নবাবের কাছে কুল্সম সম্বদ্ধে যে পত্র দিয়েছিলেন, তা এই-_-“এ 
স্ীলোক কে, তাহা! আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া 
মিনতি কৰিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট 
পাঠাইয়! দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনার্দিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত 
হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে 
আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না” (৬/৩) 

বঙ্কিমচন্দ্র হেত্িংসকে একটু স্থনজরে দেখেছেন। এঁতিহাসিকর] কিন্তু বন্িমের এরূপ 
সিদ্ধান্ত মানেন না। 

“আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিজ্রোহ দমনে হেহিংস-এর চিন্তা ও কিঞ্চিৎ তৎপরতা 
বণিত হয়েছে । | 

ওয়াটসন (আনন্দ: ৩/১০)। কাণ্ধেন মাসের সহযোগী একজন ইংরাজ লেপ্টেনাণ্ট ॥ 
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ওমমান (ছু্গেঃ ১/১৮)। যছুনাথ সরকার ওসমানের এঁতিহাসিকতা স্বীকার 
করেছেন। ( বঃ শতঃ সং-এর ভূমিকা | ) ওসমানের পিতা! খাজা ঈন! ছিলেন কুত্‌লুর 
দেওয়ান। এছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন--“বস্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালে আমার 
দ্বারা আবিষ্কত একখানা ফার্সী হস্তলিপি হইতে ওসমানের বীরচবিত্র সত্য ইতিহাসের 
আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানির নাম “বহারিস্তান্-ই-খাইবী”। ইহা 
মির্জাশখন্‌ নামক একজন মুঘল কর্মচারীর আত্মকাহিনী এবং ইহাতে জাহাঙ্গীর বাশার 
প্রায় সমস্ত রাজ্যকাল ব্যাপিয়া (১৬০৮--১৬২৫ পর্যস্ত ) বাঙ্গালা বিহার উড়িস্যা ও 
আসামের ঘটনাবলীর অতি বিস্তৃত বিবরণ আছে; কারণ, এই সমস্ত সময় শখন্‌ 
বঙ্গদেশে সেনাপতির কাজ করিতেন। জগতে ইহার একমাত্র পুথি আছে, তাহা 
প্যারিস নগরীর সরকারী পুস্তকালয়ে রক্ষা পাইয়াছে। দুই বৎসর গত হইল, ঢাকার 
অধ্যাপক ডাক্তার বোরা ইহার ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়েছেন।” 

যুনাথ সেই কপির যে বঙ্গান্গবাদ প্রকাশ করেছেন, তা ওসমানের বীরত্ব সম্যক 
উপলব্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য--“এদিকে বাদশাহী দক্ষিণ বাহুর নেতা ইফ তিখার খা 
কয়েকজন মাত্র অনুচর লইয়া জল! পার হইয়া ( ওসমানের শিবিরের দিকে ) পৌছিয়া 
ওমানের ভ্রাতা ওলীকে এমন কাবু করিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত 
হন আর কি। 

“€সমান কেন্দ্র হইতে ইহা দেখিয়া ওলীকে ছেলেমানষ বলিয়া গালি দিয়া, 
ও নিজ পাশে সজ্জিত দুই তিন হাজার পরিপক সৈন্য ও বিখ্যাত রণহস্তীগুলি লইয়া 
আফগান রণ-নাদ “হু” “হু” গর্জন করিয়া, ছুটিয়া ইফ,তিখার খাঁকে আক্রমণ করিলেন। 
১০০০, আফগানেরা বণ-শৃঙ্গার নামক বিখ্যাত বাদশাহী হস্তীকে চারিদিকে ধিরিয়া শত 
আঘাতে কাবাবের মাংসের মত করিয়া কাটিয়া ফেলিল, মুঘলদের ঘোডগুলির পায়ের 
রগ কাটিয়া নিমেষে আরোহীদের ধরাশায়ী করিল। 

“একজন আফগানের সহিত ইফতিখার খাঁর দ্বন্দযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি এক 
আঘাতে উহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া তরবারি ছু'ড়িয়া 
খার বাম হস্তের চর্মসহিত কব.জা কাটিয়া ফেলিল তখন ইফতিখারের 'গকজন অঙন্থগত 
সৈন্য প্রভুর দুর্দশা দেখিয়া, নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া, ওসমানের হাতীর সম্মুখে পৌছিয়া 
তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুশ্ড়িল। তীরটি ওসমানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিফে প্রবেশ 
করিল। কিন্তু ওসমানের নিক্ষিপ্ত বর্শী বুকে বিদ্ধ হইদ্ শেখ পড়িয়া গেল।""" 

«নিজ সৈম্যগণ যেন তাহাকে জখম দেখিতে ন। পায়, এজন্য ওসমান এত মারাত্মক 
আঘাত পাইবার পরও দুই হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন, তাহার দক্ষিণ চক্ষু 
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এ সঙ্গে বাছির হুইয়া পড়িল; কারণ ছুই চোখের রগগুলি জড়িত থাকে থাকে । বাম 
হাতে কুমাল লইয়া! নিজমুখ ঢাকিয়া, ওসমান মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উমর ! 
স্থজায়েৎ খার সৈম্তবিভাগ কোন্‌ দিকে ?”**** সে উত্তর করিল, “মিয়া, সালাম! এ 
যে সামনে মহুয়া গাছ দেখিতেছেন, তাহার নীচে পতাকা দেখা! যাইতেছে । স্থজায়েৎ 
খা নিশ্চয়ই উহার নীচে দাড়াইয়া আছেন।” ওসমানের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল 
না; দক্ষিণ হস্ত মাহুতের পিঠে রাখিয়া সেখানে হাতী চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। 

“তাহার পর অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল, মুঘলের1 অনেকে হতাহত হইলেও পরাস্ত হইল 
না; আফগানদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ওসমানের প্রাণবায়ু বাহির হইয়! 
গিয়াছিল। তাহাব্র পুত্র মুমরেজ পিতার মৃত্দেহ হস্তীপৃষ্ঠে সঙ্গে লইয়া আবার 
মুঘলদের সম্মুখীন হইল । -*-1” 

ওসমান সম্বন্ধে যে উপরি-উক্ত এঁতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে, বঙ্কিম তার কোথাও 
কোথাও পরিবর্তন সাধন করলেও, তার কল্পনা অনেকাংশে ইতিহাসাহুসারী হয়েছে। 
তিনি ওসমানকে কত.লু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন । 

গড়-মান্দারণ দুর্গজয়ে ওসমান পাঠান সেনাপতি হিসাবে যেমন কৌশল দেখিয়েছেন, 
তেমনি সাহসিকতারও পরিচয় দ্দিয়েছেন। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ছুর্গজয় তার 
চতুর রণনীতির পরিচষ। ওসমান যথার্থ বীর, তাই বীরের মর্ধা?া তিনি দিতে জানেন। 
কতলু খার আদেশ অনুসারে জগংসিংহকে তার পিতার কাছে গিয়ে সন্ধিপ্রস্তাব করতে 
বলেছিলেন, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে বীর হিনাবে জগৎমিংহের এরূপ কাপুরুষ ভাৰ 
চাননি । তাই জগংসিংহ যখন এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না, তখন-_“ওসমানের 
মুখভঙ্গীতে, সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভচুই প্রকাশ হইল,-..” [ 

এই উপন্যাসে ওসমান ব্যর্ধপ্রেমিক ! কিন্ত সেই ব্যর্ঘপ্রেমিকের জন্য আমাদের মনে 
কোন বেদনাবোধ জাগে না-_এইটাই আশ্র্য । তার কারণ, ওসমান প্রেমের আদর্শ- 
লোকে বিচরণ ক'রে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে চাননি, তিনি বাস্তবের মাটিতে 
প্রেমকে বীরের মতো কেড়ে এনে প্রতিষিত করতে চেয়েছেন। তাই জগৎসিংহ ও 
আয়েষাকে নিভৃতে আলাপরত দেখে হিংসায় ফেটে পড়া ও শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করা 
অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে । এই ঈর্ধার বশেই অবশেষে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎনিংহকে 
ছন্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। এই প্রেমিক বীরপুরুষটি সাধারণ মানুষের অত্যন্ত 
কাছাকাছি। 

ওরজজেব (রাজঃ ১/২ )। ইতিহাস-খ্যাত মোগল সমাট উরঙ্গজেবকে বঙ্কিমচন্দ্র 
রাজস্টিহ' উপন্তাসে প্রতিপক্ষের নায়করূপে দাড় করিয়েছেন। সম্রাট শাহজাহানের 
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তৃতীয় পুত্র গুরঙ্গজেৰ ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অসুস্থতার সুযোগে 
ভ্রাতাদ্দের দমন ক'রে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে “আলমগীর” অর্থাৎ “জগত্বিজে তা” নাম নিয়ে 
দিলীর সিংহাসনে বসেন। নুদীর্ঘকালের রাজত্বে তার হিন্দুবিদ্বেষ এবং মারাঠা ও 
রাজপুতদের সঙ্গে সংঘর্ষ স্ুবিদিত। ১৭০৭ গ্রীষ্টাব্দে অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে আহমদ- 
নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 

ইতিহাসের ুস্পষ্ট একটি চরিত্রকে উপন্তাসে গ্রঙণ করার অনেক অন্থবিধা আছে । 
সাধারণত: এসব ক্ষেত্রে সর্জনবিদিত এতিহামিক সত্যের ব্যতিক্রম করলে উপন্যাসের 
রসহানি হবার সম্ভাবনা আছে, আলঙ্কারিকরা যাকে বলেন সিদ্ধ রসের ব্যতিক্রম 
বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য বর্তমান কাল অবধি অনেক বিরূপ সমালোচনা সহা করতে হলেও, 
ওঁরঙ্গজেবের চবিত্র অঙ্কনে তিনি এতিহাসিক সত্য ও ওপন্যরসিক কল্পনার সার্থক সমন্বয় 
ঘটাতে পেরেছেন । 

ইতিহাসের গুরঙ্গজেবের মৃূল্যায়ন-প্রসঙ্ষে এতিহাসিকগণ তাকে পরধর্মবিছেষী, 
সঙ্কীর্ণচেতা ও কটকৌশলী বলে অভিহিত করেছেন । বস্ধেমচন্দ্রও 'রাজসিংহ, উপন্যাসে 
গুরঙ্গজেবকে পরধর্মবিদ্বেষীরূপে অন্কন করেছেন। হিন্দুদের উপর জি'জয়া কর আরোপ, 
হিন্দু মন্দিৰ ধ্বংস ও গো-হত্যার আদেশ তার ধর্মছেষের গরমাণ দ্েয়। কিন্তু তার 
অন্তঃপুরে রাজপুত মহিষীর হিন্দু আচরণ বা শির্জলকুমাপীর গ্রততি সম্রাটের ব্াবহারের 
দ্বারা পরধর্মবিদ্বেষের রূপটি তশটা উগ্র হয়ে ওঠেনি! মানুসীার বর্ণনায় বাদশাহের 
এক মহিধীর শস্থস্থতার সময় দেবদেবীর পৃজার উল্লেখ আছে । কিন্তু তার ওপর 
ভিত্তি ক'রে বলা যায় না যে, গরঙ্গজেব অন্তঃপুরে হিন্ুমাণী সধ্দাই সহা করতেন। 
আছাড়া, উপন্যাসের দ্বিক দিয়েও ঘরে বাইরে গ্রঙ্গজেবের এঈপ বিপরীত আচরণ 
বিশ্বাম করা কঠিন হয়ে পড়ে । 

ওবঙ্জজেব যেভাবে রাজসিংহের সঙ্গে শর্তভঙ্গ ক'রে পুনরান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, 
নিজ অন্ত:পুরের কলঙ্কমোচনের জন্য মবারকের প্রাণদণ্ডেথ বিধান দিয়েছেন, তাতে তার 
সঙ্কীর্ণ মনে[ভাবের পচ্চিয় পাওয়। যায়। সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য গুরঙ্গজেব যে সমস্ত 
কূটকৌশল প্রন্বোগ করতেন, তাব দ্বারা তার কুখ্যাত ও স্ুখ্যা ত ছুই-ই লাভ হয়েছে। 

রশজেব্রে উপর যেভাবে উদ্দিপুরী এবং জেব-উন্নিলার প্রভাব দেখানো হয়েছে, 
তাতে তাঁকে স্ত্রণ এবং স্বাধীনধৃদ্ধিহীন সম্রাট বলে মনে হয়। কিন্তু এই ঘটনা যে 
একেবারে অনৈতিহাসিক, তা নয়। ওুরঙ্গজজেব যখন দ্রাক্ষিণাত্যে সম্রাট শাহজাহানের 
প্রতিনিধি ছিলেন, তখন এক নর্তকীর প্রতি তার আসক্তি জন্মে। এই নর্তকীর নাচ- 
গানে ও তার সঙ্গে স্থরাপার্টন তিণি দিনরাত মত্ত থাকতেন। এই নর্তকীর..মৃত্যুর পর: 
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তিনি নাকি মগ্তপান বর্জন করার এবং সঙ্গীত শ্রবণ না করার লঙ্ল্প গ্রহণ করেন 
€ভ্ত 191005018 5£072 2০ 710£০7১ ৬০1. 1, 0. 231- 71815819690 ৮5 
ভড/1111210 [15106 ) 

যছুনাথ সরকার হীরাবাঈ নামক এক ক্রীত্দাসী-কন্তার প্রতিও ওরঙ্চজেবের 
দুর্বলতার কাহিনী বর্ণনা করেন। (ভ্ও 9811581: 1265£010 ০ 4%2178220-- 
০1. [, 01১90. [৬, 9. 65-66)। এই ছুটি ঘটনাই ওরক্ষগজেবের ৩৫ বছর বয়সের 
সময় দ্াক্ষিণাত্যে থাকাকালীন ঘটেছিল। স্থৃতরাং পরবর্তী জীবনে তার স্ত্ণ হওয়া 
অসম্ভব নয়। তাই একজনের ( নির্মলকুমারীর ) প্রতি বুদ্ধ গুরঙ্গজেবের আসক্তির 
( প্রেমই বলা চলে ) সম্ভাব্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। বরং এই ঘটনা দ্বারা 
ররঙ্গজজেবের জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশার রূপটিই যেন ফুটে উঠেছে। সব পেয়েও তিনি 
রিক্ত । পরবর্তী কালের ব্যর্থতার বীজ যেন তাঁর অন্তরের মধ্যেই সঞ্চিত ছিল! 

উদ্দিপুরীর প্রতি ওরঙ্গজেবের হূর্বলতার বর্ণনা! মানুসীর গ্রন্থে দেওয়া আছে। 

রাজসিংহ কর্তৃক সন্ীর্ণ পার্বত্য পথে গুরঙ্গজেব যেভাবে আবদ্ধ হয়েছিলেন, 'তাকে 
অনেকে অনৈতিহাসিক এবং বঙ্কিমের মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয়রূপে গ্রহণ করেছেন। 
কিন্তু বন্কিম বলেছেন, তিনি এ ঘটন! অর্ধ এবং মান্ুলীর বর্ণনা থেকে নিয়েছেন । 
্ুতরাং ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে এতিহাসিকরাই মাথ ঘামাবেন। (দ্রঃ 92106 £ 
176560150211572517567765 0 676 7404%12177/9--50.-85-36 এবং 
1৬210010013 56076 2০ 7410£0, ৬০1. [1], 00. 236--242-7070515515650 
05 ৬৬111197) [৮1196 ) 

উপন্যাসেষ দ্দিক থেকে এ ঘটনার বর্ণনা! যথাযথ হয়েছে । বার্দশাহও যে মানুষ, 
তারও যে প্রাণে ভয় আছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, তা৷ মৃষিকের ন্যায় বন্দী ওরঙ্গজেবের 
আচরণে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনটি আর অন্য কোথাও হয়নি। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
বিপদ্‌ থেকে উদ্ধার পেয়ে গুরঙ্গজেব যেভাবে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন, তাতে তার চরিত্র 
আরও মসীলিপ্ত হয়েছে। 

ওুরঙ্গজেবের ইতিহাস-সম্মত চবিত্রবৈশিষ্ট্য অপেক্ষা, নির্মলকুমারীর প্রতি তার 
অনুরাগ, মবারকের প্রতি ক্রোধ, ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিষ্ষন আক্রোশ প্রভৃতি মানবিক 
বৈশিষ্ট্যগুলিই, আমাদের অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করে। বঙ্কিমের হাতে ইতিহাসের 
উরঙ্গজেব সজীব হয়ে উঠেছেন। 

কতলু খ! (দুর্গে: ১/৩)। পাঠান নবাব কতলু, খা এতিহাসিক চরিজ্র। 
“ুগেশনস্্িনী” উপন্থাসে তাঁর উপস্থিতি মাত্র তিনবার । " অন্যান্যদের মুখেমুখেই তার 
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চরিআ' বণিত হয়ে গেছে-_তিনি অত্যাচারী ও লম্পট । বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃপ্তে 
কিন্ত আমরা কতলু খাকে দেখেছি রাজোচিত গান্ভীর্ষের মধ্য । নিজের জন্মদিনে 
স্থরাপানোন্ত্ত কত্‌লু খাকে আমরা বিলাসের শ্লোতে গা ভাসিয়ে দিতে দেখলাম । এ 
দৃশ্তাটি যেন অত্যন্ত নাটকীয় মনে হয়। সবশেষে কত.লু খাঁর মৃত্যাদৃশ্তে হঠাৎ এ চরিত্রের 
একটা মহান দিক দেখা গেল। তিনি জগৎসিংহকে বলে গেলেন_ তিলোত্তমা! “পবিত্র” । 
অবশ্ঠ, এর পিছনে তার কন্যা আয়েষার হাত কতখানি, সে-বিষয়ে সঠিক ধারণা করা 
যায়না । কারণ, কত্‌লু খা যখন জগৎ্সিংহের সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাবে কতকার্ধ হলেন, তখন 
স্বন্তিলাভ করলেন। সেখানে বঙ্কিম এরূপ বর্ণনা! দিয়েছেন-_-“জগৎসিংহ চলিয়া যান, 
আয়েষা মুখ অবনত করিয়। পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলুখা খাজা ইপার প্রতি 
চাহিয়া আবার 'প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খাজা ইসা রাজপুত্রকে 
কহিলেন, “বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে, |” 

এই বর্ণনা থেকে বোকা মুশকিল যে, তিলোত্তমার পবিত্রতার কথ! জগত্সিংহকে 
জানাতে বতঞু বাঁ, না আয়েম1-__কার প্রয়োজন বেশি ছিল। 

যাই হোক, এই উপন্যাসে স্বল্প উপস্থিতির মধ্যেও দোষে-গুণে মিশ্রিত কতলু 
খার চবিজ্রটি জীবস্ত হয়ে উঠেছে । 

কন্দর্প (রাজ: ২/৩)। প্রণয়ের দেবতা । এ"র সৌন্দর্ষের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 
ইনি কামদেব মদন নামেও পরিচিত। এ*র পত্রী রতি । ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র । 
হুরকোপানলে ভম্ীভূত হয়ে শ্রীকষ্ণের রসে কক্সিণীর গভে প্রদ্যাক্ররূপে ইনি পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করেন। 

কপালকুশুল! ( কপাঃ ১/৫)। বন্ধিমচন্দ্রের “কপালকুগুলা” -পন্তাসের নায়িকা 
এবং প্রাণকেন্দ্র হল কপালকুগুলা চরিত্র । বন্ধিম তার সমস্ত শিল্পকর্মের মাধূর্ধ দিয়ে এই 
চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন । আবার বস্কিমের আদর্শের অভিজ্ঞতা হিসাবেও কপালকুগুলা 
চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য । 

কপালকুগ্ডলার চরিক্র-রচনার পূর্বে বঙ্ধিমের মনে একটি তত্বের উদয় হয়েছিল। সে 
তত্বটি হল, প্রাকৃতিক পরিবেশে গঠিত নারীকে জনসমাজে এনে স্থাপন করলে তার 
অবস্থাটি কেমন দ্রেখায় তার পরীক্ষা । তিনি এ সম্বন্ধে অগ্রজ সঞ্জীবচন্্র ও বন্ধু দীনবন্ধুকে 
প্রশ্ন করেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র ব্যাপারটিকে পরিহাস ক'রে উড়িয়ে দেন। (দ্রঃ বঙ্কিম- 
জীবনী £ শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় )। তারপরই ব্ছিম শাঁর চিন্তার পৰীক্ষারূপে সৃষ্টি 
করেন এই চবিত্রকে । এই পরীক্ষা! বন্কিমের পূর্বে অনেকেই করেছেন। কালিদাসের 
শকুস্তল! তপোবনের শাস্ত-দ্সিগ্ধ প্রকৃতিতে লালিত পালিত। সেই প্রকৃতির কাছে স্থের্ষের 
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শিক্ষালাভ ক'রে পরবর্তী জীবনের আলোড়নে শকুস্তলা স্থির থাকতে পেরেছে। 
সেক্সপীয়রের “টেম্পেস্ট” নাটকের মিরাওা-ও নির্জন দ্বীপে অনেক সময় কাটিয়েছে। তার 
জীবনেও নির্জনতা ব্যর্থতার হাহাকার এনে দেঁয়নি। কিন্তু কপালকুগলার চরিত্র 
অন্ততর পরিণামমুখী হয়েছে । 

সাধারণভাবে কৌতুহল তৃপ্তির জন্য বন্ধিমচন্ত্র অধিকারীর দ্বারা কপালকুগুলার পূর্ব- 
বৃত্বান্ত সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন__“ইনি ব্রাহ্ষণকন্া ।..ইনি বাল্যকালে ছুরস্ত খ্রীপ্টিয়ান 
তন্বর কর্তৃক অপহৃতা হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদদিগের দ্বার কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত 
হয়েন।..****কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্যস্ত অনুঢা ) ইহার চরিত্র 
পরম পবিভ্রু |” (১/৮) 

কপালকুগুলার প্রথমজীবনে আছে প্রকৃতির পরিবেষ্টনী। ভয়ঙ্কর কাপালিকের 
সান্নিধ্যে কপালকুগুল৷ মানুষ হয়ে উঠলো সমুদ্র-তীরবর্তী নিজন অরণ্যে । কপালকুগুলার 
দেহ-সৌন্দর্যের মধ্যেও বঙ্ছিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন সেই প্রকৃতিব বূপ। তার অবিন্তস্ত 
কেশরাজির বারংবার বর্ণনা আমাদের প্রকৃতির অবিন্যন্ত কেশরাজির কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। তার সৌন্দর্ঘ ও স্বভাবের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির স্িপ্ধ শ্যামলিমা । কাপালিকের 
চরিত্র তার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি, তবে কোথাও খানিকটা ছায়াপাত করেছে। 
কাপালিকের সান্নিধ্যে থেকেই কপালকুগুলার ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢতর হয়েছে। তাই 
স্বামীগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে দেবতার বিরূপত। তার মনকে বিষগ্র করে। আবার, 
আকাশে ভবানীর প্রতিরূপ দর্শন ক'রে তার মন আত্মাহুতি দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে । 
তাছাড়া, কপালকুগুলার নির্ভীকচিত্ততা এবং দৃঢ় অনমনীয় মনোভাবও মনে হয় 
কাপালিক স্থত্রে প্রাপ্ত । 

সরলত! কপালকুগ্ল। চবিন্রের অন্যতম দিক । মতিবিবির দেওয়৷ মহার্ঘ্য গহনাগুলি 
অনায়াসে ভিখারীকে দান ক'রে দেওয়ায় তার সংসার অনভিজ্ঞতা ও সরলতার পরিচয় 
পাই । নবকুমারকে কাপাপিকের হাত থেকে রক্ষা করার ঘটন] একদিকে কপালকুগুলার 
সরলতা ও সহান্ভৃতিশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক ! 

কপালকুগুনা চরিত্রের আর একটি দিক হল তার পরোপকারের প্রবৃত্তি। এই 
পরোপকারের বৃত্তির ফলেই ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ হয়েছে। আবার, 
সামার সুখের জন্য রাত্রিকালে উঁধধ সন্ধানের সময নপকুমাবের মনে সন্দেহ উৎপাদন 
করেছে। শেষ পর্যন্ত মতিঝিবির উপকারসাধনের জন্যই কপালকুগুলা স্বামীর উপর 
অধিকার ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে। 


১৯৪ 


কপালকুগুলার মধ্যে কি শেষ পর্যস্ত স্বামীপ্রেম জেগেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর 
বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ক'রে কোথাও দেননি । নবকুমারকে বিবাহ করার মধ্যে কপালকুগুলার 
যে হৃদয়বৃত্তির তাড়না ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকারীর তাগিদই 
এখানে প্রধান । অধিকারীর কাছে বিবাহ সমন্ধে সামান্য উপদেশ নিয়েই ( তাও সে 
ভালভাবে বুঝেছে মনে হয় না ) তার সংসারী জীবনের ব্থরু। 

সংসারী জীবনে প্রবেশের মুখে অজ্ঞাতকুলশীলা এই রমণীকে নিয়ে, সংসারে যে 
আলোড়নের স্থযোগ ছিল, সেরকম কিছুই হয়নি। ননদিনী শ্তামার হ্থমধুর সান্নিধ্যে 
দিনগুলি বেশ কাটছিল । কিন্তু কপালকুগুলার মনে প্রণয় ও পত্বীভাবের সাক্ষাৎ তখনে 
কোথাও পাওয়া যায় না। চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে একবার বঙ্কিম “কপালকুগুলার 
হৃদয়সমূদ্রে যে তরঙ্গমাল। উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল' তা গণনা করার চেষ্টা করেছেন- কিন্তু 
সেখানেও কাপালিকের ছবি। আবার, চতুর্থ খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুগলা-_- 
“অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়! দেখিলেন- তথায় তো নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন 
না।” জীবনের শেষলগ্নে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়েও কপালকুগুলা নবকুমানের জন্য কোন 
আবেগ প্রকাশ করেননি । তাই বঙ্কিম-প্রদত্ত “মৃন্মযী' নাম সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। 

কিন্তু, কপালকুগলার মধ্যে এই প্রণয়, পত্বীভাব ও মাতৃভাবের অভাব দেখা গেলেও, 
তাকে শুক্ষ-কঠোর মনে হয় না। এ অভাব পুরণ করেছে--তার সরগতা, পবিত্রতা 
ও করুণা । 

কপালকুগ্ুল৷ ঘরণী নয়, যোগিনী। সত্য নয় স্বপ্ন। কপালকুগ্ডলা রোমার্টিক কবি- 
মানসের রোমান্টিক নায়িকা । 

কমলমণি ( বিষঃ ৫ম পরিঃ)। “বিষবুক্ষ” উপন্যাসে নগেক্দে' ভগ্ী কমলমণি 
পদ্মের মতই শুভ্র জুন্দর সদাহান্তময়ী | স্বামী শ্রশচন্দ্রের প্রতি ভক্তি তার অসীম । কিন্তু 
সুর্যমুখীর ম্বামীভক্তি যেমন নিরুচ্চার, কমলমণির তেমন নয়। স্বামীর সঙ্গে তার মান- 
অভিমান চুম্বন লেগেই আছে। কমলমণির সেহের ধন শচীশচন্দ্র তার মাতৃমহিমাকে 
উজ্জ্বল করেছে । বঙ্থিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কটি স্বপ্লপসংখ্যক মাতৃচরিজ্র আছে, তার মধ্যে 
কমলমণি অন্যতম । কমলমণির সহজ-সরল সদাহান্যময় ব্যবহারের জন্ত, তার আবির্ভাবে 
উপন্তাপ্নের বিষবাম্প বারবার উধাও হয়েছে। তবে কমলমণির জীবনে কোনদিন 
দুঃখের মেঘ এসে দেখা দেয়নি বলে স্থ্ধমুখীর বেদনার গুরুত্ব সে হয়তো সম্যক উপলব্ধি 
করতে পারেনি । অপরদিকে, কুন্দের প্রতি তার অস;; মমত্ববোধ থাকলেও, তার প্রতি 
মাঝে মাঝে সে অবিচার করেছে । আসলে, কমলমণিকে উপন্যাসের কোন ছুঃখ- 
 বেদনাই স্পর্শ করতে পারেনি। তাই সে কেবলমাত্র হাল্কা হাসির ফোয়ারা! ছুটিয়েছে। 


১৪৯৫ 


কুর্ধম্খীর এবং কুন্দের মনের কথা প্রকাশ করবার জন্যই উপন্তাসে কমলমণির 
প্রয়োজন ছিল। 

করিমন (চন্দ্রঃ ৬/২)। এই দাপী তকি খার আলয়ে দলনীর থাকাকালান 
অর্থের লোভে দলনীকে বিষ এনে দিয়েছিল। 

করিমবক্স (দুর্গেঃ ১/১১)। ওসমান খাঁর একজন সৈনিক। মে গড়-মান্দারণ 
দুর্গ-জয়কালে লুক্কায়িত তিলোত্তমার সন্ধান দিয়ে পুরস্কার প্রার্থনা করেছিল। করিমবন্স 
আগে মোগল সৈন্বাহিনীতে ছিল বলে তাকে সকলে মোগল সেনাপতি বলে ডাকে । 
এই “মোগল সেন্*পতি, বিশেষণটি শুনে বিমল! শিউরে উঠেছিলেন; কারণ, অভিরাম 
্বমী গণনা ক'রে বলেছিলেন, মোগল পেনাপতি দ্বারা তিলোত্তমার সর্বনাশ হবে। 
কিন্ত মোগলের সঙ্গে বীরেন্দ্রসিংহ বন্ধুত্ব করায় তা হয়নি । কিন্তু ভাগের ফল অমোধ-_ 
এট! দেখাবার জন্যই বোধ হয় করিমবক্সকে “মোগল সেনাপতি" জানিয়ে এবং 
তিলোত্বমার সন্ধান বলিয়ে দিয়ে, তার দ্বার! ভাগ্য গণনার ফলটি সার্থক ক'রে তুলেছেন। 

কল্যাণী (আনন্দঃ ১/১)। কল্যাণী মহেন্দ্র স্ত্রী । স্বামীর স্থখ-ছুঃখের সমান 
ভাগীদার। দুভিক্ষের কালে পথে বেরিয়েছে নিজের 'প্রাণরক্ষার্থে নয়, যাতে স্বামী-কন্। 
বাচে সেই আশায় । 

ডাকাতদলের হাতে প'ড়ে কল্যাণী ভীত হলেও, বিপদ্কালে তার বৃদ্ধিন্রশ হয়নি। 
তাই ডাকাতদের ঝগড়ার সুযোগে সে পলায়ন করেছে। তারপর আনন্দমমঠের নিরাপদ 
আশ্রয়ে এসে স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে । সত্যানন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে কেবল- 
মাত্র একটু পার্দোদক পান করেছে। কল্যাণী সাধবীশিরোমণি। 

কিন্ত মহেন্দরকে নিয়ে কল্যাণী যখন আনন্দমঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখন তার 
জীবনে এক চরম আঘাত নেমে এলেছে। মহেন্দ্র সন্তানধর্ষে দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু কল্যাণী বুঝেছে, এ পথে একমাত্র বাধা সে। তাই স্বেচ্ছায় বিষপানে 
প্রাণত্যাগ করেছে। স্বপ্নে দেখা দেবতার নির্দেশ অপেক্ষা স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই 
কল্যাণীর এই আত্মত্যাগের কারণ। মৃত্যুকালে কল্যাণীর কথায় স্বামীভক্তির সঙ্গে 
বাঙালী বধূর সহজ সরল দেবভক্তিও মিশ্রিত হয়েছে। 

মৃত কল্যাণীকে বাচাল ভবানন্দ । কল্যাণীর নৃতন জন্মলাভ হল বটে, কিন্ত নূতন 
মন গড়ে উঠল না। ভবানন্দের শত প্রলোভনের মধ্যেও স্বামী-কন্তার প্রতি তার আকর্ষণ 
প্রগাঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। অবশ্ত, সেই সময় সত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে পাঠগ্রহণ 
নিশ্চয়ই কল্যাণীর মনকে আরো'-শক্ত ক'রে তুলেছিল। 

সবশেষে শ্বামীর সঙ্গে মিলনকালে শাস্তির সঙ্গে যৌগনাজসে কগ্যাণী যেভাৰে 
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মহেন্দ্রকে বিপর্যস্ত করেছে--তার মাধ্যমে কল্যাণীর সুখময় জীবন আরো! বেশি হুঙ্গর 
হয়ে উঠেছে। 

আনন্দমঠের কল্যাণী আগাগোড়া বাঙালী গৃহস্থবধূর চবিত্র। 

কাজী সাহেব (সীতাঃ ১/১)। এই কাজী সাহেবেত্ কাছে গঙ্গারামের বিচার 
হয়। তিনি লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু ধর্মের গৌড়ামির জন্য অন্যায় করতেও তিনি 
কম্থর করেন না। 

কাপালিক (কপাঃ ১/৪ )। আমাদের দেশে তান্ত্রিক সন্ালী সম্বন্ধে যে সমস্ত 
ভয়াবহ কাহিনী প্রচলিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন । মেদিনীপুরে 
বামকালে এক কাপালিক সন্গ্যাসীর সঙ্গে বন্কিমের পরিচয়ের কথাও অনেকে বলেছেন। 
তাই বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিক চরিত্র-রচনায় কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবকেই স্থান দিয়েছেন 
সর্বাধিক। 

বঙ্কিমচন্্র কাপালিককে গড়ে তুলেছেন ভীষণদর্শন ও ভয়াবহ ক'রে। নবকুমারই 
প্রথম কাপালি-”ন্০ আবিষ্কার করলেন--“তাহার বয়ক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। 
পরিধানে কোন কার্পাসবন্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য লইল না; কটিদেশ হইতে 
জান পর্বস্ত শাছু'লচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ; আয়ত মুখমণ্ডল শ্বশ্রজটা 
পরিবেষ্টিত ।” 

কাপালিকের চরিত্রের মধ্যে কোথাও কোমলতা বা স্সেহ-মমতা নাই। নিজ 
সাধনায় সিদ্ধিলাভই তার একমাত্র কাম্য । সেই উদ্দেশ্টেই তিনি নবকুমারকে বলি দিতে 
চেয়েছেন এবং বলি হাত-ছাড়া হওয়ায় ক্রুদ্ধ ব্যাপ্রের মতো তাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। 

কপালকুগুলাকে মানুষ কর! কাপালিকের পক্ষে একটু আশ্চর্য ব্যাপ ' ৰলে মনে হয়; 
সেই সঙ্গে সন্দেহ হয়, বুঝি কাপানল্িকের মধ্যে খানিকটা স্রেহুপ্রবণ মন ছিল। কিন্তু 
অধিকারীর মুখ থেকে জানতে পারি, কপালকুগুলাকে সাধনকার্ধের উপায় হিসাবেই 
কাপালিক বড় ক'রে তুলেছিলেন। কপালকুওলার প্রতি তার ঘষে কোন মমতা ছিল 
না, তার আরও প্রমাণ রয়েছে কপালকুগুলার মৃত্যু-কামনায়। কপালকুগ্ুল৷ নবকুমারকে 
নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাপালিকের একমান্র উদ্দেশ হল কপালকুগুলার নিধন, তখন 
থেকেই তিনি তাদের পিছু নিয়েছেন। 

নিজ শ্বার্থসিদ্ধির জন্য কাপালিক নবকুমারের কাছে যে রকম ছলনার আশ্রয় 
নিয়েছেন, তাতে তার প্রতি শরন্ধাভক্তি অপেক্ষা পাঠকে দ্বণা বধিত হয়। কিন্তু তবুও 
কাপালিক ধর্মের নাম করতে ছাড়েননি । কপালকুগুলার মৃত্যু নাকি ম ভবানীর 
কাম্য। স্বার্থপর, ধর্মধবজী, ভয়ানক এই চরিত্রটি উপন্তাসে বীভৎনরস হ্ৃত্টি করেছে এবং 
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উদ্দেশ্তের দিক থেকে চরিত্রটি স্থ-অঙস্কিত। “কপালকুগলা” উপন্াসে কাপালিককে খল 
চরিত্র বলে মনে হয়। 
কাণ্তেন টমাস (আনন্দঃ ৩/১)। এঁতিহাসিক চরিত্র । এর উপর সন্ন্যাসী 

বিদ্রোহ দমনের ভার পড়েছিল। বঙ্কিম উপন্যাসমধ্যে একে যেভাবে অঙ্কন করেছেন, 
তাতে লরেন্স ফন্টরের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে হয়। তবে টমাস লরেন্স ফস্টরের মতো 
কাপুরুষ নন। দুঃসাহসী, অত্যাচারী টমাস মৃত্যুকালে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন__ 
"ইংরেজ! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলগের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমা- 
দিগকে খ্ীষ্টের দিবা দিতেছি, আগে আমাকে মার, তারপর এই বিদ্দোহীদিগকে মার |” 

কাণ্তেন হে (আনন্দঃ ৩/১০ )। কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরেজ 
সৈনিক। 

কামাখ্যানাথ (রাধাঃ ২য় পরিঃ)। কামাখ্যানাথবাবু হাইকোটের উকিল। 
তিনি বাধারাণীদের বিষয়-সম্পত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত মামলা! চালিয়ে জিতেছিলেন। কিন্তু 
কেবলমাত্র অর্থের সম্পর্ক নয়, রাধারাণী ও তার মার প্রতি তাঁর একটা অন্তরের টান 
লক্ষ্য করা যায়। রাধারাণীর মার মৃত্যুর পর তিনি বাঁধারাণীর বিষয়-সম্পত্তি বক্ষা ও 
বৃদ্ধিকরেন। তিনি উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। তাই রাধারাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
বিবাহ না দিয়ে, তার ককক্সিণীকুমার'কেই খোজার চে করেছিলেন । 

কামিনী (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)। ইন্দিরার ছোট বোন। ইন্দিরার মতই আমুদে । 
প্রধানতঃ তার উদ্যোগেই ইন্দিরার স্বামী উপেন্্রবাবুকে ভূত দেখিয়ে মজা! করা হয়েছিল। 

কালীচরণ বন্ত্র (রজনী ১/১)। রজনীর প্রন্তবেশী। তিনি কায়স্থ। চীনা- 
বাজারে তার একখানি খেলনার দোকান ছিল। এ'র শিশুপুত্র বামাচরণের সঙ্গে 
রজনীর ভাব ছিল। 

ক্যাথারাইন (রাজঃ ২/২ )। ইতিহাসে ক্যাথারীন নামে দুজন সাত্রাজ্ঞীর উল্লেখ 
আছে। কুশ সাম্রাজ্জী ক্যাথারীন স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুদিন রাজ্যশাপন করেন । 

ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেন্রীর পত্বী ক্যাথাব্বীনের রাজত্বকাল ১৫১৯-_-১৫৮৯ খ্রীঃ । 
নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে তিনি রাজ্যশাসন করতেন । 

'বাজসিংহ" উপন্যাসে পাশ্চাত্য দেশে নারী শাসকদের প্রসঙ্গে এর নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

কুবের (রাজঃ ২/৩)। যক্ষরাজ কুবের ধনাধিপ বলে খ্যাত। খধি বিশ্রবার 
ওঁরসে ইলবিলার গর্ভে এর জন্ম । প্রথমে ইনি লকঙ্কায় বাদ করতেন, তারপর বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা! রাবণ কর্তৃক বিতাড়িত হলে ঠৈলানশিখবরে বাস করেন । কুৎসিত হয়েছে 
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বের '( শরীর ) যার, এই অর্থে কুবেষ । কথিত' আছে, কুবেরের তিনখানি পা ও 
আটটি দাত। 

কুমুদ্দ (বিষঃ ১১শ পরিং )। হ্র্যমুখীর এক দাসী । ব্ুর্ধমুখী কমলমণিকে এক পত্রে 
এই দাসী সম্বন্ধে লিখেছেন_-"এখন একজন নূতন দ্বাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম 
কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ 
বলিয়া ফেলেন। আব কত অপ্রতিভ হন। অগ্রতিভ কেন ?” 

এই দাসীর নামটিকে কেন্দ্র ক'রে স্থ্ধমুখী এবং নগেন্ছের মধো কুন্দের উপস্থিতি 
বোঝানো হয়েছে। 

কুমুদ্দিনী (ইন্দিরা ৬ পরিঃ)। রখধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম। 
( দ্রঃ ইন্দিরা) 

কুন্দনন্দিনী ( বিষঃ ২য় পবিঃ)1 “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী চরিত্র গীতি- 
কবিতার মুনা এনে দিদ্েছে। এই শান্ত-লিগ্ধ ছুঃঘী চবিত্রটি উপন্যাসমধ্যে বেশির ভাগই 
নিক্ষিয় থেকে ণগনচ্চ । অথচ তাকে কেন্দ্র ক'রেই কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এই অনাঘ্রাত কুন্দ কুস্থুমটি গ্রামের নিন প্রান্তে বুদ্ধ পিতাব সান্নিধ্যে একাকিনী 
বেড়ে উঠেছিল বলেই বোধ হয তাণ চবিত্র ও বাহার এত শান্ত। তাছাড়া, একে একে 
বহু প্রিয়জনের মৃত্যুও তাকে বেদনাবিদ্ধ ক'রে তুলেছে । তার আচার-আচরণের মধ্যেও 
বিষতার ছাপ পড়েছে। 

নগেন্দ্রকে কুন্দ প্রথমে উপকারী দেবতারূপেই দেখেছিল । তখন তার যা ৰয়স, 
তাতে প্রেম জাগ্রত হওয়ার কোন স্থযোগ হয়ত ছিল না। তারপর তারাচরণের সঙ্গে 
তার বিয়ে হয়ে গেল। কুন্দনন্দিনী তারাচবণেব সঙ্গে ঘর করেছিল তিন বছর। কিন্তু 
আশ্র্ষের বিষয়, কখনো কুন্দনন্দিনীকে তারাচরণের এতটুকু স্মৃতিচারণ করতে দ্নেখা 
যায়নি । তবে কি-বিবাহের পূর্ব থেকেই কুন্দ নগেন্্রকে মনে মনে হ্ায়েশ্বর ক'রে 
ফেলেছিল ? এক জায়গায় অবশ্য বঙ্কিম বলেছেন-__“বিবাহের অগ্রে ( নগেন্দরের সঙ্গে ), 
বাল্যকালাবোধ কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল-_কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে 
পারে নাই । নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই__ আশাও করে নাই, আপনার 
নৈরাশ্ত আপনি সহা করিত ।” (৪২ পরিঃ ) 

কুন্দ অকৃতজ্ঞ নয়। ্থ্ধধুখীর সর্বনাশ সে করতে চায় না। তাই তাব হৃদয় বিদীর্ণ 
হলেও, কমলমণির সঙ্গে সে কলকাতা৷ চলে যেতে স্বীকৃত হয়েছে । তারপর বাগানে 
'নগেন্দ্ের স্পর্শে কুন্দর জীবন সফল হলেও, সে নগেন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাবে কোনক্রমে "না" 
বলেছে। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হবার ব্যাপারে কুন্দ অপেক্ষা হু্ঘমুখীর সক্রিয়তাই অধিক । 


১৯৪ 


কুন্দনঙ্গিনী সরলা হলেও, ছুঃখের অভিঘাতে তার জীবনের অনেক শিক্ষা হয়েছে) 
বিবাহের পরই সে বুঝেছে__এ বিবাহ স্থখের হবে না । ক্ুর্ধমূখীর গৃহত্যাগের পর তার 
প্রতি নগেন্দ্রে অবহেলা অনেক বেড়েছে । অবশেষে নগেন্্রও গৃহত্যাগ করল। কিন্ত 
ঝি-চাকরদের অবহেলা সহা ক'রেও কুন্দ ম্বামীগৃহ আকড়ে পড়ে রইল । স্বামীর প্রতি 
তার এতই অনুরাগ যে, স্বামী তাকে চিঠি না লিখলেও, নায়েবকে দেওয়া চিঠি এনে 
নিজের কাছে রেখে দিত। 

নগেন্র-্থ্যমূখী ফিরে এলে, দত্তবাড়ীর আনন্দমুখরতার অন্তরালে নিঃশব্দে বিষপানে 
কুন্দনন্দিনী মৃত্যুববণ করল । মৃত্যুকালে কুন্দ মুখরা হয়ে উঠেছিল। স্বামীর প্রতি অকু 
ভালবাস! নিয়ে সে প্রাণত্যাগ করেছে । 

কুন্দ চরিত্রপরিকল্পনায় ছুটি অলৌকিক স্বপ্রকে কাজে লাগানো হয়েছে । কুন্দের 
মাতার প্রথম আবির্ভাব ও ছুটি মৃত্তি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার উপদেশ 
দানের কিছু পরেই যখন আমরা দেখি, সে দুজন নগেন্দ্রনাথ ও হীরা, তখন আমবা 
কুন্দের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠি। দ্বিতীয়বার কুন্দের মাতার আহ্বানে 
কুন্দের মৃত্যুবরণে অক্ষমতা, তার জীবনের চরম পরিণতির ফলটিকেই স্পষ্ট ক'রে তুলেছে । 

কুন্দের প্রথমবার বিবাহ ও বৈধব্য ঘটানোর কি কোন প্রয়োজন ছিল? এই তিন 
বছরের কালক্ষেপণে বস্থিমের কী উদ্দেশ্ঠ সাধিত হয়েছে? মনে হয়, এর দ্বারা তিনটি 
কাজ হয়েছে। প্রথমতঃ, কুন্দনন্দিনীর তিন বছর বয়স বেড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এই 
সময়েই তার সঙ্গে দেবেন্দ্র পরিচয় হয়েছে । তৃতীয়তঃ, এর ফলে বিধবা বিবাহের 
ফলাফল দেখানো সম্ভব হয়েছে৷ কিন্তু এর কোনটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু-ঘটনা আর একটি বিতকিত বিষয় । অনেকে বলেন, এই মৃত্যুতে 
নীতির জয় হয়েছে বটে, কিন্তু আর্টের মাহাত্মা খর্ব হয়েছে । এই অভিযোগ সর্বাংশে 
সত্য বলে মানা যায় না। উপন্যাসের পরিকল্পনা এমনভাবেই করা হয়েছিল যে, কুন্দের 
মৃত্যু অবশ্থস্ভাবী। হ্থর্যমুখী শেষ পর্যন্ত কুন্দের সাথে একত্রেই ঘর করবে ঠিক করেছিলেন, 
কিন্ত প্রথমেই তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নগেন্দ্রের হৃদয়েও কুন্দ অপেক্ষা 
সুর্যমুখীর গুরুত্ব ছিল অধিক। ঘটনাচক্রে কুন্দের প্রতি সকলের উপেক্ষা তাকে মৃত্যুর 
দিকেই এগিয়ে দিয়েছে। সবশেষে কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ ক'রে যেভাবে নগেন্জ-সুর্মুখী- 
কমলমণি এবং পাঠকগণের হৃদয় দখল করতে সমর্থ হয়েছে, এমন আর কিছুতেই সম্ভব 
ছিল না। , 

কুল্সম (চন্দ্র; ২/১)।- কুল্সম দলনী বেগমের পরিচারিকা। সাধারণ 
পরিচারিকার মতোই অর্থের প্রতি সে আসক্তি দেখিয়েছে । গুরগণ খাঁর কাছে পত্র; 
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দিয়ে যাবার সময় তাই সে দলনীকে বলে-_“আমি দাসী । পত্র দাও আর কিছু 
নগদ দাও ।” 

কিন্ত অন্তরের দিক থেকে কুল্সম দলনীর সথীত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দলনীর 
ভাগ্য-বিপর্ধয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুল্সমের কাছেও নবাব-হারেমের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও 
পরিচারিকা হিসাবে তার অন্য উপায় ছিল। কিন্তুসে দলনীর সঙ্গেই চন্দ্রশেখরের 
আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এবং সেখান থেকে ইংরেজের নৌকায় উঠেছে। যদিও সে 
নবাবের ভয়ে দূলনীর সঙ্গ ছাড়তে চায়নি, তবুও দলনীর প্রতি কিছুটা মায়াও ছিল। 
অবশেষে কুল্সম দলনীকে ত্যাগ ক'রে গেলে, দলনীর জীবনে সর্বনাশ ঘটল। 

কিন্ত দলনীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে, এককালের নবাব-ভয়ে ভীতা কুল্সমই দৃপ্তা হয়ে 
উঠেছে। নবাবের মুখের উপর তাকে মূর্খ বলেছে । তখনই এই নারী হয়ে উঠেছে 
একটি চরিত্র, তার আগে ছিল দলনীর ছায়ামাত্র। 

কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী (চন্দ্র: ২/৪)। সুন্দরী ও রূপপীর পিতা । তার সম্বন্ধে 
বল! হয়েছে. ছিনি সুন্দরীর অত্যান্ত বীভূত। তাই সহজেই বূপসীর শ্বশুরালয়ে, অর্থাৎ 
চন্দ্রশেখরের গৃহে যেতে সম্মতি দিলেন। 

কৃষ্ণকান্ত রায় (কঃ উ: ১/১)। হরিব্রাগ্রামের জমিদার । অহিফেন-সেবনে 
সর্ধদাই নিমীলিতলোচন কৃষ্ণকান্ত রায় রসিকও বটেন। বঙ্কিমের কমলাকাস্তের সঙ্গে 
যেন তার খানিকটা সাদৃষ্ঠ দেখা যায়। কৃষ্ণকাস্ত সং লোক। তিনিভ্রাতার সম্পত্তি, 
তার মৃত্যুর স্থযোগেও, ফাকি দেননি । গোবিন্দলালকে তার ন্যায্য প্রাপ্য উইল ক'রে 
দিয়েছেন । তবে গোবিন্দলালের প্রতি তীর স্সেহ-দৌর্বল্যের অস্ত ছিল না । আগেকার 
দিনের একান্নবর্তাঁ পরিবারের কর্তা যেমন হয়ে থাকেন, কৃষ্ণকাণ্ড৭ তেমনি । এইসব 
লোকের সততা৷ ও স্বার্থত্যাগের জন্যই একান্নবর্তী পরিবার টিকেছিল। অসৎচরিত্র, 
নিজপুত্র হরলালের প্রতি কৃষ্ণকাস্তের কঠোর ব্যবহার তার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধাই 
জাগিয়ে তোলে । রোহিণীকে পুলিশে না দিয়ে নিজে শান্তি দেবাব সন্কল্পে কষ্ণকান্তের 
সেকালের দৃঢচিত্ত জমিদারের মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। বৃদ্ধ বয়সে তার একটু 
বাৎসল্যরসই প্রবল । রোহিণীকে চোরের দায় থেকে মুক্তি দেওয়াও জন্য গোবিন্দলালের 
চেষ্টাকে বুড়ো কৃষ্ণকান্ত যেভাবে সরল আদিরসাত্মক রসিকতার ছারা ব্যাখ্যা করেছেন, 
তাতে তার রসিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কুষ্ণকান্তের ভ্রমরের প্রতিও যথেষ্ট 
সেহ ছিল। তাই গোবিন্দলালের হাব্ভাবে জশহ প্রকাশ ক'রে তিনি মৃত্যুকালে 
ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে যান। এই ঘটনাই 'ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদকে 
অবশ্বভাবী করে তুলেছে। উইল সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণকাস্তের উপস্থিতি 
প্রয়োজন ছিল। 


কৃষ্ণকান্তের গৃহিণী ( রঃ উঃ ১/১)। কৃষ্ণকাস্তের গৃহিণীর ভাগে /* আনা 
বিষয়ের উইল ছাড়া উপন্যাসে আর কিছু জোটেনি । 

কঝগগোবিল্দ দাস (দেবী: ১/৯)। প্রফুল্ল বৈকুগপুরের জঙ্গলে যে বৃদ্ধের 
মৃত্যুকালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কুষ্গোবিন্দ কায়স্থের 
সম্তান' । অনেক বয়সে এক সুন্দরী বৈষ্বীর হাতে পড়ে তার ভবঘুরে জীবন স্থরু হল। 
শেষ পর্ধজ্ঞ বৈষ্কবীর সৌন্দর্য লুকোবার জন্য তাকে বৈকু্গপুরের জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে 
হয়। তবুও বৈষ্ণবী থাকল না। মৃত্যুকালে বুডোকে ফেলে পালালো ৷ বৃডো মৃত্যু- 
কালে তার উদ্ধার-*র! গুপ্রধন প্রফুল্কে দান ক'রে যায়। প্রফুল্লর অর্থপ্রাপ্তির প্রযোজনে 
উপন্তাসে এই বৃদ্ধের উপস্থিতি । 

কৃঝ্গোবিন্দের বষ্ঃবী (দেবীঃ ১/৯)। উপন্যাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। 
বৈষ্ঞবীর স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো ছিল না । 

কৃঝ্দাজ বসব ও কুঝদাজ বস্ত্র জী (ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ )। এই কৃষ্পদাস বন্ব 
ও তাঁর পরিবাবের সঙ্গেই ইন্দিরা কলকাতা যাত্রা করেছিল । 

কৃষঝচমোহন দত্ত ( ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ )। ইন্দিরার খুভা। ইনি বিবাহকালে 
ইন্দিরাকে সম্প্রদান করেছিলেন । উপন্যাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই । 

(কেশব ( মৃণাঃ ৪/5)। মনোরমার পিতার নাম । উপন্যাসে উল্লেখমাজ আছে । 

কোন্ত, । রজনী ৩/৩)। এখানে ফরাসী চিন্তানায়ক £১0£055 0:01066 
( ১৭৯৮_-১৮৫৭ )-এর-কথা বলা হয়েছে । ১৭৯৮ খ্রীষ্টান ফ্রান্সের ম পেলিয়ারের এক 
মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম হয়। আঠারো! বছর বয়সে স্কুল থেকে এবং পিতার কাছ 
থেকে বিতাড়িত হওযার পর বন্ধুব গৃহে আশ্রয় নেন। এক ত্রষ্টাী নারীকে তিনি বিবাহ 
করেন, কিন্ত কিছুকাল পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তাঁর পজিটিভ ফিলজফি' ৫ খণ্ড 
প্রকাশিত হওয়াষ, দেশে আলোড়ন জাগে ও আধিক অবনতি ঘটতে থাকে । বন্ধুরা 
তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন। এক বিবাহিতা রমণীর তিনি প্রেমে পড়েন। এই 
নারীর মৃত্যু তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে এই দাশনিকের 
মৃত্যু ঘটে। 

খত ( কপাঃ ৩1১; রাজঃ ৮/৮ )। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের 'প্রধানা মহিষী, যিনি 
রাজা মানসিংহের ভগিনী, খক্র তার পুত্র। আকবরের মৃত্যুর পর তাকে দিলীর 
সিংহাসনে বসাঁবার চেষ্টা হয়, কিন্ত আকবরের চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। “কপালকুগুলা” 
উপন্যাসে এই ব্যর্থতার কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে । ইতিহাসও এই ঘটনার সমর্থন 
করে-+৮.-12121/1-428029 2৪18 122 51051 2170. 80106 001০1: 1)00165 0৫ 
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06 ০০:৮১ 0106660 00 36০016 016 ৪0509551017 1017 99111)78 8018, 
[210580৮ (21 20205225607 ০6 17022. ) “রাজসিংহ” উপন্যাসে 
খক্র কর্তৃক রাজপুতদের ক্ষতির কথা উল্লিখিত হয়েছে ।, 

খাজ। আয়ীস (কপাঃ ৩/৩)। “আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ- 
উদ্দৌলা )৮। তিনি মেহেরউন্নিসার পিতা । ইতিহাস বলে, পরে মেহেরউন্নিসার 
পিতার নাম হয়েছিল-_ইতিমাদ-উদ্দৌলা (1701080-80-070191) )। উপন্যাসে 
নামোলেখমাত্র আছে । 

হাঁ আজিম (দুর্গে ১/৩)।  “মুসলমানদিগেব প্রধান খা আজিম, তিনি প্রধান 
রাজমন্ত্রী, তিনি খক্ষব শ্বশুব।” ( কপাঃ ) “দুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসে আকবরের আদেশে 
তার উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশে পাঠান বিদ্রোহ দমনের বার্থভাব কথা এবং “কপালকুগুল” 
উপন্তাসে জামাতা খক্ষব সিংহাঁসনলাভের ব্যাপাবে সাহাদ্য করাব কথা উল্লিখিত হয়েছে। 

খজ। ইজ] (দর্গেঃ ২/১৭)। কতলুখার একজন কর্মচারী । 

হ। জা খঁ। (ছৃর্গেং ৬ “৯৮৬ অন্দে দিল্লীশ্রবেব প্রতিনিধি খা জাহা খা 
পাঠানদিগের দ্বিতীমবার পরাজিত করিয়া উৎ্কল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন 
করিলেন ।” ( ছুগেছ ) 

খিজির শেখ (রাজঃ ১/৫)। তসবিব্ওয়ালী বুড়ীর পুত্র। দিলীতে তার 
দোকান আছে। তার বিবির নাম ফতেমা। মে মাযের কাছ থেকে স্থকৌশলে 
রূপনগরের রাজকন্তা চঞ্চলকুমারী কর্তৃক উরঙ্গজেবের চিত্রদলনের কাহিনীটি জেনে নিয়ে 
অর্থলোভে এই সংবাদ নবাবের কাছে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করেছিল। উপন্যাসের 
স্বল্প পরিসরেই সে বেশ চতুরতার পরিচয় দেয়। 

ক্ষীরোদ। ব। ক্ষীরি (কঃ উঃ ১/১৪)। কুষ্ণকান্তের গৃহের একজন দাসী । 
উপন্যাসে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । ভ্রমরের কথা শুনে সে রোহিণীকে মরতে 
বলেছিল। আবাব, ভ্রমবরের কাছ থেকে চড় খেয়ে সে পাড়ার সকলের কাছে 
গোবিন্দলাল-রোহিণী বৃত্তান্ত রং ফলিয়ে বলেছিল । অবশ্ঠ, ভ্রমরের সবনাশসাধন যে তার 
উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। গ্রাম্য কলহপ্রিয় সাধারণ দাসীচবিত্র এই ক্ষীরি। 

গঙ্গাধর স্বামী ( সীতাঃ ১/১৩)। ললিতগিরির পদতলে হস্তিগুম্কা নামে এক 
গুহায় “পরম যোগী মাহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস কবিতেন 1” সন্ন"সিনী জয়স্তী প্রীর 
হস্তরেখা গণনার জন্য এর কাছে নিয়ে যায়। ইনি গণনা ক'রে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ 
ক'রে দেন। 

গঙগারাম দাস ( সীতাঃ ১/১ )। গঙ্গারাম শরীর ভাই। গঙ্গারাম ও ফকিরের 
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কলহকে কেন্দ্র করেই “সীতারাম” উপন্যাসের স্থরু। শুধু তাই নয়, গঙ্গারামই 
উপগ্াসের গতি বারবার পরিবত্তিত করেছে । 

উপন্যাসের প্রথমে গঙ্গারামকে যথেষ্ট ধৈর্যশীল ও শাস্ত নিরীহ লৌক বলেই মনে হয়। 
ফকিরের সঙ্গে বিবাদে তার মোটেই ইচ্ছ! ছিল না। কিন্তু কাজীর বিচারের প্রহসন 
দেখে গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে লাথি মেরে নিভীকতার ভাব প্রকাশ করেছে। 
সীতারাম কর্তৃক উদ্ধারের সময় গঙ্গারাম বলেছে__সীতারামের প্রাণের বিনিময়ে সে 
প্রাণলাভ করতে চায় না। আবার, স্থযোগ বুঝে তার আকম্মিক পলায়নের পিছনে 
কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কি না, তাও সঠিক নির্ধারণ করা যায় না । বে গঙ্গারামের 
আসল পরিচয় এখানেও পাওয়া যাবে না। 

সীতারাম রাজ্যস্থাপন করলে, গঙ্গারাম তীর অন্যতম সহায় ছিল। বঙ্কিম গঙ্গারামের 
যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তা হল তার ক্ষিপ্রকারিতা । তার এই ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় 
কিন্ত উপন্যাসে কোথাও নেই । যাই হোক, “গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও 
কার্যকারী হইয়৷ মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল ।” 

সীতারামের অনুপস্থিতিতে গঙ্গারাম বেশ ভালভাবেই কাজ চালাচ্ছিল। কিন্ত 
গোলমাল বাধাল রমা । রমার সঙ্ষে গোপন সাক্ষাতে তার বূপরাশি গঙ্গারামের বাসনা- 
বহ্ছি জাগিয়ে তুলল। “একে ভালবাসা বলে না... এ একটা সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট 
চিত্তবৃর্তি-_যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে; তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়ে ।” 

রমার প্রতি গঙ্গারামের আসক্তির জন্য তাকে হয়ত তত দোষ দেওয়! যায় না, কিন্তু 
সভামধ্যে গঙ্গারাম যখন রমাকে" অপযশ দেবার চেষ্টা করতে থাকে, তখন তার স্বণ্য 
প্রবৃত্তিগুলি চোখে পড়ে। জয়ন্তীর ত্রিশূল স্পর্শে যেভাবে গঙ্গারাম অপরাধ স্বীকার 
করেছে, তাতে তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন অপেক্ষা ভয়ের ভাবই প্রকাশিত । তাই 
কারাগারের মধ্যেও সে রমার সর্বনাশসাধনের কথা চিন্তা করেছে । কারাগার থেকে 
মুক্ত হয়ে “ছদ্মবেশে ছলন! দ্বারা তাহাকে ( রমাকে ) লাভ করিবার জন্যই মুসলমান 
সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল ।” 

গঙ্গারামের জীবনের একমাত্র প্রশংসনীয় গুণ হল অণ্নী শ্রীর প্রতি ভালবানা। এই 
ভালবাসার জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। শ্রী যখন তার কামানের সামনে বুক পেতে 
দিল, তখন সে আর তোপ দা'গতে পারল না। তখন সীতারামের হাতে তার মাথা 
কাটা গেল। 

গঙ্ারামের মা! (সীতাঃ ১/১)। উপন্যাসে গঙ্ষারামের মার মৃত্যুকালের 
উল্লেখমাত্র আছে। 
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গজপতি বিষ্ঞাদিগ্রগ্রজ (দুর্গে: ১/৫)। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র ও 
যাত্রার ভাড় চরিত্র বঙ্কিমের মনে বোধ হয় গজপতি বিদ্যাদিগ গজের চবিব্র-রচনার প্রেরণা 
জাগিয়েছিল। এই চরিত্রটি উপন্তাসে মাত্র দুটি কাজে লেগেছে_-একবার বিমলার সঙ্গে 
শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাবার জন্য, আর একবার জগৎসিংহকে তিলোত্তমা সম্বন্ধে তুল সংবাদ 
দিয়ে জগৎসিংহের মনে সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে উপন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি করার জন্য । তারপর 
উপন্যাসের মধ্যে এই বোকারামটিকে নিয়ে ভাড়ামির উপকরণ গড়ে তোল! হয়েছে। 
তাই বদ্ধিম তার রূপ এ'কেছেন,_-“দিগ গজ মহাশয় দৈর্ধ্যে প্রায় সাড়ে পাচ হাত হইবেন, 
প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা ছুইখানি কীকল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে 
চোদ্দপুয়া চারিহাত হইবেক; প্রস্থে বলা কাষ্ঠর পরিমাণ । বর্ণ দোয়াতের কালি; 
বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ট ভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বমিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রম ন! পাইয়া 
অঞ্ধেক অঙ্গার করিয্বা ফেলিয়া দরিয়াছেন। দিগ গজ মহাশয় অধিক দেধ্যবশতঃ একটু 
একটু কুঁজো, অবয্নবের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন 
হইয়াছে । মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, 
আবার হাত দিলে শ্চ ফুটে । আর্ক-ফলার ঘটাটা জশাকাল রকম ।” এই বূপ-বর্ণনার 
মধ্যে যেমন বাহুল্য আছে, তেমনি চরিত্রটিকে নিয়েও বাড়াবাড়ি করা! হয়েছে। 
বঙ্কিম 'প্রথমদ্িকের রচনায় যে আদিরসকে ত্যাগ করতে পারেননি, এটি তার 
উজ্জ্বলতম নিদর্শন | 

গণেশ জ্যোতিবী (রাজঃ ২/১)। এই জ্যোতিষীর নিকট দরিয়া জোর ক'রে 
মবারকের ভাগ্য গণনা করিয়েছিল । 

গণেশবাবু (বিষঃ ১০ম পরিঃ)। ইনি একজন জমিদ'র। ইনি দেবেন্ের 
শ্বশুর । উপন্যাসে নামোল্লেখমান্র আছে। 

গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (চন্দ্রঃ ২/৫)। একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী । ইনি 
ভ্যান্সিটারট নামেও খ্যাত । ১৭৬০ গ্রীষ্টাব্ধে ক্লাইভ ম্বদেশে গমন করলে, ইনি বঙ্গদেশের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মীরজাফর ইংবাজদের উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারায়, তিনি তাঁর 
জামাতা মীরকাশেমকে নবাব নিযুক্ত করেন। “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে এ সম্পর্কে এর 
নামোলেখ আছে। 

গায়াদীন পাড়ে ( সীতাঃ ৩২২ )। সীত্'শমের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী । 

গীল্স্টন ( চন্্রঃ ২/৭)। অমিয়টের সহচর ইংরেজ । অমিয়টের আদেশ সে কার্ধে 
পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে অমিয়টকে পরামর্শ দানও করেছে । শেষ পর্যস্ত অমিয়টের 
সঙ্গেই বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে মৃত্যুবরণ করেছে। 


৬৫ 


শিরিজায়া (মৃণাঃ ১/৩)। গিরিজায়া বৈষবী ভিখারিণী। এই চরিত্রটি 
*মৃণালিনী” উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা! জীবন্ত চরিত্র। সে কেবল গান গেয়ে গেয়েই বেড়ায় 
না, পরোপকারেও তার প্রবৃত্তি আছে। গানের সাহায্যেই সে হেমচন্দ্রের মুণালিনীকে 
খুজে বের করেছে । আবার, মুণালিনীকে হেমচন্দ্রের সঙ্ষে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছে। গিরিজায় মুণালিনীকে যথার্থ ই ভালবেসেছিল। তাই তার জন্য হেমচন্দ্রের 
কাছে অপমান সহ করেও আবার দূতিগিরি করেছে। 

গিরিজায়া হ্থচতুরা রমণী। কিন্তু মহিলান্থলভ বোকামি যে করেনি তা নয়। 
তার বোঝবার দৌনেই মণালিনী-হেমচন্দ্রের সম্পর্ক অনেকটা বিষময় হয়ে উঠেছিল। 
রসিকতা করা এবং গান গাওয়া গিরিজায়ার স্বভাব। তাই গুরুতর বিষয়েও সে গান 
এবং রসিকতা! করে। কিন্তু তার সে-সময়ের সমস্ত কথাগুলিই বন্ধিম অর্থবোধক 
ক'রে তুলেছেন। 

হেমচন্দ্র গিবিজায়াকে বেত্রাঘাত করতে উদ্ধত হলে, গিবিজায়া৷ তাকে যেভাবে কথ৷ 
সুনিয়েছে, তাতে এই চবিত্রটির দুঢ়তায় চমকিত হতে হয়। পাপিষ্ঠ ব্যোমকেশের হাত 
থেকে মৃণালিনীকে রক্ষা করার সময়েও গিবিজায়া সাহসের পরিচয় দিয়েছে । 

দিগিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার প্রেমনিবেদনের ধরনটি একটু নৃতন ধরনের । অবশ্ঠ, 
শেষ পর্বস্ত উভয়ের পরিণয়ে গিবিজায়া চরিত্রের মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে। 

গুডল্যাড সাহেব (দেবীঃ ১/৮)। “গুড.ল্যাড, সাহেব বংপুরের প্রথম 
কালেক্টর । ফৌজদারী তাহারই জিম্মা। তিনি দলে দূলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে 
পাঠাইতে লার্গিলেন। সিপাহীরাঁ কিছুই করিতে পারিল না।'__উপন্তাসে এইটুকুই 
তার ভূমিকা । 

গুরগণ খা! (চন্দ্র ১/১)। “তিনি জাতিতে আবরমানি; ইম্পাহান তাহার 
জন্মস্থান) কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণ- 
বিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্ষে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে 
প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। . কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাঞ্ধ 
হইয়া, তিনি নৃতন গোলন্দাজ দেশার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে 
সুশিক্ষিত এবং ুপজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তত করাইলেন, তাহা ইউরোপ 
অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের 
গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল । মীরকাশেমের এমত ভরসা ছিলো যে, তিনি 
গুরগণ খার সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগণ খাঁর 
আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাশেম কোন কর্ম 


করিতেন না); তীহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাশেম তাহা শুনিতেন 
না। ফলতঃ গুরগণ খা! একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুমলমান কার্যাধ্যক্ষেরা 
স্থৃতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।' (চন্ত্রঃ ২/২) 

সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খা সন্বদ্ধে এই যে পরিচয় দান করেছেন, তার সঙ্গে 
ইতিহাসের কোথাও অমিল নেই । ইতিহাসে আছে-__“*&0 4১000610177 081160 
(3189 0128-012111)) .১-... 85 006 ৪0 0106 10680 01 010০ 2101116105১) 101) 
00615 10 029৮-177006] 16 20627 0136 1:010170620 18.515101 3০,700 12196 
1015 01091900615 106 ৪5 1061)091015/20 ০81160 03016101001)910) 2100. 
0156110601151)20 0৮ 10915 182৮0015) 230 1)6 50013 10502.006 2 011100121 
17021) 15 010০ 8৬205 961:৮1০0৮% (১5৮০4 01001900 [7055217) 1:1021918 
962 71%62076777---078175185050 05 1৬. 1২8:5177010 013061 0106 05608- 
৫01)517) £ ২০৮৪-1৬]৪10005. 1২601176650 05 [). 0. 820, ৬০]. []) 9০০, 3 


19. 389 ) 

মীরকাশেমের উপব গুরগণের ছিল অসামান্য প্রতিপত্তি । তাই সয়ের মুতাক্ষরীণ-এ 
আছে-- ৪৮৮20 56200 00 102৮6 50910. 10100561100 1317) (97115. গুরগণের 
প্রাধান্ে অন্যান্য মুসলমান রাজকর্মচাপীদেব বিরক্ত হওযার কথাও এ গ্রন্থে আছে। 

গুরগণ খাঁর জীবনেব একমাত্র আশা বাংলা তথা ভাবতনষের সিংহাসনে আরোহণ 
করা । মীরকাশেমের প্রধান সেনাপতি তিনি হয়েছেন বটে, কিন্তু তা-ও তার স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্য । তার আশা--“আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি__মীরকাশেমকে 
গ্রাহ্থ করি না_যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মস্নদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া 
দিব 1” ইতিহাসেও গুরগণ খার এরূপ উচ্চাকাজ্জী গধিত চ.. জর অঙ্কিত আছে ।__ 
“((3011£1)110-010 210: ০, 25 1009010 ০ 01210615 11001006100) 8180 23016০10615 
01000, 8100 06065020 10) 1715 1)6216 5৮০ 0081) 0£ 10100) 01 81306] 
56281001706... (997 4%640167%, 1,455 ) 

গুরগণ খার হদয়ে কোন মায়া-মমতা বা সদগ্রণ নাই। নিজ ভগ্নীকেও তিনি 
স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে বাবহার করেছেন। এমন কি দলনী যখন মীরকাশেমের প্রতি 
অন্থ্রাগ প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি তার নবাব-হাবরেমে প্রবেশের পথ রুদ্ধ ক'রে মরণের 
পথে ঠেলে দিয়েছিলেন । এর জন্য কখনে। তাঁকে অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি। 

গুরগণ খাঁর কুটবুদ্ধি অসীম । তিনি অর্থের জন্য জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্ধয়ের সঙ্গে দোস্তি 
করেছেন এবং পরবর্তী কালে সাহায্য পাবার আশায় নবাব-শক্র অমিয়টকে মিথ্যা কথা. 
বলে নবাবের রোষ থেকে রক্ষা করেছেন । 


২০৭ 


ফস্টর যেমন শৈবলিনীর জীবনের সর্বনাশে ইন্ধন জুগিয়েছে, তেমনি গুরগণ খাঁ-ও 
মীরকাশেমের জীবনে দর্বনাশ ডেকে এনেছেন। মীরকাশেম-দলনী কাহিনীর সহায়তায় 
যতটুকু প্রয়োজন, বঙ্কিম ততটুকুও গুরগণকে এনেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত গুরগণ খা-র 
কী হল তা জানা যায় না। 

গোপাল উড়ে (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ভারতচন্দ্রের 
“বিষ্াস্থন্দর' গান কবে রা খ্যাতি অঞ্জন করেন। উড়িষ্যার কটক জেলার জাজপুর 
গ্রামে তার পৈতৃক নিবাস। পিতা মুকুন্দদাস ছিলেন সাধারণ কৃষক। যৌবনে গোপাল 
অর্থোপার্জনের জন্য ক্ললকাতায় আসেন এবং বীরসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে পরিচারক 
নিযুক্ত হন। মল্লিক মহাশয় এক যাত্রাদল গঠন ক'রে “বিগ্যান্ুন্দর অভিনয় করালে, 
গোপাল মালিনী সাজেন। তীর সুমিষ্ট কঠম্বরের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেন। পরে 
এই পালাটি তিনি নিজের দল ক'রে দীর্ঘকাল অভিনয় করেন। তিনি এ পালার জন্ত 
কয়েকটি গানও রচনা করেন। আন্থমানিক ৪০ বছর বয়সে নিঃসম্তান অবস্থায় তিনি 
পরলোকগমন করেন । 

গোপাল বন্্র (রজনী ১/৪)। গোপালের সঙ্গে রজনীর বিয়ে ঠিক করে 
লবঙ্গলতা। “গোপালের বয়স ত্রিশ বখসর__একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সম্তানাদদি হয় 
নাই। গৃহ্ধন্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে-_সস্তানার্থে অন্ধ পত্বীতে তাহার আপত্তি নাই।' 
অবশ্য, শেষ পর্যস্ত এ'র সঙ্গে রজনীর.বিয়ে হতে পারেনি । 

গোবরার ম৷ ( দেবীঃ ১/১৩)। প্রক্কল্পর “হাটেঘাটে, যাবার জন্য ভবানী পাঠক 
গোবরার মাকে নিযুক্ত করেন। * গোবরার মার_-“বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর 
কালা। যর্দি একেবারে কাণে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ইসারা ইঙ্গিতে 
চলিত; কিন্ত এ তানয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন 
কথা শুনিতে পায় না। এরকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে । এই গণগ্ডগোলের কিছু 
পরিচয় দিয়ে বন্থিম হাস্তরসের অবতারণ! করেছেন। 

গোবিন্দ অধিকারী (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানের 
দল ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। রাসলীলা-বিষয়ক গানে তার দল কৃতিত্ব দেখায়। 
আনুমানিক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই জাঙ্গীপাড়া 
গ্রাম অনেকে নদীয়৷ জেলায় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রাম হুগলী জেলার 
অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়। হওয়াই সম্ভব । কারণ, গোবিন্দ যেখানে কীর্তন শিক্ষা করেন, সেই 
'আমতা থানার ধুরখালি গ্রাম, এই জাঙ্গীপাড়ারই নিকটস্থ । 

গোবিন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ব ছিলেন। বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় 
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অধ্যয়ন শেষ ক'রে আমতা থানার ধুরখালি গ্রামের গোলকদাস অধিকারীর কাছে 
কীর্তন শিক্ষা করেন। পূর্ববঙ্গ-নিবাসী জগদীশ বন্্যোপাধ্যায়ের ঘাত্রাদলে তিনি যোগ 
দেন। পরে নিজে দল গঠন করেন। তিনি স্বয়ং অভিনয় ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। 
শুক সারির পালা' ও “চূড়া নৃপুরের ছন্দ নামে তাঁর দুখানি নাটক আছে। ১৮৭২ 
্ষ্টাবে তার মৃত্যু হয়। 

গোবিন্দকান্ত দত্ত ( রজনী ২/২ )। ইনি কাশীবাসী । কাশীতেই কথোপকথন- 
কালে তিনি অমরনাথকে রজনীর জীবন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য পরিবেশন করেন। তার 
ফলেই অমরনাথ রজনীর খোজ করেন । 


গোবিন্দলাল (কঃ উঃ ১/১)। “কৃঞ্চকান্তের উইল” উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ- 
লাল হরিদ্রাগ্রামের জমিদার রুষ্ণকান্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুপ্ুত্র_নয়নের মণি। 
গোবিন্দলাল শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, হ্ন্দর, সর্বগুণান্বিত। গৃহে তার মমতাময়ী পত্বী ভ্রমর । 
এই সব পাওয়ার মধ্যেও গোবিন্দলালের অতৃপ্তির আগুন, এই স্থখের মধ্যেও ছুঃখের 
ঘটনার বীজের »কুরই গোবিন্দলালকে স্মরণীয় ক'রে তুলেছে । 


উপন্যানের প্রথমে দেখা যায়, গোবিন্দলাল বারুণী পুষ্করিণী-তীরে ফুলবাগান নিয়েই 
সন্তুষ্ট । ভ্রমরকালো ত্ত্রী ভ্রমরের সঙ্গে কৃত্রিম কলহের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর প্রতি গভীর 
ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বারুণী পুঙ্কবিণী-তীরে রোহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ্ই 
তার জীবনে বিপর্যয়ের সুচনা করল। প্রথম দর্শনে রোহিণীর ছুঃখের প্রতি সহান্ুৃভৃতিই 
তিনি দেখিয়েছিলেন । তারপর কুষ্ণকান্তের হাতে ধূতা রোহিণীকে দয়া প্রদর্শন করতে 
গিয়ে গোবিন্দলাল আরো জড়িয়ে পড়েছেন । 

স্ত্রীলোকের ছলনার কাছে গোবিন্দলালের মতো সরলস্মভাব পুরুষ বালকমান্র। 
রোহিণীকে গোবিন্দলাল দেশত্যাগের পরামর্শ দিলে, রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে 
তার প্রতি অন্করাগের কথা জানায় । 

তখন থেকেই গোবিন্দলালের মনে কিছুটা আত্ম-বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। তাই 
তাঁর সঙ্গে রোহিণীর যাতে আর সাক্ষাৎ না হয়, তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত । ভ্রমরের 
কাছে গোবিন্দলালের কিছু অপ্রাপনীয় ছিল কিনা তা স্পষ্ট ক'রে জানা যায় না, কিন্তু 
বেশ বোঝা! যায়, ভ্রমরের কালো! রূপের জন্যই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, 
রোহিণীর রূপের প্রতি তাঁর মোহ জন্মায় । কস্ত ঘটনার গতি গোবিন্দলালের 
চিত্ব-বিপর্যয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছে । ভ্রমরের বাকো রোহিণীর বারুণী পুষ্করিণীতে 
নিমজ্জন, গোবিন্দলালের উদ্ধার ও “ফুল্পরক্তকুহ্মকাস্তি অধরযুগলে ফুললবক্তকুস্থমকাস্তি 
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অধরযুগল স্থাপিত করিয়া-_-রোহিণীর মুখে ফুৎকার' দান প্রভৃতি গোবিন্দলালকে আরো 
দুর্বল ক'রে ফেলেছে । 

'কিন্তু তখনো গোবিন্দলাল আদর্শবাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে যাচ্ছেন।--তখন 
গোবিন্দলাল মেই বিজন কক্ষ মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, 
হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর !_তুমি বল না দিলে কাহার 
বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব ?--আমি মরিব_ ভ্রমর মরিবে। তুমি এই 
চিত্তে বিবাজ করিও-_আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব ।, ( ১/১৭) 

কিন্তু এই ঘটনা ভ্রমরের কাছে গোপন ক'রে গোবিন্দলাল একটি বড় ভুল কবে 
বসলেন। তার উপর জমিদারী কার্ধ দেখার নাম ক'রে দূরে পলায়নও তার অপরিণাম- 
দধিতার পরিচয় দেয়। তারপর আর গোবিন্দলালের কোন হাত ছিল না ঘটনার 
উপর । লোকের রটনা, রোহিণীর ছলনা, ভ্রমরের অভিমান ও বাপের বাড়ী যাত্র৷ 
ইত্যার্দি ঘটনা ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান স্টটি করেছে । গোবিন্া- 
লাল ভ্রমরের কাছেই ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভ্রমরের ব্যবহার তাকে ক্ষুব্ধ ক'রে 
তুলল। তারপর কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তি দানের ঘটনা গোবিন্দলালের 
জীবনকে আমূল পরিবতিত ক'রে দিল । 

এর পর থেকে গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে চলেছেন মদমত্ত মাতঙ্গের মতো । 
নেশা ভাঙল যেদিন রোহিণী আবার আঘাত দিল গোবিন্দলালকে । গোবিন্দলাল 
হত্যা করলেন রোহিণীকে | , উত্তেজনার মাথায় গোবিন্দলাল হঠাৎ রোহিণীকে গুলি 
ক'রে হত্য। করলেও, অন্তরে অসস্তোষ বহুদ্দিন থেকেই সঞ্চিত হচ্ছিল। এই ঘটনাটিকে 
কেন্দ্র ক'রে তা হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ লাভ করল মাত্র । 

ভ্রমর ও রোহিণী--এই ছুই নারীর টানা-পোড়েনে গোবিন্দলালের জীবন বিপর্যস্ত । 
ভ্রমরের মৃত্যুর পর বঙ্ধিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে গোবন্দলালের জীবনে এই ছুই নারীর 
প্রভাবের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন ।--'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া- 
ছিলেন _ভ্রমরকে আর রোহিণীকে ।*.'রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন-_যৌবনের 
অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণ শাস্ত করিতে পারেন নাই । ভ্রম্নপকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ 
করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে-__এ 
রূপতৃষ্কা, এ স্বেহ নহে-_-এ ভোগ, এ স্থথ নহে-__এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাস্থকিনিশ্বাস নির্গত 
হলাহল, এ ধৰ্স্তরিভাগনিঃম্ত্‌ স্থধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, 
মন্থনের উপর মস্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা! অপরিহার্ধ, অবশ্য পান 
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করিতে হইবে_ নীলকের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকষ্ঠে; 
কণস্থ বিষের মত, সে বিষ তীহাঁর কণ্ঠে লাগিয়৷ রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে-_ 
সে বিষ উদশীর্ণ করিবার নহে । কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতম্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়ন্থধ 
_্বগায় গন্ধযুক্ত, চিত্রপুষ্টিকর, সর্বরোগের উষধশ্বরূপ, দিবাবাত্রি স্বতিপথে জাগিতে 
লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দপাল রোহিণীর সঙ্গীতম্বোতে ভাসমান, তখনই ভ্রম 
তাহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী- ভ্রমর অন্তরে, রো হণী বাহিরে । তখন ভ্রম 
অপ্রাপনীয়া, ধোহিণী অত্যাজ্যা,__তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে । তাই রোহি' 
অতশীদ্র মরিল । যদি কেহ সেকথা না বুঝিনা থাকেন, তবে বুথায় এ আখ্যায়িব 
লিখিলাম ।” (২/১৫ ) 

গোবিন্দলালের জীবনে ছুটি জিনিস তাঁর সর্বনাশের সহাপ্নতা করেছে । একটি দয় 
অপরটি অভিমান । রোহিণীর প্রতি দয়াই ক্রমে ভালবাসায় পর্যবমিত হয়েছে । আবা' 
ভ্রমর ব্যবহাবে অভিমানাহত হদ্নেই তিনি নিজের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেছেন । 

ঞ।ঝদলালের পরিণামটি অতি নাটকীয় বলে মনে ভয়। এই উপন্যাসের প্রথ 
সংস্করণে, উন্সন্তাবস্থায় বাকুণী পুফ্রিণীতে নিমজ্জনের দ্বারা গোবিন্দলালের পাপের শা 
দিয়েছিলেন বস্কিমচক্র। কিন্তু, ১৮৯২ শ্রীঃ চতুর্থ সংস্করণ থেকে গোবিন্দলাল সন্ন্যাং 
হয়ে ভ্রমরের স্বৃতি ভোলার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের পায়ে সম 
কামনা-বাসনা সমর্পণ ক'রে শাস্তি পেয়েছেন। প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিপাম 
অনেকটা শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালের হাহাকারের মধ্য দি' 
কাহিনীর সমাপ্তি হলেও বোধ হয় সর্বাঙগস্ুন্দর হত। 

গোবিন্দলালের মাতা ( কঃ উঃ ১/৩০ )। পিতিহ.! কিছু আত্মপরায়ণা, 
মহিলার উপস্থিতি নিতান্তই গৌণ । কিন্তু বঙ্কিম তাকে কিছুটা দায়ী করেছেন ভ্রমর 
গোবিন্দলালের বিচ্ছেদের জন্য । তিনি যদি পাকা গৃহিণী হতেন, তাহলে 
এ অঘটন ঘটত না। কিন্তু তিনি পুত্রবধূর বিষয়-সম্পন্তি পাওয়াতে সংসার ভাসিয়ে 
কাশীতে গেলেন । সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 

গোবর্ধন (আনন্দঃ ২/১)। সন্াসধর্ম গ্রহণের পর শাস্তিকে_-ণগাবর্ধন ন 
একজন পরিচারক-_-সেও ক্ষুদ্রদদরের সন্তান--প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দে 
বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শাস্তির পছন্দ হইল না।”.*-উপন্তাসে এইটুকু 
তার উপস্থিতি । 

গৌরীঠাকুরাণী (আনন্দঃ ৩/৪ )। “আনন্দমঠে'র গুরুগভীর পরিবেশে ্ঃ 
ঠাকুরাণীর বসবতী চরিজ্রটি লঘুরসের অবতাব্রণা করেছে। বঙ্কিম সামান্য 
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আচড়েই এই চবিত্রটি স্যতি করেছেন। ভবানন্দকে দেখে তার স্থল দেহে খাটো 
আচলখানি মাথা পর্বস্ত আনবার প্রয়াস, ভবানন্দের সাঙ্গ! করার প্রস্তাবে তার আনন্দ-_ 
পাঠকের রঙ্গরস উপভোগের উতৎ্ন। 

চঞ্চলকুমারী (রাজ: ১/১ )। চঞ্চলকুমারী চঞ্চলমতী রাজকুমারী । উপন্তাসে 
বূপনগর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকন্যারূপে তাকে অভিহিত করা হয়েছে । টভের 
0০ ঞ077815 200 00171010655 06 1২819501021) গ্রন্থে বপনগবের এক 
রাজকুষারের কাহিনী বণিত আছে। (দ্রঃ 706 4,010919 200 4১0051055০৫ 
[২.৪0250181), 79217065 ০৫---7১0101151)60 ০5 ৪. 12, 1:810111 ও 000. 1894 
৬০]. ]. 72. 351-52)1 কিন্ত যছুনাথ সরকারের মতে, “রাজলিংহ” উপন্যাসের 
রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী আসলে কিসনগড়ের রাজকুমারী চাকুমতী। ওরঙ্জজেব 
চাকুমতীকে বিয়ে করতে চাইলে, রাজকন্যা কুলপুরোহিতকে দিয়ে রাজমিংহের কাছে 
বিবাছ প্রস্তাব পাঠান । রাজসিংহের সঙ্গে চারুমতীর বিয়ে হলেও, এ নিয়ে ওরঙ্গজেবের 
নঙ্গে কোন সংঘ্র্ধ হয়নি। (জ্ত্রঃ সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাবলী-_বহ্িম শতবাধিকী সংস্করণে 
আচার্ষ যুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা, 1৮০ )। 

কিন্তু চারুমতীই হোন, বা বপনগরের রাজকুমারীই হোন, বঙ্কিম যাকে 'রাজসিংহ' 
উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীরূপে গড়ে তুললেন, তাকে ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না । 

উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীর আবির্ভাব একটি অতি-নাটকীয় আচরণের মাধ্যমে । 
শুরঙ্গজেবের চিত্রদলনের মধ্যে যত উত্তেজনার খোরাক থাক, এর পেছনে এক অপরিণত- 
বুদ্ধি বালিকার অহেতুক উত্তেজনা ও অসঙ্গত রসিকতার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। অবশ্ত, 
গর ছ্বারা বন্ধিমের একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মুঘঙগ রাজত্বের প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ 
রাজপুত জাতির মধ্যে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে, তার ঢেউ রাজপুত 
মন্তঃপুরেও এসে প্রতিশোধের বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল । তার প্রকাশ চঞ্চলকুমারীর 
চিন্তরণলনে । 

উপন্তাসের মধ্যে মুঘল-রাজপুত সংঘর্ষের যে ভয়াবহ বহ্ছি জলে উঠল, তার মূলে 
রয়েছে চঞ্চলকুমারীর ওই ভ্রান্তি। নাটকের দিক থেকে হলে এ-কে বলা যেত 
শ88505 ০£ ০7 এই ঘটনার জন্য চঞ্চলকুমারীকে যে মূল্য দিতে হয়েছে, তা 
উার জীবনের 588০ণুস-র চেয়ে কিছু কম নয়। 

চঞ্চলকুমারী রাজকুমারী । রাজসিংহের চিত্রদর্শনে যেভাবে তার প্রতি অন্ুরক্ত 
হয়েছেন, তাকে কিছুটা! অস্বাভাবিক বন্বে মনে হওয়া অন্যায় নয়। বঙ্কিম নিজেও এ 
নিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছিলেন ।-_চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা তো বলিতে 
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পারি নাঁ। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা তো জানি না। অন্রাগ ত মাহুষে মাহযে_ 
ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছড়াটুকু, আপনি ধ্যান কবিয়। 
লইতে পার। পারে, যদি আগে হুইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, 
তার পর ছবিখানাকে ( বা স্বপ্টাকে ) সেই মনগড়া জিনিদের ছবি ব! স্বপ্ন মনে কর। 
চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠারো বছরের মেয়ের মন আমি 
কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?' (১/৩) 

রাজসিংহের গ্রাতি আত্ম-নিবেদনে চঞ্চলকুমারী সর্যদাই সংযত থেকেছেন। 
রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর ভালবাসা, ব্রত_-বীরপৃজ! বলেই মনে হয়। চঞ্চল 
প্রথমর্দিকে বালিকাস্থলভ চপগতা দেখালেও, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ তিনি 
গম্ভীর হয়েছেন। তানা হলে বোধ হয় প্রোট রাজসিংহের সহধগ্সিণীরূপে তাকে সহ 
করা যেত না । 

চঞ্চলক্মারীর দৃঢ় মনোবলও লক্ষ্য করার বিষয়। রাজসিংহের নিকট থেকে কোন 
সংবাদ 7! *যে যখন তাকে মোগলবাহিনীর সঙ্গে পাঠাবার আয়োজন চলছে, তখনো 
তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মহত্যার সংকল্পে অটল থেকেছেন। আবার, রাজসিংহ মবারকের 
মুখোমুখি সংগ্রামে চঞ্চলকুমারীর আবিভাব তার সাহসিকতার পরিচয় দেয়। বঙ্কিম সে 
সময় তাঁকে ভৈরবী মৃত্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তার জন্যই যে বিরাট রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম সরু হয়েছে, তা শ্বচক্ষে দেখে তার নাধী-হ্য় কেমন করে নিশ্চল থাকবে! 
তাই চঞ্চল সর্বপ্রথম মরবার অধিকার চেয়েছেন। মবারক চঞ্চলকুমা বীকে ছেড়ে দিলে, 
তিনি মবারকের বিপদের কথাও চিন্তা করেছেন। কিন্ত রাজসিংহের প্রাসাদে নিঃসঙ্গতা 
কাটাবার জন্য যখন চঞ্চল সগ্য-বিবাহিত স্বামী মাঁণিকলালকে ' ডে নির্মলকুমারীকে 
নিজের কাছে থাকতে বাধ্য করেছেন, তখন একটু স্বার্থপরতার ভাব বা নাৰীস্থলভ 
দয়ামায়ার অভাব দেখা যায়। উদ্দিপুরীকে দিয়ে তামাক সাজানোর ঘটনায় চঞ্চলকে 
দোষ দিয়ে লাভ নেই, তিনি উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। অথচ, জেব-উন্নিসার প্রতি 
তার কি সৌজন্স্থচক আচরণ ! 

রাজসিংহের অস্তঃপুরে থেকেও যেভাবে চঞ্চল পিতৃআদেশের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন 
ব্রদ্ষচারী-জীবন যাপন করেছেন, তাতে তীকে শ্রদ্ধা করা চলে। কিন্তু বাইরে 
রণোন্সাদনার মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিঃসঙ্গ বেদনার অশ্রুসিক্ত প্রতীক্ষার দিনগুলো 
উপন্তাসে অন্ুক্তই থেকে গেল। 

চঞ্চল। ( ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে ইনি রসিকতা করতে 
এসেছিলেন। 
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চজচুড় ভর্কালক্কার ( সীতা: ১/৩)। সীতারামের গুরুদেব । তিনি কেবল 
পর্ডিতই নন, শাসনকার্ধেও দক্ষ । চন্দ্রুড় সীতারামকে শুধু পরামর্ই দান করেননি। 
তার বিপদে তিনি দৃঢ়হন্তে রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। তোরাব খার সঙ্গে সীতারামের 
রাজ্যের দর-কষাকধির ছলে কালক্ষেপ করার নীতিতে তার কৃটনাতিজ্জানের পরিচয় 
মেলে । 

দীতারামের চিব্ববিভ্রমের সময় চন্দ্রচ্ড় অনেক চেষ্টা করেছিলেন রাজাকে ফেরাবার। 
কিন্ত অত্যাচারের মাত্র! যখন সীম! ছাড়িয়ে গেছে, তখন একদিন কাউকে কিছু না 
বলে তিনি তীর্ঘযাত্রা করেছেন। আর মহম্মদপুরে ফেরেননি । 


চজ্দরশেখর শর্জ/ (চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা, ৩য় পরিঃ)। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য 
উপন্যাসটির নাম যদি “চন্দ্রশেখর” না রাখতেন, তাহলে চন্্রশেখর চরিত্রটির গুরুত্ব নিয়ে 
নীমস্তায় পড়তে হত না। কিন্তু ন্দ্রশেখর চরিত্রের উপর বঙ্ধিমের যে যথে্ সহানুভূতি 
ছল, তা গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝ! যায়। অথচ, উপন্তালমধ্যে চন্দ্রশেখর নিতান্ত 
নাধারণভাবেই বিদ্যপ্নান। শৈবলিনীকে বিবাহ, শৈবলিনীকে হারানো এবং ঠৈবলিনীর 
প্রত্যাগমনের মধ্যে যেন সমান মনোভাব চন্দ্রশেখরের । আসলে, চন্্রশেখর বঙ্কিমেব 
মাদর্শবাদেবই প্রতিচ্ছবি । তাই তার এত গুরুত্ব । 

চন্দ্রশেখর জীবনের দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ক'রে কাটিয়েছেন। ৩২ বছর তাই তিনি 
বংসারবিমুখ ছিলেন। কিন্তু শৈবপিনী হঠাৎ তার জীবনে এসে পড়লো । শৈবঙপ্সিনীকে 
'ইতনি বিবাহ করলেন বটে, কিন্তু অধ্যয়ন্ই মেতে থাকলেন। 

চন্দ্রশেখর একটু উদ্বাসী ধরনের, কিন্তু একেবারে যে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তা 
'ন। তাই মাঝে মাঝে শৈবলিনীর জন্য তার মনে জাগে বেদনাবোধ ।_-হায়। কেন 
মামি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। একুক্ু রাজমুকুটে শোভা পাইত-__শাস্বাসথণীলনে 
ন্ত ত্রাহ্মণপত্ডিতের কুটারে এ রত্ব আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, 
1 ন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি স্থখ? আমার যে বয়স, তাহাতে 
ন্নামার প্রতি শৈবলিনীর অঙ্গরাগ অসম্ভব__-অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ঞ। 
নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত) আমি 
্শবলিনীর সখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পড়িয়া, এমন নবযুবতী'র 
কস্থখ? আমি নিতাত্ত আত্মহ্থখপরায়ণ__সেইজন্তই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি 
দুইয়াছিল। এ ক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসক্িত পুন্তকরাশি জলে ফেলিয়া 
রিয়া আসিয়া রমণীমুখপন্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। 
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তবে কি এই নিরাপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই স্থকুমার 
কুহ্ছমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্তই বৃস্তচ্যুত করিয়াছিলাম?” (১/২) 

চন্্রশেখরের মধ্যে যদি এই আত্মানুসন্ধানটুকু না৷ থাকত, তাহলে তিনি আদর্শের 
পুতুল হয়ে যেতেন, পাঠকমনে মানবতার আবেদন জাগাতে পারতেন না। 

চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র পণ্ডিত নন, হস্তরেখাবিশারদ্ও | রাজদ্ররবারে তার প্রভাব- 
প্রতিপত্তিও আছে। মীরকাশেমের ভাগ্য-গণনার জন্য যখন তিনি বাড়ী ছেড়েছিলেন, 
সেই অবসরে শৈবলিনীকে ফন্টর হরণ ক'রে চন্দ্রশেখরের সর্বনাশসাধন করল। 
গৃহিণীহীন গৃহে ফিরে চন্দ্রশেখর চারিদিক অন্ধকার দেখলেন । শেবলিনীকে যে তিনি 
কতখানি ভালবাসতেন, তা অনুভব করতে পারলেন। তাই সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থবাজিকে ভস্মীভূত ক'রে বেরিয়ে পড়লেন পথে । 

তারপর চন্দ্রশেখরকে দেখি রামানন্দ স্বামীর শিশ্ঠরূপে উপদেশ গ্রহণ করতে। এবং 
বিভিন্ন কার্ধে স্হায়তা করতে। শৈবলিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রামানন্দ স্বামী ও 
চন্দশেখর রক্ষা ...নঃ কিন্তু চিকশদ্ধির জন্য নানাপ্রকার ক্রিমাকলাপ আরোপ ক্তরতে 
লাগলেন। অনশনক্রিষ্টা, নরকভয়ে ভীতা শৈবলিনীর মামনে যে চন্দ্রশেখরকে আমরা 
দেখি, তিনি নিরাসক্ত ব্রহ্মচারীমাত্র । কিন্তু ব্রহ্মচারীর হদয়েও স্ত্রীর প্রতি প্রেম প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে বিদ্যমান। তাই টৈবলিনীর মধো উন্মন্ততাঁর লঙ্গণ দেখা গেলে, চন্দ্রশেখর 
গুরুদেবকে সকাতরে প্রশ্ন করলেন-_-গুরুদেব' একি করলে? একি করলে?” 

তারপর রামানন্দ স্বামীর যোগাভ্যাস প্রয়োগ ক'রে চন্রশেখর শৈবলিনীর কাছ 
থেকে জেনেছেন যে, সে ইংরাঁজ কর্তৃক অপহ্ৃতা হলেও অশুচি হয়নি । সমাজ-শাসক 
বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই প্রমাণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমচন্রে মহিমা এর জন্য 
কিছুটা ক্ষুপ্ন হয়েছে । বিশেষ করে চন্দ্রশেখবের শৈবলিনীর প্রতি প্রেসের যে গভীরতা 
দেখানো সম্ভব ছিল, তা বার্থ হয়েছে । 

চন্রশেখর আবার শৈবলিনী সম্বন্ধে প্রতাপকে বলেছেন--এক্ষণে জানিলাম যে, 
ইনি নিপ্পাপ। যদি লোকরঞ্ষনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব । 
করিয়া ইহাকে গৃহে লইব। কিন্তু স্থখ আর আমার কপালে হইবে ন! 1” 

শৈবলিনীর পবিত্রতার ব্য।পারটায় এতটা বাড়াবাড়ি না করলে, চন্দ্রশেখর চরিক্রটি 
প্রেমের উর্দারতায় মহান হয়ে উঠতে পারতো । স্থুখ হবে না৷ জেনেও চন্দ্রশেখবের 
শৈবলিনীকে গ্রহণ, রবীন্দ্রনাথের ননষ্টনীড়' গল্পে" চরম 7881 পরিণাতি এনে 
দিতে পারত। 

চম্পকলভ! ( রজনী ১/৫)। দ্রঃ চাপা ( রজনী ১1৫ )। 
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চাদ শাহ ( দীতাঃ ১/৯)। মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যে ভালে! লোকও ছিলেন 
এটা প্রমাণ করার জন্যই, “সীতারা'ম” উপন্যাসের জন্য একজন অত্যাচারী ফকিরের 
বিপরীত চিজ্জরূপে, বঙ্কিম এই চাদ শাহ ফকিরের অবতারণা! করেছেন। এই ফকির 
হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শী। বিশেষভাবে সীতারামের প্রতি তাঁর ভালবাসা 
প্রবল । গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা-বৃত্তাস্ত তিনি সভায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই 
নিরীহ ভালমান্ুষটিও শেষ পর্বস্ত সীতারামের উচ্ছৃত্খলতায় মর্মাহত হয়ে তার রাজ্য 
ত্যাগ করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে__“যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। 
এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে ।” 

টার্দ স্থলতান! ( চন্দ্রঃ ৩/৩ )। টৈবলিনীকে একজন নবাবের সৈনিক একবার 
চাদ সুলতানার সঙ্গে তুলনা করে। 

চাদ সুলতান! বিজাপুররাজ আদিলশাহের পত্বী। স্বামীর মৃত্যুর পর আক্রান্ত 
রাজ্য বক্ষার জন্য তিনি নিজে মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আহম?নগবের 
নিজাম শাহী রাজবংশের তৃতীয় তূপতি হোসেনশাহের কন্যা । হামিদ খা নামক এক 
দুর্ত্তের হাতে এই মহিলার মৃত্যু ঘটে। তীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আহমদনগর 
মুঘল সাত্রাজ্যভুক্ত হয়। 

চাপা (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)। কুন্দের এক প্রতিবাসিনীর কন্যা । কুন্দের বাবার 
মৃত্যুর পর কুন্দকে সঙ্গ দেবার জন্য এক প্রতিবাঁসিনী কুন্দের সমবয়সী নিজ কন্যা চাপাকে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল। চাপার কাছেই কুন্দ ব্যক্ত করেছে__মার সঙ্গে তার দর্শনের 
অলৌকিক বৃত্তান্ত । মার প্রদ্ননিত দুজন ব্যক্তির একজন যে নগেন্দ্র_একথাও চাপার 
সাঙনেই কুন্দ প্রকাশ করেছে । শেষোক্ত ঘটনাটি সংঘটনের জন্যই বোধ হয় চাপা- 
চরিত্রের অবতারণ! । 

াপা, চম্পকলত (রজনী ১/৫)। গোপাল বস্থর বিবাহিতা পত্বী। চাপা বড় 
শক্ত মেয়ে। রজনী তার সপতী হবে শুনে, তার বাড়ী গিয়ে বিয়ে ভাঙবার সব ব্যবস্থা 
করেছে। 

চিকিৎসক বা মহাপুরুব (আনন্দ; ৪/৭)। চিকিৎসক বা মহাপুরষের 
অলৌকিক চরিত্রটি বঙ্িমের আদশের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। উপন্যাসের 
শেবদদিকে দুবার ইনি উপস্থিত্হয়েছেন। প্রথমে চিকিৎসকবেশে তিনি স্বত জীবানন্দকে 
উদ্ধার ক'রে শাস্তির হাতে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু শাস্তিকে কোন উপদ্দেশ তিনি 
দেননি। অকম্মাৎ অস্তহিত হয়েছেন। শাস্তির নির্ধারিত পথ সঠিক পথ বলেই 
বোধ হয় বস্কিমের আর কিছু বলার ছিল না। 
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কিন্তু যহাপুরুষরূপে সত্যানন্দকে ইনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সত্যানন্দের 
কর্মোদ্চমকে স্তিমিত ক'রে ভাগ্যের বিধানকে ইনি মেনে নিয়েছেন। আদলে, বঙ্কিম 
ইতিহাসের বিধানকে অমান্য ক'রে কাহিনীকে অবাস্তব করতে চাননি । তাই ইংরেজ 
রাজত্বই কায়েম থাকল। তবে ইংরেজের প্রতি বস্কিমের যে মনোভাব তা অন্ুরক্ত 
ভক্তের নয়, জাতিগঠনকারী মহামানবের। তাই আমাদের দেশে বহিধিষয়ক জ্ঞানের 
জন্য যে ইংরাজ রাজত্বের প্রয়োজন আছে, একথা তিনি মহাপুরুষের মুখ দিয়ে ব্যক্ত 
করেছেন। 

চিত্রা (রাধাঃ ৮ম পরিঃ)। রাধারাণীর দাসী । মণিবাণীর দরয়িতের সঙ্গে 
মিলনে সে পুরস্কার আদায় করতে পটু । 

চুণিলাল দত্ত (কঃ উঃ ২/১০)। প্রসাদপুরে বদবামকালে গোবিন্দলালেক 
ছল্সনাম। দ্রেঃ গোবিন্দলাল। 

জগ্রৎশেঠ [স্বরূপচন্দ ও মাহতাবচন্দ ] (চন্দ্র ২/৬)। মুশিদাবাদস্থ বণিক 
পরিবারের শদব। "হল জগংশে১ |: এদের আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতনার ফোধপুর 
রাজ্যের শগর নামক নগরে । চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্ববূপচন্দ ও মাহতাবচন্দ নামক 
শেঠ ভ্রাতৃদ্ধয়ের সঙ্গে গুরগণ খা! নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দৃঢ় করার জন্য অর্থাগমের 
পরামর্শ করেছিলেন । 

এরা এতিহামিক ব্যক্তি । দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে এদের নাম ইতিহাসে 
কলঙ্কিত। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাবে মীরকাশেম এদের বন্দী করার আদেশ দেন। উধুয়ানালান 
যুদ্ধে নবাব পরাজিত হলে এদের নিয়ে মুঙ্গেরে আসেন। অবশেষে নবাবের ক্রোধে 
এ'দের প্রাণবিনাশ হয় । 

জগৎসিংহ (ছুর্গেঃ ১/১)। জগৎসিংহ “দুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসের নায়ক । 
অন্বরাধিপতি মানসিংহের পুত্র তিনি। বর্তমান উপন্যাসে জগৎসিংহের যে কাহিনী 
বণিত আছে-_-তার উৎস 5655৮8165 1215607 07 767,221" | কিন্তু এই বর্ণনায় 
অনেক ভুল তথ্য আছে। যছুনাথ সরকারের মতে, আকবরের সমসাময়িক পারসিক 
ইতিহাসগুলির মধ্যে আকবরনাম! ( ৩য় খণ্ডে__ভলুমে ) গ্রস্থটিতেই জগতসিংহের যুদ্ধের 
বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে। যছুনাথ সরকার আকবরনামার যে প্রয়োজনীয় অংশটুকু 
বঙ্গানুবাদ করেছেন তাতে জানা যায়, মানসিংহ পুত্রের অধীনে এক ফৌজ দিয়ে 
পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালে, কতলু খার সেনাপতি মদ্দের নেশায় অচেতন ও 
অনভিজ্ঞ জগৎসিংহকে সহজেই বন্দী করেন । এর থেকে জানা যায়, জগৎসিংহের চরিজ্ঞ 
ছিল নিতান্তই মসীলিপ্ড। এবং অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলেই ৬ই অক্টোবর ১৫৯৯ 


২১৭ 


্রষ্টাৰে আগ্রার নিকট তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। ব্ল! বাহুল্য, উপন্যাসের 
জগৎসিংহ সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের চরিজ্র। 

উপন্যাসে জগৎসিংহের বীরত্ব সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে। গড়-মান্দারণ দুর্গে বন্দী 
অবস্থায় তিনি জ্ঞান না হারানে পর্বস্ত বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। ওসমানের সঙ্গে 
বন্দ যুদ্ধেও তার বীরত্বের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। বীরত্বের সঙ্গে এই চরিত্রের মধ্যে 
আদর্শবাদী যনোভাবটিও সংমিশ্রিত হয়েছে । তাই ওসমান কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে 
তিনি বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হননি । | 

জগতমসিংহ কেবল বীর নন, প্রেমিকও | প্রেমিকাকে দর্শনের জন্য তিনি বিমলার 
সঙ্গে গড়-মান্দারণ দুর্গে চোরের মতো প্রবেশ করেছিলেন, অথচ সেই জগতসিংহই 
আয়েষার সাহায্যে কত্‌লু খার বন্দীত্ব থেকে পালাতে চাইলেন না,_এমনি 
প্রেমের মহিমা ! 

প্রেমিক হিসাবে জগৎসিংহের সঙ্গে ওসমানের পার্থক্য এই যে, একজন না 
চাইতেই পান- অপরজন চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হন। তবে জগৎপিংহের প্রেমেও 
একনিষ্তা আছে। তিলোত্তমার সম্বন্ধে ভুল সংবাদ শুনে তার প্রতি জগঞ্সিংহের যতই 
ক্রোধ জন্নাক এবং তিলোত্তমাকে যতই বুট আঘাত দিন না কেন, আয়েষার মতো 
রমণীরত্বের প্রেমোপহার গ্রহণ না ক'রে যথার্থই প্রেমিকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। 
জগৎসিংহের কোমলহদয়ে আয়েষার জন্য ছিল অকৃত্রিম মমত্ববোধ । অবশ্য, এই ঢই 
নায়িকার আকর্ষণের মধ্যে পড়ে পরবর্তী কালের ওঁপন্তাসিকদের হাতে জগৎসিংহের 
মধ্যে হৃদয়ছান্দের ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হতে পারত, বন্ধিমের উপন্যাসে তার সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়নি। সাধারণ মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক মিলনাস্তক পরিণতিই 
ঘটেছে উপন্যাসের মধ্যে। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে নায়কের আদর্শানুসারে যত্বের সঙ্গে গড়লেও, উপযুক্ত 
বিশ্লেষণের অভাবে চবিব্রটি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি । 

জন স্টযালকার্ট ( চন্দ্রঃ ৬/৪ )। সমরুর কাছে ফস্টর এই নামে পরিচয় দিয়েছিল। 

জন্সন্‌ (চন্্ঃ ২/৭ )। অমিয়টের সহচর ইংরেজ। স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে নয়, 
অমিয়টের ছায়ারূপেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বিদ্যমান । 

জনার্দন (মণাঃ ২/২ )৭ জনার্দন মনোরমার প্রতিপালক | বৃদ্ধ জনার্দন তার 
বৃদ্ধ স্ত্রী ও মনোরমাকে নিয়ে নবদ্বীপের এক কুটীরে বাদ করতেন। ঝড়ে সে 
কুটার ভেঙে যাওয়ায়, রাজপুরুষদের অনুগ্রহে তিনি এক রাজগৃহে স্থান পেয়েছিলেন । 
জনার্দন বধির। তার সঙ্গে হ্মচন্দ্রের কথোপকথনে বঙ্কিম হাস্তরস স্যরি করেছেন। 
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বিশেষ ক'রে যখন জনার্দন তার স্ত্রীকে “কালা” অপবাদ দেন, তখন হাস্যরস আরো 
জমে ওঠে। 

কিন্তু উপন্যাসে জনার্দনের প্রয়োজন অন্যত্রও আছে। জনার্দন মনোরমার পিতা 
কেশবের আচার্য । মৃত্যুকালে কেশব এ"র হাতে মনোরমার ভার দিয়ে যান এবং 
পশুপতি যে মনোরমার স্বামী, সেকথা বলে যান। উপন্যাসে অন্তক্ত থাকলেও মনে 
হয়, জনার্দনের কোন সস্তানার্চি ছিল না, তাই মনোরমাকে তারা প্রাণাপেক্ষা 
ভালবাসতেন । 

জনার্দনের ব্রাঙ্গণী (মুণাঃ ২/২ )। উপন্যাসে নামোলেখমাতত আছে। 

জয়ধর সিংহ (দুর্গেঃ ১/৫)। জয়ধর সিংহ বীবেন্দ্রমিংহের পূর্বপুরুষ । তিনি 
হোসেনশাহার একজন হিন্দু &ৈনিক ছিলেন। কালক্রমে গভ-মান্দীরণ তিনি জায়গির 
হিসাবে প্রাপ্ত হন। কোন চবিত্র- বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি | 

জয়ন্তী (সীতা: ১/১১)। প্রফুল্লর নিক্াম ধর্মানুশীলন-জীবনের সঙ্গিনী ছিল নিশি, 
শ্ীর সন্াস-জীবনেব "ক্ষিনী জয়ন্তী । কিন্তু উভয্মের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর । নিশি 
প্রধানতঃ প্রফুলপর চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন, অথচ শা জয়ন্তীর দ্বারাই প্রভাবিত। 

জয়ন্তী সন্নামিনী। বষ্ছিম অপ্রযৌজনবোধে তার পূর্জীবনের কোন কথা বলেননি । 
শকিস্ত জযন্তীর মধো সন্যাসধর্মের কঠোরতা অপেক্ষা ন্লেহের কোমলতা অধিক পরিমাণে 
বিছ্মান। তাই দুঃখিনী শ্রকে তিনি বোনের ম্তোই 'ভালবেসেছেন। নিজের পথে 
শ্রকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন । 

জয়ন্তী শ্রী ও সীতারামের মঙ্গলাকাজ্িণী। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতায় সীতা- 
বামের নিশ্চিত সবনাশকালে জয়ন্তীই সর্বাপেক্ষা অধিক পতিরোধ দাশ করেছেন। 
আবার, শ্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি গঙ্গারামের দ্বিতীধ বারের প্রাণদণ্ড মকুব 
ক'রে দিয়েছেন। শ্রীকে উদ্ধার করার সময়ও জয়ন্তীর স্রেহভাবই প্রকাশিত। 

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জয়স্তী র বুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না । তাহলে সীতারামের নৈতিক 
অবনতির কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়েও তিনি কেন শ্রাকে সংসারধর্মে প্রবেশ করতে 
অন্থরোধ করলেন না। 

জয়স্তীকে বন্ধিম বাইরে সন্াসিনী সাজিয়েছেন, কিন্তু অস্তরের মানবীভাবকে দুরে 
সরিয়ে দেননি। সীতারামের আদেশে জয়ন্তী নিজেই বিবস্ত্রা হতে গিয়ে নিজেই 
নারীত্বের লজ্জা ও সঙ্কোচকে আবিষ্কার ক'রে কান্নায় ভেঙে "ড়েছেন। 

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী অপেক্ষা এই মানবী জয়স্তীই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। 
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জয়লিংহ (রাজ: ৫/৬ )। জয়পুরের রাজ! জয়সিংহ ওরঙ্গজেবের অনুগত ছিলেন । 
তিনি ওুরঙ্গজেবের সেনাপতিত্বও করেছিলেন। কিন্তব_“বিশ্বাঘাতক বন্ধুহস্তা শুরঙ্গ- 
জেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল ।” 

জাহাগীর (কপাঃ ৩/১)। দ্রেঃ সেলিম । 

জীবন ভাণ্ডারী (সীতাঃ ১/২ )। সীতারামের পরিবারের ভাগ্াররক্ষক। 
“জীবন তাগ্ারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো! চাবি ঘুন্সিতে ঝোলান। মুখ বড় 
রুক্ষ ।” কিন্ত প্রাপ্তিযোগ থাকলে জীবন ভাগালী বেশ প্রসন্ন হয়, এটা বোঝা যায়। 


জীবানন্দ (আনন্দ: ১/৮)। “আনন্দমঠের একই শ্রেণীর সন্ন্যাসী-চরিত্রের মধ্যে 
জীবানন্দই সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমূজ্ঞল। জীবানন্দের পূর্বকাহিনীর কিছু আভাষ 
দান ক'রে এবং সন্ন্যাসী থাকাকালীন কিছু কিছু দোষের প্রকাশ দেখিয়ে লেখক তার 
মধ্যে রক্তমাংসের প্রলেপ লাগিয়েছেন । 


জীবানন্দকে প্রথম আমবা দেখলাম যে, তিনি মহেন্দ্রের কন্যাকে নিয়ে নিজ ভগ্রীর 
কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। পেখানে তিনি ভগ্নী নিমাইযের সঙ্গে রসিকতায় 
মেতেছেন, তাতে সন্্যাপীর আবরণটুকু খসে পড়েছে। সাধাবণ মানুষের মতোই 
ভোজনরসিক জীবানন্দ_-তিনজনের খাগ্, একটি পাকা কাঠাল উদরসাৎ ক'রেও 
প্রতীক্ষা করেছেন নৃতন কোন খাবারের । 


জীবানন্দ যে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে বশে আনতে পারেননি, তা বুঝতে পারি স্ত্রীর 
সঙ্গে সাক্ষাতে প্রবল আপর্তিতে । কিন্ত নিমাইয়ের উপরোধ অন্থুবোধে ও মনের নিভৃত 
আকাঙ্ষার তাড়নায় শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন! শাস্তির ছিন্ন-মলিন বেশ 
দেখে জীবানন্দের অন্যতর কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। তিনি আবার শাস্তির সঙ্গে ঘর 
বীধতে চাইলেন সন্গ্যাসধর্ম ত্যাগ করে । বেশ বোঝা যায়, জীবানন্দ একটু আবেগপ্রবণ 
অস্থিরমতি চরিত্র । 


কিন্ত শাস্তি তার যথার্থ সহধশ্িণী। তাই স্বামীকে সে ব্রতভঙ্গ করতে বারণ 
করেছে। শাস্তিই জীবানন্দের প্রেরণা । শুধু এখানেই নয়, শাস্তি বারবার জীবানন্দকে 
সঠিকপথে চালিত করেছে। সত্যানন্দের নিকট দীক্ষা নিয়ে নবীনানন্দরূপে শাস্তির 
প্রধান কাজ জীবানন্দকে নিজ পথে অটল রাখা। কারণ, জীবানন্দ সম্ভতানসেনার 
দক্ষিণহন্তস্বরূপ | 

জীবানন্দ বেশ রসিক। নবীনানন্দরূপী শাস্তিকে দেখে তার রসবোধ ও কৌতুক- 
প্রি়তা বেড়ে গেছে । সে সময়ের কথোপকথন বেশ উপভোগ্য । তাই জীবানন্দ যখন 
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শাস্তির -প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্বদ্ষে বলেন_“আপনার বরণখানি বলপূর্বক গ্রহণাস্তর 
অধরস্থধা পান। তখন অঙ্গীল বলে মনে হয় না। 

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবানন্দ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার মৃত্যুবরণ যুদ্ধের 
স্বাভাবিক গতিতেই সম্ভব হতে পারত, কিন্তু বস্ধিম তাকে শাস্তির সঙ্গে সাক্ষাৎবূপ 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত্যুবরণের সংকল্প দান ক'রে, নীতিবাদী মনোবৃত্তিইই আর 
একবার প্রকাশ দেখিয়েছেন । 

মৃত্যুর পর পুনজীঁবনপ্রাঞ্ত জীবানন্দকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বলে মনে হয়। গৃহ- 
জীবনের স্থখনীড় রচনা করবার কল্পনা তখন তাঁর মনে একবারের জন্যও স্থান পায়নি । 
প্রথমে তিনি আজীবন মাতৃসেবাই করতে চেয়েছেন, কিন্তু শান্তির কাছ থেকে তাতে 
আর অধিকার নেই শুনে- ছুজনে চির ব্রহ্মচর্য পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 

জীবানন্দ চরিত্রে শাস্তির প্রভাব যেভাবে দেখানে| হয়েছে, তাতে অনেকে তাকে ক 
বলে মনে করতে পারে। কিন্ত স্ত্রীর সৎপরামর্শ শোনাকে কোনমতেই এ অপবাদ 
দেওয়! যায় না। জী।স*॥ এবং শাপ্তি মিলিতভাবে অতুলনীয় । 

জুলিয়েট (রজনী ৩/৩)। সেক্সপীয়রের [২০০০০ ৪00. 74175 নাটকের 
নায়িকা । 

জেনোবিয়া (রাজঃ ২/২ )। পালমিরার রাজার পত্রী । স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৭৩ শ্রীষ্টাব্ধে রোম সম্রাটের কাছে ইনি পরাজিত হন। 
'রাজসিংহ' উপন্যাসে পাশ্চাত্য দেশীয় মহিলা শাসকদের উদ্দাহরণপ্রসঞ্গে নামোল্লেখ 
মাত্র আছে। 

জেব-উল্পিসা (রাজ: ১/২ )। জেব-উন্নিসা নামে একটি চরিত্র ইতি'..প আছে, 
কিন্তু সেই চরিক্রটিই বঙ্কিম উপন্যাসের এই চরিত্র কিনা, তা নিয়ে এতিহামিক ও 
সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে । 

বঙ্কিম বলেছেন- জেব-উন্নিসা গুরঙ্গজেবের অবিবাহিতা জোষ্ঠা কন্যা এবং এই প্রসঙ্গে 
পাদটাকায় তিনি সংযুক্ত করেছেন__“মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিস! বা জয়ের্‌- 
উন্নিসা নামে পরিচিতা । পানি কক্র বলেন, ইহার নাম যখর-উন্নিসা ৷ 

ওরঙ্গজেবের জোষ্ঠা কন্যার না জেব-উন্লিসা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিই যে যখর- 
উন্নিসা, একথা নিঃসন্দেহে বল! যায় না। প্রিঙ্গল কেনেডির [196 [71500 ০ 006 
0158 1:10212915 গ্রন্থে বলা হয়েছে, যখর-উন্নিা জেব-উন্নিনার নামাস্তর মাক্র। 
কিন্তু মানুসীর গ্রন্থে বল হয়েছে, যখর-উন্লিসা গুরঙ্গজজেবের চতুর্থ কন্তা । যছুনাথ 
ঈরকারও শতবাধিকী সংস্করণের ভূমিকায় জেব-উন্নিসা ও যখর-উন্নিসাকে স্বতত্ 
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শরীররূপে চিহ্নিত করেছেন। তার [31560:5 0£ £01:9195210, ৬০1, 1. গ্রন্থে 
জেব-উন্নিসার চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ কথা! আছে__59176 56205 €0 112৮০ 11018611060 
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ইতিহাস-অনুগত হোক বা না হোক, “রাজসিংহ' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ- 
কারী চরিত্র জেব-উন্নিসা । রবীন্দ্রনাথের মতে, তিনি উপন্যাস অংশের নায়িকা । 

জেব-উন্নিসপা চরিত্রে প্রথমে যে ক্ষমতালিগ্সা, উচ্ছৃঙ্খগতা ও ইন্দ্রিরপরায়ণতা 
দেখানো হয়েছে, তা মুঘলহাবেমের বাদ্শাজাদীদের চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য । সুতরাং 
ওরঙ্গজেবের কন্তাও যে বিলাদের শোতে গা ভাসিয়ে দেবেন, তাতে আশ্চর্ধ কি 

কিন্তু বঙ্কিম সমস্যা স্ট্টি করেছেন মবারককে এনে ৷ মবারক জেব-উন্নিসার অন্ু- 
গৃহীত ব্যক্তি। এরকম অনুগ্রহ তিনি অনেককেই করে থাকেন। কিন্ত মবারকের 
প্রতি দুর্বলতার মাত্রাটা একটু অধিক। মবারক বাদ্‌শাজাদীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে 
যেভাবে ব্যঙ্গ ক'রে জেব-উন্নিসা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে তার চরিত্র-বৈশিষ্টযাই 
বজায় থেকেছে। এশ্বর্ষের সুখাসনে বনে প্রেমের জালা তিনি অনুভব করতে পারেননি । 
বিবাহ ও বিরহের জালাকে তিনি চাষীর ছুঃখভোগ বলে অভিহিত করেছেন । 

কিন্ত মবারক দরিক়াকে বিবাহ ক'রে স্থখের জীবন যাপন করছে শুনে যখন জেব- 
উন্নিসার মনে ঈর্ধ্যা দেখা দ্রিল, তখনই ভালবাসার স্থচন] হল তার জীবনে । ঈর্ধযাই 
প্রেমের প্রথম সোপান। কিন্তু তখনো তার রয়েছে ক্ষমতার মদমত্ততা । তার আদেশে 
মবারকের প্রাণহানি হল। 

দ্মবারকের বধ-সংবাদও আসিয়া পৌছিল। জেব-উন্নিসা প্রত)াশা করিয়াছিলেন 
যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সখী হইবেন। সহসা! দ্েখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। 
সংবাদ আপিবামাত্র সহসা তীহার চক্ষু জলে ভবিয়া গেল-__এ স্থকনা মাটিতে কখনও 
জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়! ধারায় ধারায় সে জল 
গড়াইতে লাগিল । শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাদিতে ইচ্ছা করিতেছে। 
জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদস্তনিমিত রত্বথচিত পালক্ধে শয়ন করিয়া কাদিতে 
লাগিলেন।” (৬/৯) 

বিরহে প্রেমের গভীরতা যেমন বোঝা যায়, এমন ক'রে আর কখনো বোঝা যায় 
না। তারপর প্রেমের প্রকাশে বাদশাজাদী জেব-উন্লিসার নবজন্ম হল। রবীন্দ্রনাথের 
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মধুর লিপিতে মে পরিবর্তন যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা আর কাকুর দ্বারাই প্রকাশ 
করা সম্ভব নয়। তাই উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হল-_- 


“বিলাসিনী জেব-উন্লিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট-ছুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক 
নাই, স্থখই একমাত্র শরণ্য । সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন 
জরিজহরৎজড়িত পাছুকাখচিত স্থন্দর বাম চরণথানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন 
অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়৷ তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় 
শিরায় সুখ মন্থরগামী' রক্তশ্রোতের মধ্যে একেবারে আগ্তন বৃহিতে লাগিল, আরামের 
পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো! তাহাকে দগ্ধ করিল__তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়। 
উপেক্ষিত প্রেমের কগে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সৃথসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল, 
হুংখকে স্বেচ্ছায় বরণ ক্রিয়া হ্দয়ামনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর স্থথ 
পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব-উন্নিসা সম্রাট- 
প্রামাদের অবরুদ্ধ অবচেতন আরামগর্ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিই্ হুইয়। 
উদ্দার জগতাতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগত্বাসিনী রমণী ।” 


ভ্ঞানানন্দ (আনন্দঃ ১/১৭ )। আনন্দমঠের সন্ত্যাসী সম্প্রদায়ের একজন। সে 
ভবানন্দকে এসে খবর দিয়েছে যে_-সত্যানন্দ-প্রতু গেকুয়! পরিয়া একা নগরাভিমুখে 
গিয়াছেন।" 

টিগুল (রজনী ২/৪)। উনবিংশ শতাবীর বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী জন্‌ টিওল 
(1000 ]5%70021]--১৮২০--১৮৯৩ )। 

ডনিওয়ার্থ ( আনন্দঃ ৩/২)। শিবগ্রামের রেএম কুঠির অধ্যশ্গ. তিনি টমাসকে 
আশ্রয় দান করেন। উপন্যাসে নাম উল্লেখ আছে। 

ডাইস সন্বর (চত্রঃ ৬/৪)। দ্রেঃ সমক। 

ডাবিন, ডারউইন (রজনী ২/৪; চন্দ্র; ৪/১)। বিখ্যাত প্রাণিতত্ববিদ ও 
দার্শনিক ডারউইনের কথা বলা হয়েছে। তার পুরো নাম 00081165 [২০১৪1 
[2115 (১৮০৯--১৮৯২)। তিনি পৃথিবীর বহু প্রাণীর জীবনযাত্রা সন্ধে গবেষণা 
ক'রে এবং বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রে 4006 01011 ০£ 996০195, নামে একটি 
বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় হল, বানর-জাতীমু জীবই ক্রম- 
পরিবর্তনের ফলে বর্তমান মানুষে পরিণত হয়েছে। এরূপ মতবাদ পৃথিবীর চিন্তা-জগতে 
আলোড়ন স্ষ্টি করে। মানব-স্থষ্টির এই তত্ব [.&জও 9£7%010610: বা বিবর্তনবাদ 
ব। অভিব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত। 
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ডেজডিমনা! (রজনী ৩/৩)। লেক্পীয়রের 061১610 নাটকের নায়িকা । 

ভকি খা (চন্দ্র; ৩/৩)। তকি খার চরিক্র-চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের নির্দেশ 
অমান্ত করেছেন। ইতিহাসে আছে, তকি খা মীরকাশেমের বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং 
সিংহাসন রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রথম তকি 
খাঁকে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীরূপেই অঙ্কন করেছেন। দলনীকে উদ্ধারের ভার পড়েছিল 
তারই ওপর । কিন্তু দলনীর উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে, নিজের কৃতিত্ব অক্ষ রাখার জন্া 
শেষ পর্যস্ত তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তকি খার মধ্যে মাঝে মাঝে 
অনুশোচনাও জেগেছে । দলনী বিষপান করতে রাজী হলে--মহন্ম্দ তকি মর্মের 
ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। কিন্তু আবার দলনীর রূপ-যৌবন দর্শনে তিনি মনে 
মনে পাপ আশাও পোষণ করেছেন_তিনি বলেছেন__শশুন হ্বন্দরী আমাকে ভজ ।' 
তকি খা পাপী, কিন্ত নির্বোধ পাপী। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছে 
নবাবের তরবারি নিজের রক্তে রঞ্জিত ক'রে। 

তসবিরওয়ালী (রাজঃ ১/১)। অল্প-পরিসরে বুড়ী তসবিরওয়ালীর চবিক্রটি 
বিশিষ্টতা লাভ করেছে । একরাশ সুন্দরী যুবতীর সামনে তার বিহ্বলভাব এবং 
চঞ্চলকুমারীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বিভ্রম__হাম্তরসের খোরাক জুগিয়েছে। কিন্ত 
বুড়ী সেখানে নিজ পুত্রের নিকট রূপনগরে চিত্রদদলন বৃত্তাত্ত বর্ণনা করেছে, সেখানেই 
তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করার মতো । চরির্রটি হাশ্রসের আমদানি করলেও উপন্যাসের 
মূল ঘটনার স্ত্রপাতে তার ভূমিকা অনেক। 

ভারাচরণ (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। তারাচরণ স্র্ষমূখীর আপন ভাই নয়। ছেলে- 
বেলায় শ্রীমতী নামে এক কায়স্থ বিধবা হ্র্যমু্খীকে লালন-পালন করত। ্রমতীর 
একটি শিশুসস্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে স্ুর্ঘমূখীর সমবয়স্ক। ক্কুর্যমুখী 
তাহার সহিত বালাকালে খেল! করিতেন এবং বাল্যসখীত্বপ্রযুক্ত তাহার প্রতি তাহার 
ভ্রাতৃবৎ প্রেম জন্মিয়াছিল।, 

অল্প-পরিসরে তারাচরণের চরিক্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে । সে ইংরাজী বিদ্যা কোন 
রকম আয়ত্ত ক'রে গ্রামে স্কুল ক'রে সেখানকার দেবতান্বরূপ হয়ে উঠেছে। সে 
ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়ে মুখস্থ বক্তৃতা দেয় | স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলে। কিন্তু নিজের 
স্ত্রীকে বাইরে বের করায় সপ্ন তার কুঠার অস্ত নেই। বন্ধিম-সমকালে এই ধরনের মূর্থ 
ব্যক্তিরা সমাজ-সংস্কারের নামে কি প্রকার হাসির খোরাক যোগাত, তারাচরণ তার 
সার্থক প্রতিলিপি। তারাচরণ কুন্দের মতে! নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার লৌভাগ্য 
অর্জন করেছিল সত্য, কিন্তু বানরের গলায় মুক্তার মালার মতো তা! সহ হল না। তাই 
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তারাচরণকে মৃত্যুবরণ করতে হল। কিন্তু তার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে, সে তিন বছরের 
সংসার-জীবনেও কুম্দনন্দিনীর মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল না। 

তারার ম। ( দেবী: ১/২ )। হুরবল্পভের বাড়ীর একজন চাকরানী । সে ছুই- 
একবার প্রফুল্পদ্দের বাড়ী গিয়েছিল। তাই সে সহজেই প্রফুল্পর মাকে চিনতে পারে। 

ভাজিতপ ( রজনী ৩/৩)। প্রাচীন রোমের বিখ্যাত এ্তিহাসিক। তার পুরো 
নাম--78০965, 0109 002061155 ( অনুমানিক ৫২--১২০ খ্রীঃ )। 

ভিনকড়ি (রজনী ২/৭ )। দ্াপী। অমরনাথ রজনীকে উদ্ধার ক'রে কলকাতা 
নিয়ে যাবার সময় রজনীর মন প্রসঙ্গ রাখবার জন্য এই দালীটিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন । 

তিলোন্তম। (দুর্গে: ১/১)। দুর্গেশনন্দিনী'র রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে বস্িম 
তিলোত্তমাকে তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন। তাই এই চরিক্রটি সমগ্র 
উপন্যাসে নেপথ্যে সঙ্গীতের মতো স্বরঝঙ্কার দিয়েছে । নেপথ্য বলার কারণ এই যে, 
অত্যন্ত যত্ব সত্বেও বঙ্কিম চরিজ্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেননি । কথার ইন্দ্রালে 
তিলোত্বমা সণ, হযে উঠেছেন, কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার ভাগ্য শুধু ভেসে 
চলেছে মাত্র, সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি । 

উপন্তা্সর সুচনাতে তিলোত্তমাকে শৈলেশ্বরের মন্দির দেখা গেলেও, সেখানে 
বঙ্কিম তিলোত্তমার পের বিস্তারিত বর্ণনা দেননি । যে বর্ণনাটুকু দিয়েছেন, তাতে 
তিলোত্তমার আভিজাত্যের লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদে 
তিলোত্তমার রূপের যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে এই চরিক্রটির অন্যান্ত 
গুণগুলিও প্রকাশিত হয়েছে । সেখানে লক্ষা করবার বিষয়, তিলোতমার রূপের ওজ্জল্য 
আছে কিন্তু মাধূর্ষও কম নেই। ধার! ছুর্গেশনন্দিনাগ চরিব্রগুলিকে "টের “আইভ্যান 
হো'র প্রভাবজাত বলে থাকেন, তারা লক্ষ্য করবেন__-তিলোত্তমাচরিত্রে পরপুরুষের 
প্রতি প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নৃতনত্ব থাকলেও, বাঙালী নারীর কোমলমধুর সমস্ত 
গুণাবলীই বঙ্কিম তার ওপর আরোপ করেছেন । 

উপন্তাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তিলোত্তমা ও জগত্সিংহের চার চক্ষুর মিলনকালে 
তিলোত্তমাকে কিছুটা জীবস্ত ও চপল্স্বভাবা! বালিকা বলে মনে হয়। তার পরই 
সঞ্চম পরিচ্ছেছে বন্ধিম তিলোত্তমাকে একেবারে জগৎসিংছ্র প্রতি অন্ুরক্তা করে 
তুলেছেন। এর মধ্যে বঙ্কিম কোন মনবিঙ্গেষণের অবকাশ রাখেননি । এই ধরনের 
প্রেমবন্ধন কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও আমরা এখেবোরে উড়িয়ে দিতে পারি না। 
অভিরাম স্বামীর মত আমরাও বলতে পারি-_দর্শনমাক্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না, 
সবে শ্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচবিজ, ঈশ্বরই জানেন।' (১৮) 
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বিমল! জগৎসিংহের সক্ষে শৈলেশ্বরের মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে যখন 
ভিলোত্বমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন তিলোত্বমাকে আমর! আনন্দোচ্ছুলরূপেই দেখি। 
তারপর ইতিহাসের জটিল আবর্তনে মোগল-পাঠানের বিরোধে তিলোত্তমা লুপ্ধপ্রায়। 
পাঠানহন্তে বন্দিনী তিলোত্তমার দুঃখের কথ বঙ্কিম বর্ণনা! করেছেন, কিন্তু তাকে সক্রিয় 
ক'রে তুলতে পারেননি । বিমলার কাছ থেকে অঙ্গুরীয় নিমে তিলোত্তমা! জগত্মিংহের 
সঙ্গে কারাগারে দেখা করেছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিন্নমূল তরুর মতো৷ হতচৈতন্ত হয়ে 
পড়েছে। তারপর তিলোত্বমাকে দেখতে পাই অভিরামস্বামীর তত্বাবধানে বিরহাতুরা 
শীর্ণকায়া মৃত্যুপথযাত্রিণীরূপে । অভিরামস্বামীর আমন্ত্রণে জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্বমার 
সাক্ষাৎদৃশ্টে তিলোত্তমা যেন যোগিনী। চিরন্তন বাঙালী নারীর মতোই তার হৃদয়ে 
পুঞীভূত অভিমান, কিন্তু কোন ধিক্কার নেই। কেবলমাত্র সে বলেছে__“তোমার জন্য 
যে কুন্থমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহ সত্যই আত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। 
যে কুহ্থমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিগ্ড়িয়াছে ।' 

কিন্তু জগৎসিংহ খন তিলোত্তমাকে বিবাহ করিতে রাজী হয়েছে, তখন তিলোত্তমা 
কোন প্রতিবাদ করেনি। এমনকি শেষে বিবাহের দিনে আয়েষার বহুমূল্য অলঙ্কারে 
তিলোত্তমাকে চমত্রুতা ক'রে বঙ্কিম তাকে অলঙ্কারপ্রিয় সাধারণ বাঙালী মেয়ে ক'রে 
ফেলেছেন। আমলে, উপন্যাসের প্রথমদিকে তিলোত্তমা যেমন বন্কিমের মন অধিকার 
করেছিল, শেষের দিকে তেমনি আয়েষ! প্রাধান্য পেয়েছে । তাই তিলোত্তমা অক্ফুট 
চরিত্র । 

তৃতীয় জর্জ (চন্দ্রঃ ৫/১)। ইংলগু-অধিপতি তৃতীয় জর্জের নামোল্লেখমাত্র আছে । 

তৈমুরলজ ( ছুর্গেঃ ১/৩, চন্দ্র ৪1১)। প্ররূত নাম আমির তৈমুর বা তাইমুর। 
কিন্ত তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে তৈমুবলঙ্গ ( খোঁড়া ) নামেই সম্যক পরিচিত। মধ্য 
এশিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন সগদনিয়া রাজ্যের কুশনগরে ১৩৩৬ শ্রীষ্টাব্ধের ৪ই এপ্রিল, 
মঙ্গলবার তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম আমির তুরা খাই এবং মাতার নাম তকিন। 
খাতুন। তিনি গ্রসিদ্ধ চেঙ্গিস বা জঙ্গিন]া খার বংশধর । আবার, তার বংশধর বাবর 
ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করেন। তৈমুর ছিলেন চযতাই তৃক্কদের নেতা । 
১৩৭০ গ্রীষ্টাবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সমরকুশলী তৈমুর ক্রমে 
ক্রমে পারস্য, বোগদাদ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে রক্তের বন্যা বইয়ে ১৩৯০ গ্রীষ্টাবে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে তার অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসে 
তাকে কলঙ্কিত ক'রে রেখেছে । £তমুরের রাজধানীর নাম ছিল সমরখন্দ। ১৪০৫ 
শরষ্টাবের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বুধবার তার মৃত্যু হয়। 


খ্খ্ঙ 


দ্ুগেশনন্দিনী” উপগ্ভাসে তৈমূরলঙ্গ বংশীয়দের অর্থাৎ মুঘল শাসকদের উল্লেখ 
আছে। 

তোরাব খা! ( সীতা: ১/৯)। ফৌজদার তোরাব খা চরিত্রটির উল্লেখ ইতিহাদে 
পাওয়া যায়। সীতারামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চেষ্টা তিনি বারবার করেছেন। 
উপন্তাসে তোরবা খাঁর কৌশলী মনোবৃত্তির পরিচয় অনেক পাওয়া যায়। 

থুকিদিদিস্‌ (রজনী ৩।৩)। থুকিদিদিস্‌ (10০5৭165৪৭১ খ্রীঃ পূর্বাব্ ) 
প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক। তিনি পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
ক'রে সেই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা! করেন। কিন্তু তিনি ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ ও 
করতেন। এই রীতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার রীতি বলে গৃহীত হয়েছে। 

দয়াল সাহা! ( রাজঃ ৮/৮ )। রাজসিংহের একজন কর্মচারী । তিনি রাজসিংহকে 
পরামর্শ দিয়েছিলেন ওুরঙ্গজেবকে বন্দী অবস্থায় বধ করার। 

দ্রিয়। বিবি ব। দবীর-উন্লিসা ( রাজ: ১/৫ )। সমগ্র “রাজসিংহ' উপন্যাসে 
দরিয়। বিব প্রেঙাতআ্মার মতো বিচরণ করেছে । এমন স্থান নেই যেখানে তার গতি 
রুদ্ধ। এই অতি নাটকীয় উপকরণেই দরিয়ার চরিত্র গড়ে উঠেছে । 

দরিয়া মবারকেব বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু মবারক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা । দরিয়া অবশ্য 
আপন বিশ্বাস অক্ষুগ্ন রেখেছে-_একদিন সে মবারককে পাবেই । 

দরিয়ার সমস্ত আচরণই বহম্তজনক ৷ উপন্যাসের প্রথমেই সে মবারককে জোর 
ক'রে ভাগ্য গণনা করিয়েছে । কিন্তু নিজে ভীড়ের অন্তরালে থেকে রূহস্তময়তা বজায় 
রেখেছেন | যেন বঙ্কিম দরিয়াকে মবারকের নিয়তির সোচ্চার প্র“ রূপ হিসাবেই অঙ্কন 
করেছেন। আবার, দরিয়া শাহজাদী জেব-উন্নিপার কাছে গি০ মবারক সম্বন্ধে ষে 
সমস্ত কথ! বলেছে, তার উদ্দেশ্য মবারকের প্রতি শাহজাদীর বিদ্বেষ জন্মান হলেও, তার 
পরিণাম যে কী ভয়ানক তা দবিয়ার মতো! বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। 
কিন্তু তবুও দরিয়া আগুন নিয়ে খেলা করেছে । এক দরিদ্র স্ত্রীলোক কেবলমাত্র প্রেমের 
বহ্ছিতে ছুনিয়ার এশ্বর্ষের মালিক জেব-উন্লিসার সঙ্গে প্রতিদ্ন্বিতায় নেষেছে। 

দরিয়া ছন্সবেশ ধারণেও পটু । সে নৃত্যগীতে মুঘল-সেনাপতিকে মুগ্ধ ক'রে রূপনগরে 
মুঘল-সৈন্য মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে । উদ্দেস্ট-_মবারকের পাশে পাশে থাকা । কৃপের 
মধ্যে পতিত মবারককে বাচিয়ে দরিয়া! স্ত্রীর কর্তব্য ক্পরেছে। 

তারপর মবারকের সঙ্গে দবিয়ার স্থখময় সংসার-জীবনের ছৰি কিছুদিন আমর! 
দেখেছি। কিন্তু সে স্থখ দরিয়ার বেশি দিন সহ হল না। জেব-উদ্লিসার চক্রান্তে 
মবারকের মৃত্যু হল। উন্মাদিনী দরিয়া কিন্ত প্রতিশোধের বাসনা ত্যাগ করেনি । ভাই 


২২৭ 


সে ছুটে গিয়েছে জেব-উদ্লিসার কাছে। কিন্তু শাহাজানদীর চোখে জল দেখে বুধলো এর 
চেয়ে ভালে প্রতিশোধ আর নেওয়া সম্ভব নয়। : 

তারপর দীর্ঘকাল দরিয়ার উপস্থিতি নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে মবারক জেব-উদ্নিসার 
পুনমিলনে বাধ সেধেছে দরিয়!। দরিয়ার হস্তনিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতেই মবারকের 
মৃত্যু হয়েছে। দরিয়াচরিত্র যেমন সাহসিক, তেমনি প্রতিশোধ-্পূহায় প্রচণ্ড । মবারকের 
নিয়তিরূপেই যেন তার উপস্থিতি । . 

দলনী (চন্দ্র: ১/১)। চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দলনী বেগম একটি সুম্দ 
স্থগন্ধিযুক্ত দলিত কুহুম। যদ্দিও এঁতিহাসিক চরিত্র গুরগণ খাঁর ভগিনী হিসাবে 
উপন্তাসে দলনী বেগমকে অঙ্কিত করা হয়েছে এবং মীরকাশেমের বেগমরূপে মর্ধাদ। 
দেওয়া হয়েছে, তবু এই চরিত্রটি এতিহাসিক চরিত্র নয় বলেই মনে হয়। বঙ্কিম নিজস্ব 
কল্পনা! দ্বারাই এই চবিভ্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। 

দলনী চবিজ্রের প্রধান এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল-_স্বামীপ্রেম। তার ভাই 
নবাব হারেমে তাকে নবাবের সবনাশসাধনের জন্য প্রেরণ করলেও, নবাবকে মনেপ্রাণে 
ভালবেসেছে। শেষ পর্যস্ত এই ভালবাসার জন্যই ভাইয়ের বিরোধিতা করতেও তার 
বাধেনি। সেই মুহূর্তেই এই সহজ-সরল-ন্ন্দর-সাবলীল নারীটির জীবনে নেমে এসেছে 
ছুর্ধোগের ঘনঘটা । 

দলনীর জীবনে যে ভয়ানক পরিণাম নেমে এসেছে, তার জন্য তার কোন অস্তনিহিত 
দোষকে দায়ী করা যায় না।. ইতিহাসের জটিল ঘটনার আবর্তে তার জীবন হয়েছে 
নিম্পেষিত। দলনীর সরলতাই তার সর্বনাশ করেছে। গুরগণ খাঁর কৌশলে তার 
সামনে প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাগ্যচক্রে প্রতাপের বাড়ী থেকে 
ইংবাজ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে শেষ পর্যস্ত তকি খাঁর হাতে পড়তে হয়েছে । অবশেষে এই 
পতিগতপ্রাণা নারী স্বামীর আদেশ পালনের জন্য বিষপানে মৃত্যু বরণ করেছে। 

দলনী চরিত্রের ট্রাজেডী গ্রীক ট্রাজেভীর মতো! নিয়তির নিষ্ুর পরিহাসের ফলে 
সংগঠিত হয়েছে। তবে দলনীর এই করুণ পরিপামের মধ্যে পাঠক-হৃদয়ে একটু সাস্তবনা 
এই যে, দলনীর পতিপ্রেম নিক্ষল হয়নি, শেষ পর্যস্ত মীরকাশেমকে দলনীর জন্য হাহাকার 
করতে হয়েছে। দলনীর প্রতি মীরকাশেমের দ্বণা নয়, প্রেমই দলনী চরিত্রের গুরুত্‌ 
বৃদ্ধি করেছে। 

দাউদ খু! (দুর্গে: ১/৩)। বাংলার পাঠান হ্থলেমান কররানীর পুঝ্স। দাউদ 
শাহ নামেও তিনি খ্যাত। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাকে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তার পিতা কবরের বস্তা ত্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন নৃপতির 
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মতো! চলতে থাকেন। তখন আকবর মুনাইম খার সাহায্যের জন্য রাজ! টোডরমল, 
লাল খা, রাজা ভগবস্ত দাস, মাননিংহ, জৈন খাঁ, খোকা প্রভৃতি অনেক সেনাধ্যক্ষ 
প্রেরিত হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে দাউদ পরাজিত হন এবং তার ছিন্নশির 
সম্রাটের কাছে প্রেরিত হয়। 

“ুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে দাউদ খা এবং আকবরের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে । তবে 
সেখানে বঙ্কিম লিখেছেন_-পাউদ ৯৮২ খ্রীঃ অবে' উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন-:.। 

দানেশ খা! (কঃ উঃ ২/৬)। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের গানের আসরের 
একজন গায়ক। 

দামোদর (যৃণাঃ ২/১)। গৌড়েশ্বরের সভাপগ্ডিত। রাজার মতোই একেও 
গুণলেশহীনরূপে অঙ্কন করা হয়েছে । তিনি বিশ্বাম করেন যে, শাস্ত্রে লিখিত 
আছে-_তুরকীয়ের এদেশ অধিকার করবে । কিন্তু মাধবাচার্ধের কাছে শাস্ত্র- 
গ্রন্থটির নামোলেখে অপারগ হয়ে পাঠকের কাছে হান্যাম্প্ হয়ে ওঠেন। তবে পশুপতির 
নির্দেশে দামের, পুঁথির পৃষ্টা পরিবর্তন কবে, রাজাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা, তার 
শঠতার পরিচয় বহন করে । 

দ্িপ্বিজয্স (মৃণাঃ ১/১)। দ্িগ্বিজয় হেমচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য । সে হেমচন্দ্রকে 
যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে। সে হেমচন্দ্রের ছায়াস্বূপ। এই চরিহ্তুটি 
গিরিজায়ার কাছে তবু ছু'একবার মুখ খুলেছে । কিন্তু কখনও গিরিজায়ার সঙ্গে পেরে 
ওঠেনি । শেষ পর্যস্ত গিরিজায়াকে বিয়ে ক'রে, তার শ্রাহস্তে সম্মার্জনীর আঘাত সা 
ক'রে স্থখে কালাতিপাত করেছে । কিন্তু এই চবিত্রটিকে বিশিষ্টতা লাভ করতে দেখি 
উপন্যাসের শেষভাগে একটিমাত্র ঘটনা_-“একদ্দিন কোন দৈবক1-'ণবশতং গিরিজায়। 
ঝাটা মারিতে তুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্িজয় বিষ বদনে ।শরিজায়াকে গিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়ছ নাকি? (মৃণাঃ 
পরিশিষ্ট ) 

দিব! (দেবীঃ ১/১৩)। দবাকে নিশির বোন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্ত 
দীক্ষা সম্পর্কে বোন হওয়াই সম্ভব । দিবা মিতবাক । সাহেবকে প্রকৃত দেবী সম্বন্ধে 
বিভ্রাস্ত করার সময় দিবা একবার মুখরা হয়েছিল। দিবা অশিক্ষিতা । 

দুর্গা্ধাস (মাঃ ৪/১৫)। ইনি পশুপতির অষ্টভুজার নিত্যসেবা করতেন। 
মৃত্িসমেত পশুপতি দগ্ধ হলে, ইনিই প্রথম তা অ বষ্কার ক'রে তার সৎকারের ব্যবস্থা 
করেন। তারপর মনোরম! সহমরণের জন্য এসে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ কিন্তু গৌঁড়। 
নয়, তাই তিনি মনোরমাকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। 
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দুর্গাদাস (বাজ: ৮/১৬)। ইনি যশোবস্ত সিংহের শিশুগুত্র অজিত সিংহের 
পক্ষে থেকে গুরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 

দুর্মদসিংহ ( সীতাঃ ৩/২২ )। সীতারামের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী । 

ভুমুখ (রাজঃ ২/২)। কৃত্তিবাপী বামায়ণের মতে, রামচন্দ্রের গুপ্চচর । ইনি 
রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ রাজাকে সরবরাহ করতেন। প্রজাদের সীতার প্রতি বিরূপতার 
কথাও ইনি রামচন্দ্রকে বলেন। 

ভুর্লভচক্দ্র চক্রবর্তী (দেবী: ১/৮)। উপন্যাসের অল্প পরিসরে দুর্লভ চক্রবর্তীর 
চরিত্রটি অপূর্ব। তিনি প্রফ্ুলদের গ্রামের জমিদারের গোমস্তা । অর্থের জন্য এইসব 
লোকদের অকরণীয় কিছুই নাই। প্রফুল্লকে অপহরণের হীন ষড়যন্ত্রে তিনি লিগ্ত। 
কিন্তু ডাকাতের ভয়ে পলায়নরত দুর্লভের চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।-__ 
“ফুলমণি যত ডাকে, ও গো দীড়াও গে! ! আমায় ফেলে যেও না গো !' ছুর্লভচন্ত্র 
তত ডাকে, ৭ও বাবা গো! এ এলো গোঁ!” কাটা-্বনের ভিতর দিয়ে, পগার 
লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিযা, ভর্ধ্শ্বাসে দুর্লভ ছোটে-হায়। কাছা খুলিয়া গিয়াছে, 
একপায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাটা-বনে বিধিয়া 
তাহার বীরত্বের নিশানম্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাকিল, “ও 
অধঃপেতে মিনসে-_ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে__এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে 
ঈপে দিয়ে যেতে হয় রে মিনসে?' শুনিয়৷ দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে 
ডাকাতে ধরিয়াছে। অতএব হুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান 
হইলেন” (১/১০)। 

দেবী (রাজ: ২/৭)। দেবী যোধপুরী বেগমের পরিচারিকা। সে রাজপুত। 
যোধপুর থেকে বেগমের সঙ্গে এসেছিল । দীর্ঘদিন পরে চঞ্চলকুমারীকে সংবাদ দেবার 
প্রয়োজনে যোধপুরী বেগম তাকে মুক্তি দিলেন। দেবীর বেশ কিছু বুদ্ধি আছে। 
তাই সে চঞ্চলের কাছে ইচ্ছা করেই বেগমের দেওয়! পাঞ্জাটা ফেলে গিয়েছিল । 

দেবী চৌধুরাণী (দেবী: ১/১)। দ্রঃ প্রফুল। 

দেবী সিংহ (দেবী: ১/৮)। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবী ( সিং) পূর্বপুরুষের বাসস্থান 
পানিপথ থেকে বাংল! দেশে এসে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাবে ইংরেজ 
কোম্পানী দেবী সিংহকে রাজন্ব-বিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর সময়ে 
ইংরেজের রাজস্ব বুদ্ধি পায়, কিন্তু তিনি জনগণের উপর নান! অত্যাচারের জন্ত 
ইতিছাসে কুখ্যাত। ১৭৮১ শ্রীষ্টাব্ধের ১৮ই মে ইনি পুণিয়া, এদ্বকৃপুর, রংপুর ও 
দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাবে রংপুরের প্রজাগণ তার বিকদ্ধে 
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প্রকান্তে বিদ্রোহ করায় তার পদ্নচ্যুতি ঘটে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিচার 
হয়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এডমণ্ড বার্কের রচনায় দেবী সিংহের 
অত্যাচারের কথা জীবন্ত হয়ে আছে। (ভ্ত্রঃ এডমগ্ড বার্ক ) 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্বের ১৮ই এপ্রিল দেবী সিংহের মৃত্যু হয়। 

“দেবী চৌধুরাণী”তে দেবী সিংহের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। 

দেবে (বিষঃ ৬ পরিঃ)। দেবেন্দ্র মদ্যপ জযিদার। তীর অনেক সদ্গুণ 
ছিল। তিনি রূপবান, গুণবান, সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্ত সংসারে গৃহিণীর জ্বালায় তিনি 
বহির্বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করবেন এবং মদের ম্বোতে গ। ভাসিয়ে দেন। ব্রাহ্ম সমাজ 
প্রতিষ্ঠা, নারী স্বাধীনতা প্রস্তুতির জন্ তীকে ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভূ বলে মনে হয়। 
কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি তার অত্যন্ত প্রবল। এজন্য তাকে বৈষ্বীবেশে নগেন্দ্ের 
অন্তঃপুবে প্রবেশ করতে দেখি । এতে দেবেন্দ্র ছুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। 
হীরার প্রতি দেবেন্রের আচরণ তাকে নিষ্ঠুর প্রমাণিত করে। দেবেন্রের পাপের ফলে 
তীর 'মৃত্যুশম্য! :টকময হয়ে উঠেছে । 

দেবেজ্জনারায়ণ রায় (রাধাঃ "৭ম পরিঃ)। কুক্সিণীকুমারের প্রকৃত নাম। 
( দ্রঃ রুক্সিণীকুমার ) 

ধনদ্দাস (যুগঃ ১ম পরিঃ)। হিরণ্াধীর পিত'' তিনি বে বিশ্বানী। তাই 
গুরুর পরামর্শমতো কন্তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তবে কন্যার স্থখের জন্য তারুই 
মনোমত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দ্িয়েছেন। এতে তার উদ্বার মনোবৃত্তির পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। 

ধরমসিংহ (দুর্গেঃ ১/২)। একজন রাজপুত সৈনিক । টা. বশ্বরের মন্দিবে 
জগৎসিংহকে দুজন মহিলার সঙ্গে দেখে ধরমসিংহ বিস্মিত হয়েছিল। তাছাড়া, জগৎ- 
সিংহ যখন মহিলাদের জন্য শিবিকা আনার কথা বলল, তখন তার যথেষ্ট কৌতুহল হয়। 
কিন্তু যথার্থ সৈনিক হিসাবে সে নিধিবাদ্দে সেনাপতির আদেশ মান্য করল। 

ধীরানন্দ গোস্বামী (আনন্দ; ১/১২ )। ধীরানন্দ সন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
হ্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। ভবানন্দকে পরাক্ষা করার জন্য সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে 
যখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্র করেন, তখন তাকে আমরা বিশেষভাবে চিনতে 
পারি। তিনি যে সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত, একথা সে সময় না জানা থাকায়, আমাদের 
এই চরিক্রটির তৎকালীন ব্যবহারে মনে স্বণা জন্মে । 

কিন্তু ধীরানন' কর্তব্পরায়ণ। সর্বোপরি স্লেহশীল। তাই ভবানন্দের মৃত্যুকালে 
তিনি ভবানন্দকে সাত্তবনার বাণী শুনিয়েছেন, ভবানন্দকে দ্বণা করেননি । 


৩১ 


অঙোঙ্াজাখ দত্ত (বিষঃ ১ম পরিঃ )। “বিষবৃক্ষ” উপস্তাসের নায়ক নগেন্রনাথ 
বন্ধিম-উপন্তাদের এক ন্মরণীয় পুরুষচরিত্র। “বিষবৃক্ষে'র পূর্ববর্তী উপগ্াসে বন্ধিমনন্ 
যে সকল নায়ক-চরিত্র অস্কন করেছেন, তীরা রূপে-গুণে অতুলনীয় হলেও, দোষে-গুণে 
সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরের । নগেন্দ্রনাথই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নায়ক, যিনি 
আমাদের মাটির মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি । 

'জগদীশ্বর তাহাকে সকল সখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। 
কান্ত রূপ) অতুল এশ্বর্য ; নীরোগ শরীর ) সর্বব্যাপিনী বি্তা, স্থশীস চরিত্র, ন্সেহময়ী 
সাধবী স্ত্র--এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই 
ঘটিয়াছিল। (২৯ পরিঃ)। কিন্তু নগেন্্র এর জন্য স্মরণীয় নন। তিনি স্মরণীয় 
তার দৌষে। নগেন্দ্রনাথের চরিজরদদোষই “বিষবৃক্ষণ উপন্যাসের বিষের বীজ । তা 
থেকেই উপন্তাসজূপ মহীরহের হুট হয়েছে । নগেন্ত্রনাথের চরিত্রের এই পৌবষটি কি? 
পেটি হল 'রিপুর প্রাবল্য' । কুন্দের প্রতি তার যে বূপজ ষোহ, এটিই তার চবিত্রের 
অবনতির মূল কারণ। এছাড়া, আরও একটি কারণ বঙ্কিম নিদেশ করেছেন। সেটি 
স্থির চিত্ত-নংযমে অক্ষমতা । তীর নিরবচ্ছিন্ন সথখই তার ছুঃখের কারণ হয়ে দেখা 
দিয়েছে।-_-ছুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার 
তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্বলোচনে দেখিবার পূৰে নগেন্দর কখনও লোভে 
পড়েন নাই ; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই । স্থৃুতরাং লোভ 
স্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাহার হয় নাই। 
এই জন্যই তিনি চিত্ত সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না) (২৯ পরিঃ)। 

এই দৌষের জন্ত কি আমাদের নগেন্দ্রকে ধিকার দিতে ইচ্ছা করে? নিঃসম্ধকোচে 
বলতে পারি-_না। হ্থ্ধমুখীর দুর্দশা, কুন্দনন্দিনীর জীবনত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় এক- 
একবার নগেজ্জের প্রতি মন বিরূপ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু যখন নগেন্দ্রের মানমিক টানা- 
পোড়েনের ছবিটি বস্কিম উপস্থাপিত করেন তখন মনে হয়__এই মান্ুষটিও কম 
বিড়দ্িত নন। 

হুর্ঘমুখীর প্রতি নগেন্দ্ের ভালবাসার কোন ফাকি ছিল না। কিন্তু তবুও কুন্দকে 
তার কি প্রয়োজন ছিল। উপন্যাস মধ্যে ছুটি প্রয়োজনের কথা প্রচ্ছন্ন আছে বলে মনে 
হয়। একটি হুল__নুর্ধমুখীর রূপ, আর কুন্দের রূপের পার্থক্য । স্ুর্ধমুখীর রূপ শি 
গৃহের কল্যাপশ্রীমঙ্িত, কুন্দর রূপ উজ্জল বনের অনাস্ত্রাত পুণ্পের উৎকট গদ্বযৃক্ত। 
প্রথমটি নগেশ্রনাথ এত অপর্যাপ্ত পত্রিমাণে পেয়েছেন যে, তার মূল্য বুঝতে পারেননি । 
তাই দ্বিতীয়টিতে হঠাৎ আকষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণটি হল-_স্ুর্মুখী সম্ভানহীনা। 
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নগেন্্র 'তার ছ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার সময় এ যুক্তিটিকে গ্রহণ করেছেন। 
নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভালবেলেছেন প্রথমদর্শনেই, কিন্ত সে ভালবাসা প্রবল হয়ে উঠল 
কুন্দ বিধবা হবার পর। তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিয়ে হবার আগেই যে নগেজ্দের 
আকর্ষণ কেন প্রবল হয়ে উঠল না, তা বোঝা যায় না। দীর্ঘ তিন বছর পর বিধবা 
কুন্দের প্রতি নগেজ্জের আবার আকর্ষণ বুদ্ধির কারণ কি? অবস্থা, অনুমান করা চলে 
কুন্দের ভাগ্যবিপর্যয় নগেন্দ্রকে কুন্দের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল ক'রে তোলে। 

নগেন্ত স্্যমুখীর গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে না পারলেও, সুর্ধমুখীর গৃহত্যাগের পর সাংঘাতিক 
ভাবে বুঝতে পারলেন। তাই গৃহত্যাগ ক'রে তাঁকেও পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। 
আবার, কুন্দের মর্ধাদ্1া তিনি বুঝাতে পারলেন কুন্দের মৃত্যুর পর। কুন্দের মুতি তীকে 
প্রাচীন বয়স পর্যস্ত হৃদয়ে অস্কিত রাখতে হয়েছে । উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জিনিসের 
মর্যাদা বুঝতে না পাবরায়-__নগেন্্রনাথকে অনুশোচনা করতে হযেছে । 

বিষবৃক্ষের ফলভোগ যাদের করতে হয়েছে, তাদের মধ্যে হীরা-দেবেন্দ্ের প্তায়শ্চিত্ত 
বাহিক দক্ষ *"তক নির্দাকণ হলেও অন্তশিহিত বিষজ্বালা নগেন্দজরকে কম ভোগ করতে 
হয়নি। ন্থ্্যম্থীকে হারিয়ে তার জ্বালা যে তীব্রতর হয়েছিল, তার সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে 
নগেন্দ্রের পদব্রজে ভ্রমণে, শীণচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের হাতে নিজের 
গল! টিপে ধরায় এবং শধ্যাগৃহে স্থধমুখার ছায়া! দর্শনে । কুন্দের জন্য তার বেদনাবোধ 
কতখানি গভীর, বঙ্কিম অপ্রয়োজনীয়বোধে তা বর্ণনা করেননি । কিন্তু প্রাচীন বয়স 
পর্যস্ত ধার মর্মান্তিক মৃত্যু সব্দ! বৃকে ধরে রাখতে হয়, সেখানে জা'ল। যে কত তীব্রতর, 
তা" ধার ক্ষত আছে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। 

নন্দ! ( সীতাঃ ১/৮)। সীতারামের স্ত্রীদের মধো নন্দাই সব্বাশেক্ষা ম্বাভাবিক । 
সীতারামের রাজসংসারে সে গৃহিণী । দৃঢ়তার সঙ্গে মে সংসারের হাল ধরে রেখেছে । 
বিশেষভাবে সীতারামের অনুপস্থিতিতে তার দৃঢ়তা দেখবার মতো। রমার ভীতি- 
বিহ্বলতাকে দূর করবার জন্য সে যথেষ্ট সাহন জুগিয়েছে। পৌবস্ত্রীদেরও সে যথাসম্ভব 
বুঝিয়েছে__“ভয় কি মা! পুকুষমান্ূষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ? তারা যখন 
বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন ?” এই কথার মধ্যে রাজবাড়ীর সামান্য স্ত্রীলোকের 

প্রতিও স্থগৃহিণীন্বলভ কোমলতা! ও মাধুর্পূর্ণ ব্যবহার চেখে পড়ে । নন্দার সাংসারিক 

বুদ্ধি প্রবল। রমার কলঙ্কমৌচনের জন্য সে তাকে রাজসভায় নিজের সমস্ত কথ! খুলে 
বলবার পরামর্শ দিয়েছে । রম! সপত্বী বলে তার প্রতি নন্দার কোন ঈর্ধা প্রকাশ পায়নি । 
বরং সীতারামের অদর্শনে রমা যখন তিলে তিলে নিজেকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে, 
তখন তার বালিশের নীচে ওষুধ আবিষ্কার ক'রে “নন্দারও চক্ষে জল আসিল ।” 


২৩৩ 


স্বামীর প্রতি নন্দার অবিচল ভক্তি। কিন্তু রমার মৃত্যুতে সে একবার অধৈর্য হয়ে 
বাজাকেই রমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছে। আবার, ম্বামীকে অধর্মের হাত থেকে 
রক্ষা করার জন্যই জয়ন্তীর চুড়ান্ত অপমানের সময় সে নিজে রাজসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে 
সুকুম করেছে। নন্দার এই রূপ আমাদের মুগ্ধ করে । 

শ্রকে না জেনে ডাকিনী বলে অভিহিত করলেও, নন্দার শ্রীর প্রতি কিছু ভাল- 
বাসার ভাবও ছিল__“নন্দাঁ। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? 
এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ ?” ্‌ 

নন্দারও পুত্রকন্য' আছে। কিন্তু নন্দার মাতৃত্ব অপেক্ষা সহধমিণীর ভাবটিই উজ্জবল। 
ত্বামীর ধর্মের পথে সে যথার্থ সঙ্গী। সীতারামের বিপদের শেষ সীমায় সীতারাম 
যখন নন্দাকে প্রশ্ন করল--“নন্দা! এত লোক পলাইল- তুমি পলাইলে না কেন? 
তাহা! হইলে ইহার! রক্ষা পাইত।” 

নন্দা। তোমার মহিষী হুইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ ? তোমার পুত্র- 
কন্তা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই 
ধর্মের জন্য । আমার ধর্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় 
যাইব ?” 

এমনিভাবে গৃহধর্মে ও স্বামীপ্রেমে নন্দার চরিত্রটি বাঙালী নাপীর সার্ক রূপ 
গ্রহণ করেছে। 

নবকুমার (কপাঃ ১/১)। “কপালকুগডলা” উপন্যাসের নায়ক নবকুমার একজন 
মহান ব্যক্তি। তার অনেকগুলি ফূদ্গুণ আছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল তার পরোপকার- 
প্রবৃত্তি। কাহিনীর প্রথমাংশেই নবকুমার কাষ্ঠাহরণ ক'রে নৌকাযাত্রীদের উপকার- 
সাধন করতে চেয়েছিল। তার ফলে তাকে ভীষণ সমুদ্তীরে বনবাসে বিসজিত হতে 
হল। নবকুমারের এই পরোপকারপ্প্রবৃত্তির সঙ্গে কপালকুগুলার পরোপকারের তুলন৷ 
চলে না। কপালকুগুলা শেষ পর্ধস্ত পরের মঙ্গলের জন্য স্থখ বিসঞজন দিতে বাজী 
হয়েছে, কিন্তু নবকুমারের কপালকুখডলার প্রতি আকর্ণণ নিজের প্রতি মমতার সঞ্চার 
করেছে । তাই উপন্যাসের শেষে আবার স্থখে বাচবার জন্য নবকুমারের আবেদন শোনা 
যায়। আত্মন্থথ বিলর্জনই তো আদর্শ পরোপকারীর লক্ষণ । 

নবকুমারের মধ্যে পাও্ডত্য ও কবিত্ব ছিল যথেষ্ট। সমুদ্র-দর্শনের জন্য তার গঙ্গাসাগর 
যাত্র! এবং “আহা ! কি দেখিলাম! জন্মজন্মাত্তরেও ভুলিব না।” 

“দুরাদয়শ্চক্রনিভস্ত তত্বী- 
তমালতালী বনরাজিনীলা । 
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আভাতি বেলা লবণান্থুরাশে- 
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা 1৮ 

প্রভৃতি উক্তি এই অভিমতেরই পোষকতা করে । 

নবকুমার একজন মাজিত রুচিসম্পন্ন যুবক। ঈশ্বরচিন্তা সম্পর্কেও তার মনোবৃত্তি 
আধুনিক। তাই সে নৌকাতে প্রাচীনের সর্গে কথোপকঞ্ধুন প্রসঙ্গে বলেছে__তীর্ঘদর্শনে 
যেরূপ পরকালের কাজ হয়, বাড়ী বসেও তেমনি হতে পারে । 

নবকুমারের উপস্থিতবুদ্ধি ও নিক্টঁকচিত্ততা লক্ষণীয় ৷ কুজ্মাটিকায় দিগভ্রাস্ত নৌকার 
মঝির! পর্ষস্ত যখন হতাশ্বাস, নবকুমার তখন তাদেব হাল ছেড়ে স্রোতে ভেসে 
যাবার নির্দেশ দিয়েছে । সমুদ্রতীবরে বিসজিত হয়েও নবকুমার ভীত হয়নি । শুধু তাই 
নয়, কপালকু গুলা যখন তাকে কাপালিকের কাছ থেকে পালাতে বলেছে, তখন নবকুমার 
ভেবেছে_-পালাইব বা কেন? সেদিন যদি বাচিয়াছি, আজিও বাচিব। কাপালিক 
মনুষ্য, আমিও মনুষ্য |” 

নবকুমানৎ স্পীনুনে বিপর্ষস এনে দিয়েছে কপালকুগ্ডুলার সান্গিধা। সমুদ্রতীরে 
কপালকুগুলার মোহিনীমূত্তি দর্শনে নবকুমার যেমন বিস্মিত হয়েছিল, তেমনি ক্রমে ক্রমে 
এই নারীব মধুর ব্যবহার তার হ্ৃদষে অন্থরাগের সঞ্চার করেছে। তারপর ভ্রুত 
ঘটনার আলোড়নে নবকুমারের প্রণপমুগ্ধ হৃদয়ের প্রন্টাশ ঘটাতে পারেনি । বিবাহের 
পর সে স্থযোগ এসেছে । এত বিলক্কের একট] টৈফিয়ৎ টেনেছেন বঙ্কিমচন্ত্র-_ 

“যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুগুল! তাহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, 
তখন তাহার আনন্দ-সাগর উছলিশা উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুগুল। 
লাভ করিযাও কিছুমাত্র আহলাদ বা প্রণমক্ষণ 5€1শ করেন নাশ অথচ তাহার 
হৃদয়াকাশ কপালকুগুলার মুঠিতে ব্যাপ্ত হইম্না বহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি 
কপান্কুণগ্লার পাণিগ্রহণ 'প্রস্তীবে অকম্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই 
পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্ধস্তও বারেকমাত্র কপালকুগুলার সহিত প্রণয়সস্তাষণ 
করেন নাই ; পরিপ্রবোন্থখ অনুরাগসিন্ধৃতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই । কিন্তু 
সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলেমাচনে যেমন 
দুর্দম আোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমাবের প্রণয়সিন্ধু উচ্ছলিয়া উঠিল ।” 

নবকুমারের প্রেমের মধ উদ্দীমতা নেই, আছে শান্ত সংযত প্রকাশ ' বন্কিমের 
বর্ণনায়--“এই প্রেমাবিভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত .।, কিন্ত নবকুমার কপালকুগুলাকে 
দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই 
প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিশ্রয়োজনে, প্রয়োজনে কল্পনা করিয়া কপালকুগুলার কাছে 
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আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত $ যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুগুলার কাছে আমিতেন, 
তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রনঙ্গে কপালকুগুলার প্রসঙ্গ উত্াপনের চেষ্টা 
পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুগুলার সুখন্থচ্ছন্দতার 
অন্বেষণ করিতেন, তাহীতে প্রকাশ পাইত; সর্বদা অন্যমনস্কতান্থচক পদবিক্ষেপও, 
প্রকাশ পাইত। তীহার প্রকতি পর্ধ্স্ত পরিবত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য 
ছিল, সেখানে গা্তীরধ্য জন্মিল; সেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল ঃ 
নবকুমারের মুখ সর্বদাই প্রফুল্ল । হৃদয় মেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি 
নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মন্ুয্যমাত্র 
প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্মের জন্য মাত্র স্থষ্ট বোধ হইতে লাগিল; সকল 
সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল ।” 

এক্প হওয়ার কারণ আছে। প্রথমতঃ, নবকুমারের এটি দ্বিতীয় বিবাহ এবং 
সে বয়সেও পরিণত যুবক। তাই বর্তমান প্রণয়ে তার পক্ষে বেশি উচ্ছ্বাস না থাকাই 
স্বাভাবিক । খিতীয়তঃ, নবকুমারের প্রেম একতরফা । কপালকুগুলার উচ্ছ্াসবিহীন 
ব্যবহার তাকে সংযত হতে বাধ্য করেছে । 

প্রথম! স্ত্রী পন্মাবতীর পরিচয় পাওয়ার পর নবকুমারের চরিত্রে আলোড়ন জাগার 
হ্বযোগ ছিল। কিন্তু যেহেতু নবকুমার সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, নির্লোভ, সেইজন্য 
পল্মাবতীর রূপ-খশ্বর্য তাকে প্রলোভিত করতে পারেনি, দ্বণা জুগিয়েছে। এর জন্য বরং 
নবকুমারের চরিত্র আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে । 

নবকুমার কপালকুগঙার প্রন্তি সন্দেহ প্রকাশ করেছে সত্য, কিন্তু সেই সন্দেহের 
অবকাশ জুগিয়েছে কপালকুগুলা নিজেই । নবকুমারের মন থেকে তখন মূছে গেছে 
অরপ্যচারী কপালকুগুলার স্বৃতি। সে তখন তার কাছে কুলবধূ মৃন্মরী। তাই 
সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত নবকুমার, কপালকুগুলার রহম্তময় আচরণ সহা করতে 
পারেনি । বিশেষভাবে কাপালিকের প্ররোচনা এবং পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে 
কপালকুগুলার ঘনিষ্ঠতা নবকুমারকে উদ্দাম ক'রে তুলেছে । এমনিভাবে ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাতে নবকুমারের সন্দেহকে অপরাধ বলে মনে হয় নাঃ বরং তার প্রতি আমাদের 
জাগে সহানুভূতি । 

শেষ দৃশ্তে কপালকুগুলাব প্রতি নবকুমারের গভীর প্রেম, তাকে নিয়ে সখের মংসার 
বাধার নিবিড় আগ্রহ উন্নন্তবেগে প্রকাশিত হয়েছে__“কীর্দিব কেন? তুমি কি জানিবে 
স্ময়ি ! তুমি ত কখন রূপ দ্বেখিয়া- উন্মত্ত হও নাই-_-বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ম্বর 
যাতনায় কদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তৃমি ত কখনও আপনার হৎপিও আপনি ছেদন 
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করিয়া শ্শানে ফেলিতে আইস নাই।” এই বলিয়া সহস! নবকুমার চীৎকার করিয়। 
'রোদন করিতে করিতে কপালকুগুলার পদতলে আছাড়িয়া প্ড়িলেন। 

“্বন্ময়ি !-_কপালকুগুলে ! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি-__ 
একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও-_একবার বল, আমি তোমায় হৃদরে তুলিয়া গৃহে 
লইয়া যাই।» ৃ 

প্রবল বাত্যা-বিক্ষু্ষ নদী-তরঙ্গে নবকুমারের নিমজ্জন তার হৃদয়ের জাল! নিবারণ 
করেছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমার চরিত্রটিকে আদর্শবাদী নায়ক হিসাবে গড়ে তুলেছেন। 
“নবকুমারকে দিয়ে বাংলা উপন্যাসে যথার্থ এক নব-কুমারের স্থত্টি হল। 

নবীনানন্দ (আনন্দঃ ২/৭)। ন্যাসীরূপে শাস্তির ছদ্মনাম । দ্রঃ শাস্তি। 

নয়নতারা, নয়ানবৌ (দেবীঃ ১/৪ )। ব্রজেশ্বরের দ্বিতীয়! স্ত্রী নয়ানতারা 
যেমন কুরূপা, তেমনি কর্কশ স্বভাবের। নারীন্থল্ভ মাধুর্য বলে তার চরিত্রে কিছু নেই। 
সংসারের কত ০" পটু । সারাদিন কাজ-কর্মে সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে । কিন্তু 
তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। সাগরবৌ তাকে নিয়ে যখন রসিকতা করে, তখন সে 
সহজে বুঝতে পারে না। তারপর বুঝতে পারলেও, সে এমন প্রত্যুত্তর দেয় যে, হাসির 
উপা্ধান জোগায়। নয়ানবৌয়ের এই বোকামির জন্যই পাঠকের এই চবিক্রটির 
উপর রাগ করবার কোন কারণ ঘটেনি, বরং তার উপস্থিতিতে হাস্যরসের প্রবাহ 
দেখা দিয়েছে। 

নয়ানবৌয়ের সতীনদের সহ! করবার মতো উদারতা নেই। সাগরকে সে সহ 
করতে না পারলেও, তার কথাকে সে ভয় করে, কিন্তু প্রফুল্পর কুৎ্সায় নসানন্দে ফোগ 
দেয়। প্রফুল্পর মৃত্যু-সংবাদে অশৌচ স্নান ক'রে নয়ানবৌ বলেছে-__“এইবার আর 
একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পারলে হাড় জুড়ায়।” 

এই ধরনের স্বার্থপর চরিত্র সংসারে অনেক আছে। 

নিদিয়! (রজনীর বিজ্ঞাপন )। লিটনের “লাস্ট ডেজ. অব পম্পেই' উপন্যাসের 
অন্যতম নারী-চরিত্র। নিদ্দিয়া অন্ধ। সে গ্নকাসকে ভালবাসে । কিন্তু ভালবাসার জন্ত 
নীরব আত্মত্যাগই তার চরিত্রটিকে মহান ক'রে তুলেছে । অনেকে রজনী চরিত্রের সঙ্গে 
নিদিয়ার মিল খুঁজে থাকেন। 

নিদ্রাসিংহ (কঃ উঃ ২/৪)। হরিদ্্রাগ্রামে। পুলিশ স্টেশনের কনেস্টবল। 
মাধবীনাথ ব্রহ্মানন্দকে ভয় দেখাবার জন্য একে নিয়ে এসেছিল। 

নিমাই (আননঃ ১/১৫)। জীবানন্দের ভগিনী নিমাই সন্যাসধর্ষের আমর্শের 
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ছোয়াচ-বিহীন অন্যতম গৃহিচরিত্্। হ্বামীর সঙ্গে তার সখের সংসার । কেবলমাত্র 
একটি শিশুর অভাবে তার মাতৃহাদয় রিক্ত। তাই জীবানন্দের কাছে শিশু স্ুুকুমাবীকে 
পেয়ে তার আনন্দের শেষ নেই। আবার যখন তাকে ফিরিযে দিতে হল, তখন তার 
মাতৃহৃদয়ের হাহাকারই ধ্বনিত হযে ওঠে । সাধারণ গৃহস্থের মতোই ভ্রাতার সঙ্গে 
ভ্রাতৃজাষার মিলনে মে আগ্রহী । বৌদির সঙ্গে রসিকতাষ সে আনন্দ উপভোগ করে। 
দাদাকে সব খাইযেও তার তৃপ্তি হয না। এ চরিত্র বাঙালী ঘরের একাস্ত নিজস্ব । 
নির্মলকুমারী (রাজঃ ১/২ )। রাজসিংহের সহচব যেমন মাণিকলাল, তেমনি 
রাজকুমারী চঞ্চলকুম্বীর সথী নির্মলকুমারী। বাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর মতে। 
নির্মলকুমারী ও মাণিকলালের হৃদযে সেতু বাধা হযেছে বিবাহের দ্বারা । বঙ্কিমচন্দ্রে 
অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও সথী-চরিত্র নির্ষলকুমারী । কিন্তু এখানে 
নির্মলকুমারী নিজ চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরে! একটু বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করে নিযেছে। 
নির্মলকুমারীর অতীত ইতিহাস কিছু বলা হযনি। কেবলমাত্র সে একবার বলেছে 
যে, সে ছেলেবেলায বাঘ পুষেছিল। অর্থাৎ নির্মলকুমাবী যে বাল্যকাল থেকেই ভ্তরস্ত 
প্রকৃতির, তা বোঝা যাম। উপন্যাসের মধ্যে বারবার তাব সাহস ও মনোবলের পরিচষ 
আমরা পেষেছি। পরদত্রজে চঞ্জলকুমাবীর অনুসরণ, মুঘল-হাবেমে চঞ্চলকুমারীর পত্র 
নিষে উদ্দিপুরীকে প্রেরণ তাব মধ্যে অন্ততম | 
চঞ্চলকে নির্মল প্রাণ দিযে ভালবাসে । তাই তার অনিষ্টের কথা ভেবে প্রথমেই 
সে তসবিরওযালী বুড়ীব মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছিল। তারপব রাজকুমাবীর দুঃখে 
অনবরতই তাকে সঙ্গী হতে দেখি। এমনকি সথীব অন্ুবোধে সন্ভ-বিবাহিত স্বামীকে 
ত্যাগ ক'রে, মাণিকলালের কন্তাব মা হওয়া শিকেষ তুলে রেখে, তাকে চঞ্চলকুমাবীর 
কাছে থাকতে হযেছে। সথীগতপ্রাণ। নির্যলকুমারী নিজের জন্য কিছুই করেনি। 
ওুরঙ্গজেবের সঙ্গে নির্মলকুমারীর সম্পর্কটা বডে! জটিল। একসময সে পবিহাস 
করে গুরঙ্গজেবকে বিবাহ করার কথা! বলেছিল। কিন্তু সত্যই যখন ওরঙ্গজেব মনপ্রাণ 
দিয়েছিল নির্যলকুমারীকে, তখন কি নির্মলের মনেও দোলা লাগেনি? নির্ল একবার 
বলেছে-_“আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হয় নাই।” গুরঙ্গজেবের প্রতি মমতাবশতঃ তার দুর্শশার দিনে নির্যলকুমারী সাহায্য 
করেছে । নির্লকুমারীর চেষ্টাতেই মুঘল-রাজপুত যুদ্ধের গতি অনেকটা পরিবন্তিত 
হয়েছে। এই কারণে নির্মলকুমারীর চরিত্রটি উপেক্ষণীয় নয়। 
নির্ষলকুষারী ও মাণিকলালের সম্পর্ক অম্পষ্ট। মাপণিকলালকে দায়ে পড়ে বিবাহ 
করতে হলেও, মাণিকলালের প্রতি নির্মলের অনুরাগ না জন্নাবার কোন কারণ নেই। 
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চতুরতায় উভয়েই উভয়ের যোগ্য । বিবাহের পর লি রাহা: বছকাজ 
অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গেই সাধিত হয়েছে । 

নির্মল। ( ইন্দিরাঃ ৫ম পরিঃ)। দ্রেঃ অমলা । 

নিশাকর বাস (কঃ উঃ: ২/৫)। “কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের 
একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের 
বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না_পৈতৃক বিষয় আছে-কেবল একটু একটু 
গীতবাগ্যের অনুশীলন করেন। নি্কর্মা বলিয়া সর্বদা পর্যটনে গমন করিয়া থাকেন ।” 
প্রসাদপুরে রোহিণীর হাত থেকে গোবিন্দলালকে উদ্ধার করার কাজে মাধবীনাথ 
নিশাকরের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। নিশাকর ব্ধপবান, বুদ্ধিমান বটেন। তিনি 
একটুতেই বুঝতে পেরেছেন, রোহিণী তার রূপে মজেছে। সোনা-ূপোকেও যেভাবে 
তিনি রোহিণীর সর্বনাশে ও নিজের ন্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁর 
কৌশলীমনেরই পরিচয় দেয়। নিশাকরবাবু একেবারে দয়ালেশহীন নন। তাই 
রোহিণীর সর্বনা-। +£তে গিয়ে তাঁর মন কেঁদে উঠেছে । রোহিণীর জন্য পুক্কবিণী-তীবে 
অপেক্ষা করবার সময় তার মনে আলোড়ন জেগেছে--"আমি কি নৃশংদ! একজন 
স্ীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি ' অথবা নুশংসতাই বা কি? 
দুষ্টের দমন অবশ্ঠই কর্তব্য । যখন বন্ধুর কন্যার জীদ্নরক্ষার্থ এ কার্ধ্য বন্ধুর নিকট 
স্বীকার করিয়াছি, তখন অনশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। 
রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপশ্োতের রোধ করিব ; ইহাতে অপ্রসার্দই 
বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজ। পথে গেলে এত ভাবিতাম না। 
বাকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সক্কোচ হইতেছে । আর পাপ-পু. র দণ-পুরস্কার 
দিবার আমি কে? আমার পাপ-পুণোর যিনি দণ্-পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও 
তিনি বিচারকর্তী। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্যে নিয়োজিত 
করিয়াছেন । কিজানি, ত্বয়া হৃধীকেশ হদদিস্থিতেন 

যথা নিযুক্তোহন্মি তথা! করোমি 1” 

বল! বাছল্য, স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এ কৈফিয়ৎ নিশাকরের, না 
স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের। 

নিশি (দেবীঃ ১/১৩)। “দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসের হাস্তোজ্জল নিশি 
চবিত্রের পূর্ব ইতিহাসে একটি ছুঃখময় কাহিনী বয়েছে। মে বামুনের মেয়ে। 
বাল্যকালে ছেলেধরায় নিয়ে গিয়ে তাকে এক রাজার কাছে বিক্রী করে। 
 ৰয়মকালে সেই রাজা তাকে রক্ষিতা রাখতে মনস্থ করলে, নিশি রাজবাড়ী থেকে 
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পলায়ন করে। তারপর পথিমধ্যে ভবানী পাঠকের ডাকাতদলের হাতে পড়ে 
রক্ষা পায়। 

নিশি ভবানী পাঠকের যথার্থ শিল্তা। প্রফুল্পর শিক্ষাদানকার্ধে ভবানী পাঠক 
নিশিকে নিয়োগ করেছিলেন ৷ স্থতরাং প্রফুল্পর শিক্ষাপ্ডলি সে পূর্বেই সমাপ্ত করেছিল । 
তবুও ভবানী পাঠক তাকে কেন যে আগেই দলনেত্রী নির্বাচিত করেননি, তা বোঝা 
যায় না। অবশ্ত, নিশিচরিজ্রে সে দৃঢ়তাও ছিল না। 

নিশি সদাহাস্তময়ী চরিজ্র । সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ক'রে সে নিজে ভারমুক্ত । প্রফুন্পকে 
সে বারবার বোঝাতে চেয়েছে নিষ্কামধর্মের মহিমা । কিন্ত সংসারের সুথম্পর্শের 
পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি নিশির ছিল না । তাই তার জীবন নিক্ষলা কষ্ণগ্রীতিতেই সমাপ্ত হল। 

নিশিকে দিয়ে বঙ্ষিমচন্দ্র নিষ্কামধর্মের অন্তর ফলশ্রুতি ঘটিয়েছেন। 

নীলান্বর দেব ( দেবী: ১/৯ )। নীলধ্বজবংশ্ীয় নীলাম্বর দেব উত্তরবঙক্ষের একজন 
প্রবল পরাক্রান্ত রাজ! ছিলেন। গৌঁড়ের বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিনি নিহত হন। 
তার প্রোথিত ধনরত্বই ঘটনাচক্রে দেবী চৌধুরাণীর হাতে আসে । এ কাহিনীর কোন 
এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা জান! যায় না, তবে সম্ভাব্যতা যথেষ্ট আছে। 

নুরজাহান (চন্দ্ঃ ২/২)। মোগল-সাআজ্জী। তীর প্রথম স্বামী ছিল বর্ধমানা- 
ধিপতি শের আফগান । জাহাঙ্গীর কর্তৃক নিযুক্ত লোক শের আফগানকে হত্যা করে। 
তারপর শুরজাহান জাহাঙ্গীরকে বিবাহ ক'রে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত 
করে। বাল্যকালে ইনি মেহের-উক্গিসা নামে পরিচিতা ছিলেন । এক দরিদ্র অথচ 
সন্তাম্ত পারপীক বংশে তার জন্ম হয়। পিতার নাম মির্জা ঘিয়ান। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাবে 
তার মৃত্যু হয়। 

নুর মহন্মদ খাঁ! (রাজঃ ৩/১*)। একজন মোগল সৈনিক। এই বোকা 
সৈনিকটি পানওয়ালীর প্রেমপত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সহজেই মাণিকলালের ফাদে পা দিয়েছে। 
পানওয়ালীর সঙ্ষে তার প্রেমাভিনয়কালে প্রেমিকার স্বামীর ভয়ে স্ুল শরীর নিয়ে 
যেভাবে সে তক্তাপোষের নীচে স্থান গ্রহণ করেছে, তাতে পাঠকের হাসি আর বাধা 
মালে না। 

নূরজীহা। বেগম (রাজ: ১/১)। দ্রঃ হরজাহান। 

পল্মলোচন শাহ! (রাধাঃ ১ম পরিঃ)। রাধারাণীর বাড়ীর কাছে কাপড়ের 
দোকান ছিল পল্সলোচন শাহার। সাধারণ দৌকানদারের চেয়ে তার লোভ অনেক 
বেশী। রুঝ্সিণীকুমারের কাছ থেকে বেশী দাম নিয়ে সে রাধারাণীর কাছে কাপড় 
দিতে এসেছিল । 


৪৩ 


পল্প(বভী (কপাঃ)। দ্রেঃ মতিবিবি। 

পরাণ চৌধুরী (দেবী; ১/৮)। প্রফু্নদের গ্রামের জমিদার। ভার কোন 
উপস্থিতি নেই, কেবলমাক্র নামোল্পখ আছে। তবে বুঝা যায়, অধিকাংশ জমিদারের 
মতো তিনিও লম্পট ও দুশ্চবিত্র । 

পশুপতি (মৃণাঃ ২/১)। *গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি ; 
তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বুদ্ধ ; বার্ঘকোর ধন্দান্ুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজ- 
কার্যে অযত্ুবান্‌ হইয়াছিলেন, স্থতরাং প্রধানামাত্য ধশ্মাপ্রিকারের হন্তেই গৌড়রাজ্যের 
প্রকৃত ভার অপিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথবা এশ্বর্ক্ে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ 
ব্যক্তি হুইয়া উঠিয়াছিলেন। 

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চব্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি স্বপুরুষ। 
তাহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ববাঙ্ষ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর । তাহার 
বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরন্বূপ। নাসিকা 
দীর্ঘ এবং উন্নত চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ উজ্জস্য-সম্পন্ন । মুখকাস্তি জ্ঞানগাভীর্য- 
ব্যঞ্কক এবং অনুদিন বিষয়াহুষ্ঠানজনিত চিস্তার গুণে কিছু পুরুষভাবপ্রকাশক। তাহা 
হইলে কি হয়, রাজসভাতলে তাহার ন্যায় সর্ববাঙ্গম্থন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। 
লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না। 

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহার জন্মভূমি কোথা, তাহ কেহ বিশেষ জাত 
ছিল না। কথিত ছিল যে, তাহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিয্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিষ্ভার প্রভাবে গোৌড়রাঞ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। 

পশুপতি যৌবনকালে "কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্র/য়ন করিতেন। 
তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাম করিতেন । হৈমবতী নামে কেশবের এক 
অই্টমব্য়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পস্তুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ 
বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদ্দানের পর, কন্যা লইয়া অদৃষ্ঠ হইল। আর তাহার 
কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশ্তপতি পত্বীনহবানে বঞ্চিত ছিলেন। 
কারণবশতঃ একাল পর্যন্ত দ্বিতীয় দ্রার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজ- 
প্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামায়ননিঃস্ত জ্যোতির অভাৰে 
সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অদ্ধকারময় |” 

বঙ্ষিমচন্ত্র-প্রদত্ত পশুপতির এই বর্ণনায় তাঁকে সর্বাঙ্গছন্দর পুরুষ-চরিত্র বলে মনে হয়। 
পণুপতির জীবনের ছুটি দিক-_-একদিকে গোড়েশ্বর হুবার উচ্চাকাঙ্ষা, অন্তর্দিকে . 


ূ ২৪১ 
বন্িম-অভিধান--১৬ 


মনোরমার পাণিগ্রহণ। পশ্তপতির এই ছুটি উদ্দেশ্ত কিন্তু ুষ্মভাবে একত্রে গ্রথিত। 
ষনোরমা বিধবা। তাই তাকে পেতে গেলে সমাজের জ্রকুটি সহ করতে হবে। কিন্ত 
সে সাহস পশুপতির নেই। তাই তিনি ভেবেছেন যে, তিনি রাজা হলে এ সম্বন্ধে আর 
কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে পশুপতির দোষ দ্থালন করা যায় 
না। বরং মলে হয়, পশুপতি যদি মনোরমাকে যথার্থ ভালবাসতেন, তাহলে সমাজের 
শাসন মানতেন না। আবার, পশুপতির মনে বাজ্যলাভের আকাঙ্ষাও ছিল। সেই 
আকাজ্ষাকে চরিতার্থ করবার জন্য তিনি বিধর্মী যবনসেনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন। 
এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? তিনি যদ্দি যথার্থ স্ব্দেশপ্রেমিক হতেন, তাহলে 
নিজের অধীনেই সৈন্যসামস্তকে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাহলে ইতিহাসের বিধানকে 
অমান্য করতে হয়। সগ্তর্দশ অশ্বারোহীর ছারা বঙ্গাধিকারের কলঙহ্বমৌচনের জন্য 
বন্িম পশুপতিকে ইতিহাসের যৃপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন। 

পশুুপতি নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। অবশ্ত, যবনগণ যখন তাঁকে 
ধর্মাস্তারিত করতে চাইল, তখন তিনি যথার্থ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার, 
মনোরমাকে গৃহে বন্দী ক'রে রাখায় পশুপতির হীন মনোবুত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। - 

উপন্যাসের শেষাংশে পশুপতির মনে অনুশোচনা! জেগেছিল বলেই মনে হয়। তাই 
মনোরমাকে উদ্ধার করবার জন্য এবং প্রতিমাকে রক্ষা করবার জন্য জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে 
তাকে ঝাঁপ দিতে দেখি। পশ্তপতিকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমনিভাবেই করতে হল। 
পশুুপতির জীবনের এই নিদাকণ পরিণামের জন্যই শেষ পর্যস্ত পাঠকের সহানুভূতি অর্জন 
করতে সক্ষম হয়েছেন। 

পাদ্রি করু (রাজ: ২/২)। “রাজসিংহ” উপন্যাসে বন্ধিমচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে 
এব নাম করেছেন। 

পানওয়ালী (রাজঃ ৩1১০ )। রূপনগরের বাজারের বসিকা পানওয়ালী মাণিক- 
লালের আবিষ্ধার। পানওয়ালী একটু আনন্দ উপভোগের জন্য একজন মোগল সৈনিকের 
শঙ্ষে প্রেমাভিনয় করতে সম্মত হয়েছিল। তার সাহায্যেই মাণিকলাল মোগল সৈনিকের 
পোশাক সংগ্রহ রু'রে চঞ্চলকুমারীর পিছু পিছু মোগল সেনার সঙ্গে গমন করে। 

পার্বভী (চন্দ্র; ২/৬)। ফণ্টরের নৌকায় শৈবলিনীর সঙ্গী ছিল পুরন্দরপুরের 
দ্বাসী পার্বতী । 

পাচকড়ির ম! (পীতাঃ'১/২ )। শ্রী ও গঙ্গারামের এক ব্ধীয়সী প্রতিবাঁসিনী | 
তার সাহায্যেই শ্রী সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়। পাঁচকড়ির মার 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবার কৌশলটি বেশ রপ্ত। 


৪২ 


পিয়া্দ। (কঃ উঃ ২/৩)। ভ্রেঃ পোস্টমাস্টার । 

পিয়ারী ঠান্দিদি ( ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। *পাড়ার পিয়ারী ঠান্ফিদি, জাতিতে 
বৈদ্ক-_বয়স পঞ্চষষ্ঠি বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে-_তিনি 
সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া, রাধিকা সাজিয়া৷ আসিয়াছেন।* এমনিভাবে 
ইনি ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে রঙ্গরসে মেতেছিলেন। 

পিয়ারীলাল ( সীতাঃ ২/১৩)। সীতাবরামের একজন গোলন্দাজ সৈন্য । জয়ন্তী 
এ-কে গঙ্গারামের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ছূর্গদ্ধাব্ের কামান চালানোর কাজে নিযুক্ত 
করে। এই বীর গোলন্দাজ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুবরণ করে। 

পীরবক্স (চন্দ্রঃ ৩/৫)। অমিষ্নটের খানসামা । তারই নির্বুদ্িতায় বন্দী 
প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর নৌকায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। 

পীরবকৃস্‌ খা! (সীতাঃ ২/১৬)। ফৌজদারের একজন সেনাপতি । তিনি 
মৃস্ময়ের সঙ্গে ধুদ্ধে নিহত হন। 

পুরন্দর (যুগ: ১ম পরিঃ)। পুরন্দর 'যুগলাঙ্গুরীরে”র নায়ক। পূর্বকালে পিতৃ 
আদেশ মান্য করা প্রথা ছিল। পুরন্দরও জোর ক'রে হিরগ্নয়ীকে বিবাহ করতে 
চাননি । আবার, পিতার আদেশে অজ্ঞাত কন্তাকে বিবাহও করলেন। পুরন্দরের প্রেম 
হিরগয়ীর মতো গভীর নয়। তিনি হিরগ্ময়ীকে ভুলতে পেরেই দেশে ফিরেছিলেন। 
তাই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে তিনি সচ্চরিত্রা কিনা তার 
প্রমাণ আবশ্তক। যখন দেখা গেল, হিরণয়ীই পুরন্দরের বিবাহিতা স্ত্রী, তখন সেটি হল 
তার উপরি পাওনা । 

পুরুষোত্তম (কপাঃ ১/৮)। পুরীর জগন্নাথদেবকেই পুরু. ভ্রম বলা হয়। 
কৃষ্ণ ও বিষু পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন। 

পুটার্ক (রজনটু ৩৩)। প্রুটার্ক (15010), (আনুমানিক ৪৬--১২* 
শ্রীষ্টাব্দ ), প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিখাত ব্যক্তিদ্বের নিয়ে 11৮5 নামক গ্রন্থ 
রচনা করেন। আধুনিক লেখক ও এতিহাসিকরা তা থেকেই উপাদান সংগ্রহ 
করেন। ইনি গ্রীসের অধিবাসী হলেও, জীবনের অধিকাংশ কাল রোমেই 
কাটিয়েছিলেন। 

পেষমন্‌ ( কপাঃ ৩/২ )। পেষমন্‌ লুফ-উদ্লিসার সহচরী ৷ মাত্র ন্তিনটি দুষ্ট 
তাকে দেখা যায়। লুৎফ-উন্নিসা তথা পদ্মাবতীর হৃদয়ের পরিবর্তন দেখবার জন্ত 
পেধমনের প্রয়োজন ছিল। তবে পেষমন্‌ একেবারে সাধারণ বীম্ী শ্রেণীর নয়। 
_ লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে তার কিছুটা হৃদয়ের সম্পর্ক, অর্থাৎ সখী সম্পর্ক ছিল। তাই 
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লুংফ-উদ্নিসা যখন সমস্ত এই্বর্য ত্যাগ করতে চেয়েছে, তখন পেষমন্‌ তাকে নিবৃত্ত কমতে 
চেয়েছিল । শেষ পর্যন্ত মতিবিবির সঙ্গে তাকে সঞ্চগ্রমেও আসতে হয়েছে। 
পোস্টমাস্টার ও পিয়া (কঃ উঃ ২/৩)। হরি্রাগ্রামের পোস্টমাস্টার ও 
পিয়াদার চবিত্র ছুটি একটি পরিচ্ছেদে জীবস্ত হয়ে উঠেছে। মাধবীনাথের সঙ্গে 
ব্যবহারে পোস্টমাস্টারের পদমর্ধাদার হাস্যকর গর্ব, লোভ প্রভৃতি গুণগুলি প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে । এদের দ্বার] কিঞ্চিৎ হান্তরসের সৃষ্টি কর। হয়েছে। , 
প্রতাপ (চন্দ্ঃ উপঃ ১ম পরিঃ)। “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসের এই প্রতাপশালী 
প্রতাপ চরিত্র বীরত্বে ও প্রেমের মহিমায় সমূজ্জল। শৈবলিণীর জীবন যেমন চন্দ্রশেখর 
ও প্রতাপের মধ্যে পড়ে দোছুল্যমান, তেমনি পাঠকমনেও নায়ক-নির্বাচনে এই দুজনকে 
নিয়ে সংশয়ের অন্ত নাই। চচন্ত্রশেখর, উপন্যাসের নায়ক হিসাবে দুজনেরই দাবি 
সমান। তবে আমাদের মনে হয়, "চন্দ্রশেখর” উপন্তান নায়কহীন। নায়িকা 
শৈবপিনীরই একচ্ছত্র প্রাধান্ত । সুতরাং চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ সমপর্যায়ের চরিত্র । 
প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবেসেছিল। সে ভালবাসার মধ্যে যে খাদ ছিল না, তা 
সে প্রমাণ করেছে গঙ্গাবক্ষে মৃত্যুবরণের দৃঢ়তায় । কিন্তু তার তরুণমনের মৃত্যুবরণের 
স্থথকে নষ্ট ক'রে দিল শৈবলিনী। প্রতাপের মনে খৈবলিনীর প্রতি জেগে উঠল 
নিদারুণ দ্বণা। কিন্তু গ্রতাপের মনের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র গোপন রেখেছেন। 
শৈবলিনীকে ফস্টরের হাত থেকে রক্ষা করার পিছনে পুরাতন প্রেমিকার প্রতি মোহ 
অপেক্ষা, প্রতাপের উদ্ধারকারী চত্্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতাই সক্রিয় ছিল বলে মনে 
হয়। শৈবলিনীকে উদ্ধারের পর, যখন প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর দেখা হল, তখন 
প্রতাপের ব্যবহারে শৈবলিনীর প্রতি ত্বণাই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতাপ শৈবলিনীকে 
বলেছে-_“ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দৌষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি 
তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের 
ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ--তোমার 
প্রবৃত্তির দৌষ। তুমি পাপিষ্টা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি 
করিয়াছি?” কিন্তু প্রতাপ যখন শৈবলিনীর মুখ থেকে শুনল, প্রতাঁপকে পাবার 
আশাতেই সে গৃহত্যাগ করেছিল, তখন প্রতাপের মাথায় ব্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল? । 
এর পর আবার প্রতাপেক্ক জীবনে ঘটনার ঘনঘটা । জনস্টন ও গুলস্টনের আক্রমণে 
সে বন্দী হয়ে ভেসে চললো গঙ্গাবক্ষে ইংরাজ নৌকায় । এবার তাকে উদ্ধার করলো 
শৈবলিনী। শৈরুলিনীর সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে সম্তরণের সময় প্রতাপ-হৃদয়ের সমস্ত আবরণ 
উন্মোচিত হয়েছে। শৈবলিনীর প্রতি ঘ্বণার বিষবান্পের মধ্যেও যে বাল্যপ্রেমের 
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হুগন্ধটুকু বিষ্কমান ছিল, গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রালোকিত রজনীর অনাবিল সৌন্দর্ষের মধ্যে তার 
পুনঃপ্রকাশ হল। প্রতাপ শৈবলিনীকে সেই পুরানো সম্বোধন করল__“শৈ।, 

প্রতাপ স্বীকার করল, সে-ও শৈবলিনীর মতো নিংস্ব-রিক্ত । রূপসীর সঙ্গে বিবাহে 
প্রতাপের লংসার-জীবন যে মধুময় হয়ে ওঠেনি, সে প্রমাণ এখানে রয়েছে। তাই 
প্রতাপ আজও রাজী শৈবলিনীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে। কিন্তু আজ শৈবলিনী 
প্রত্তাপকে মরতে দিল না, সে প্রতিজ্ঞা করল প্রতাপের সঙ্গে আর তার কখনো 
সাক্ষাৎ হবে না। . 

কিন্ত প্রতাপ শৈবলিনীকে ভুলতে পারল না। যখন তার ধারণ] হল যে, শৈবলিনীর 
মৃত্যু ঘটেছে, তখন- “প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, “আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ ।" 
কিন্ত ইহাও ভাবিলেন, আমার দোষ কি। আমি ধশ্ম ভিন্ন অধর্মপথে যাই নাই। 
শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহ! আমার নিবার্ধ্য কারণ নহে। অতএব প্রতাপ 
নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ 
করিলেন-_ চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু 
রাগ করিলেন, কেন ৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়] ূপসীর সঙ্গে বিবাহ 
হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন_ সুন্দরী তাহাকে না 
পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসস্ভরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। 
কিন্তু, সর্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টবের উপর রাগ হইল-_সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না 
করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না।” এমনিভাবে অসংলগ্ন চিন্তার ফলে প্রতাপ 
হয়ে উঠল ইংরাজ-বিদ্বেষী। বাইরের কর্মচাঞ্চলো ভুলিয়ে রাখত চাইল হৃদয়ের 
অশাস্তিকে ৷ 

ইতিহাসের আলোড়নের যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়ে আবার দেখা হুল প্রতাপ-শৈবলিনীর। 
প্রথমে শৈবলিনী পাগল হয়ে গেছে শুনে প্রতাঁপ যেখন দুঃখিত হয়েছিল, শৈবলিনীব 
প্রকৃতিস্থতার পরিচয় পেয়ে ততোধিক আনন্দলাভ করল। তারপর-_« “আশীর্বাদ করি, 
তুমি এবার স্থথী হও) এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রবর্ণ করিতে লাগিলেন ॥” 
শৈবলিনীর কাছ থেকে একেবারে দূরে সরে গেল প্রতাপ, শৈবলিনীকে সুখী 
করার জন্য । 

এই আত্মত্যাগের মহিমায় প্রতাপ চবিত্র সার্থক য়ে উঠেছে। বীরত্বে সে যেমন 
অদ্বিতীয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও সে বীরত্ব দেখিয়েছে । তবে সে বীরত্ব পরস্ত্রী অপহুরণে নয়, 
নীরব আত্মদানে। প্রতাপের ভাষাতেই-_-“আমার ভালবাসার নাম-জীবনবিসর্জনের 
আকাতক। | 
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রামানন্দ স্বামীর মন্তব্য অনুসারে-_ প্রতাপ ইন্দ্িয়জয়ী, চিত্তসংযমী, পরোপকারী 
পুরুষ_“দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্‌ নহেন।" প্রধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের 
অধিকারী ।' 

প্রফুল্ল (দেবী: ১/১)। প্রফুল্ল প্রথমে সাধারণ, শেষেও সাধারণ । কিন্তু মাঝখানে 
মে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তখনি সে দেবী চৌধুরাণী। সাধারণ একজন নারীকে 
অনাধারণে পরিণত ক'রে পুনরায় সাধারণে পরিণত করার পিছনে বঙ্কিমের যে উদ্দেশ্ব 
ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 

প্রথমে প্রফুল্লকে আমরা দেখি অত্যন্ত ছুঃখী চরিত্ররূপে । শ্বশ্রগৃহে পরিত্যক্তা এই 
নারী দুংস্থা বিধবা মাতার বোঝা বাড়িয়েছে মাত্র। কিন্তু ছুঃখের মধ্যে পড়েও প্রফুল্ল 
তার দৃঢ়তা বিসর্জন দ্বেয়নি। তাই সে উপোন ক'রে থাকার সংকল্প নিয়েছে, তবু পরের 
বাড়ী অন্ন ধার করার অপমান সহা করতে চায়নি । প্রফুল্ল চরিত্রের এই দুটতা তার 
শ্বভাবন্থলভ গু৭। এই দৃঢ়তার উপাদানেই পরবর্তী কালে বঙ্কিম তাকে ডাকাতের রানী 
দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত করেছেন। 

্রফুল্প মাতার সঙ্গে শ্বশুরগৃহে গিয়ে কিন্তু বধূজনোচিত আচরণই করেছে। ক্ষোভের 
বশবর্তাঁ হয়ে রূঢ আচরণ করেনি । প্রফুল্ল চরিত্রে এই কোমলতার সঙ্ষে কঠোরতার 
মিশ্রণে এক অপূর্ব দপলাবণ্য দেখা দিয়েছে । 

ব্রজেশ্বরের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে প্রফুল্ল স্বামীভক্তির পরাকা্ঠা দেখিয়েছে। 
একরাত্রি শ্বামীর শয্যাপার্থে থেকে সে বিদায়কালে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই 
করেছে। তাই প্রফুল্ স্বামীকে বলে--*তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই- গ্রহণ করিয়াছ। 
আমাকে এক দিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাই দিয়াছ__-আমার মেই ঢের। তোমার 
কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত ছুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবার্দ করিও না। 
তাতে আমি স্থথী হইব না|” 

তারপর প্রফুল্ল ফুলমণি ও হুরবল্পভের চক্রান্তে অপহৃতা হল এবং ঘটনাচক্রে নির্জন 
বনমধ্যে পরিত্যক্তা হল। তারপরের ঘটনা অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে বাস্তবতাকে অতিক্রম 
ক'রে চলেছে। নির্জন বনমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধের সাক্ষাৎলাভ, তার সঞ্চিত ধনগ্রাপ্তি, 
ভবানী পাঠকের সাক্ষাৎলাভ, পচ বছরের অন্থশীলন, ডাকাতি জীবন-_এই সব ঘটন৷ 
সহজ শ্বাভাবিক- জীবনে সচরাচর ঘটে না বলে পাঠকের সম্ভাব্যতাবোধের সীমা 
অতিক্রম করে। অবশ্ঠ, বঙ্কিম কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সে-সময়ের রাজনৈতিক 
অরাজকতার পরিচয় দিয়েছেন । 

যাই হোক, গ্রুপ দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হুল । দেবী চৌধুরাণী নামটি কোন 


9৪ 


এক ডাকাতের সর্দারণীর। কিন্ত তার সঙ্গে প্রফুল্ল চরিত্রের কোনই সঙ্গতি নেই। 
স্থতরাং প্রফুল্ল চবিক্রটি এতিহাসিক নয়, সম্পূর্ণ কাল্পনিক । 

প্রফুলপ নিষ্ঠাব₹তী। তাই পাঁচ বছরের মধ্যে অনন্যমনা হয়ে পে ভবানী পাঠক- 
নির্দিষ্ট সমস্ত বিগ্ভা আয়ত্ত করল। | 

ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরাণীকে কেন যে দলনেত। হিসাবে গ্রহণ করলেন, তা খুব 
স্পষ্ট নয়। অথচ বন্কিমের দ্বিধা ছিল দেবী চৌধুরাণীকে দিয়ে ডাকাতি করানোতে। 
তাই প্রফুনন ব্রজেশ্বরকে বলেছে-_“আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ 
করিতেছি, আমি কখন ভাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই।” 
তাহলে সন্দেহ জাগে, প্রফুল্লর কাজ ছিল কি? কেবলমাত্র দান করা! সে টাকা কি 
শুধু ভবানী পাঠকই ভাকাতি ক'রে এনে দিয়েছে? 

প্রফুল্ল স্বভাবতঃ নারী । তাই খুন-জখম, মান্ুষ-হত্যায় সে ম্বভাবতঃই বীতরাগ। 
ইংরেজ সিপাহীদের সঙ্গে তাদের বরকন্দাজের যুদ্ধ আসন্ন হলে অনাবশ্তক হত্যাকাণ্ডের 
ভয়ে দেবী যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিল। 

দেবীর উপস্থিতবুদ্ধি ও কৌশলের তারিফ করতে হয়। যেভাবে ঝড়ের সাহায্য 
নিয়ে সে নিজের বজরাকে মুক্ত করেছে, তাতে তার কৃতিত্ব অপেক্ষা ঈশ্বরের কৃতিত্বই 
বেশী পরিমাণে প্রকট হয়ে পড়েছে । 


বন্ধিমচন্দ্ের প্রফুল্ল উদ্েশ্-প্রণোদিত চরিত্র। বাঙালী ঘরের বধূ প্রফুল্পকে বস্কিম 
আবার কুলবধুরূপেই ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু মাঝখানে তাকে নিষ্কামধর্ষের যে শিক্ষা 
দিলেন তাতে তার চরিত্র আরে! মহনীয় হয়ে উঠেছে ! 
নারী চরিত্রের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা অসীম। নারীই পুরুষের শক্ত, কর্যোগ্যমের 
প্রেরণা । স্তরাং নারীকে উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে হবে। দেবী চৌধুরাণী তথা 
প্রফুল্পর মধ্যে আমরা সেই বঙ্কিম-মানসীরই এক রূপ দেখতে পেলাম-_“এখন এসো, 
প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাড়াও-_-আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের 
সম্মূথে দাড়াইয়া বল' দেখি, “আমি নৃতন নহি, আমি পুরাতন । আমি সেই বাক্য 
মাত্র; কতবার আমিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়৷ গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম-_ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে "গে ॥” 
প্রফুল্পর ম! (দেবী; ১/১)। প্রফুল্পর মা দুঃখী বিধবা। ছুঃখের জালায় তার 
কথার ধার একটু বেশী। কন্যাকে ভালবাসলেও সে তাকে 'পোড়ামুখী' সন্বোধন করে। 
পাড়ার লোকরা প্রচুল্লর বিবাহের সময় খাওয়া ত্যাগ ক'রে উঠে গেল-_প্প্রচুল্গের মার 
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সঙ্গে তাহাদের কোন্দল বাধিল ১ প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল।” গ্ররছু্পর শাশুড়ীকেও 
সে ছুকথা শুনিয়ে দিয়েছে । তাই-_ 

“গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন ? 

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হলে 
সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই? 

গিঙ্লী। আ মলো৷! মাগী বাড়ী বয়ে কৌদল করতে এসেছে যে? 

প্র, মা। না, কৌদল করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আস্তে পারে না, 
তাই রাখিতে সঙ্ষে আনিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌছিয়াছে, আমি চলিলাম |” 

তবে প্রফুক্পর মার মর্ধাদাজ্ঞান খুব। যে বাড়ীতে তার অপমান হয়, সে বাড়ীতে 
মে জল পর্যস্ত গ্রহণ করতে নারাজ । এই হতভাগিনী অকালে মৃত্যুবরণ ক'রে হৃদয়ের 
জালা জুড়াল। 

গ্রফুল্পর শাশুড়ী ( দেবী: ১/২)। হরবল্পভের গৃহিণী, হরবল্লভের সম্পূর্ণ বিপরীত 
চবিত্র। তিনি সংসারের কর্রী হলেও, সংসারের ভার যে তিনি নিজ হাতে রেখেছেন 
এমন নয়। সংসারের ভার বৌদের হাতে অর্পন ক'রে এখন তার পা ছড়িয়ে পাকাচুল 
তোলবার সময়। কিন্তু স্বামীর আহারের সময় মাছি থাক আর ন! থাক, পাখা হাতে 
ক'রে সামনে বস] তার কর্তব্য ও স্বামীভক্তির নিদর্শন । সেকালের নারীর ম্বামীই যে 
ধ্যান-জ্ঞান ছিল, তার প্রকাশ হরবল্লভ-গৃহিণীর মধ্যেও আছে । 

্রফুল্পর শাশুড়ীর মধ্যে একটি কোমল হৃদয় ছিল। তাই নিজে স্ত্রী হয়ে, তিনি 
্রুল্লর দুঃখ অনুধাবন করলেন । অবন্ত, প্রফুল্পর রূপ ও কথাবার্তার মাধূর্ব তাকে মুগ্ধ 
করেছিল। কর্তার কাছে ওকালতিতে বিফল হয়ে তিনি মৃছু ভসনাও করেন স্বামীকে 
- পাটা মারতে হয়, তুমি মার।” প্রফুন্র স্বামীগৃহে রাত্রিবাসে তার শাশুড়ীর মৌন 
সম্মতি ছিল। হুরবল্পভের মতো তার গৃহিণীও পুত্রন্দেহে অন্ধ । প্রফুল্পর প্রত্যাবর্তনে 
তিনি পুত্রের মুখ চেয়েই হোক বা স্বভাবগুণেই হোক, তিনি খুশী হয়ে পুত্রকে বলছেন__ 
“বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাব। ?” 

তারপর তিনি গিন্নীপনার জোরে হরবল্পভের তর্জন-গর্জন থামিয়েছেন। 

প্লগুর ফেয়ারলি (রিষঃ ৫ম পরিঃ )। কমলমণির স্বামী শ্রীশচন্দ্র পপ্রওর ফেয়ারলির 
বাড়ীর মুৎনুদ্দি* ছিলেন। 

কখর-উজ্জিস। ( রাজঃ ২/২-)। দ্রঃ জেব-উন্নিসা । 

কতেমা (রাজঃ ১/৫)। খিজির শেখের বিবি। তার নাম জেব-উন্লিসার নিকট 
চিজফলনের সংবাদ সরবরাহে উল্লিখিত হয়েছে। 
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ফিচেল খা! (কঃ উঃ ২/১০)। একজন (ডিটেক্টিব, ৷ ইনি গোবিন্দলালের 
রোহিণী-হত্যা মামলার তদারক করেন । 

ফুলমণি (দেবীঃ ১/৭ )। “ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট |” 
“ফুলমণি প্রফুল্পের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশ- 
ভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা ? চরিত্রটা 
বড় খাটি রাখিতে পারে নাই |” 

প্রফুল্পর মাতার মৃত্যুর পর ফুলমণি তার কাছে রাত্রে শুত। কিন্তু এই স্থযোগে সে 
দুর্লভ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রফুল্লর সর্বনাশ করে। ডাকাতের ভয়ে পলায়নরত 
ুর্লভের প্রতি ফুলমণির কটুবাক্য প্রয়োগ কৌতুকপ্রদ । আবার, ফুপসমণি গ্রামে ফিরে 
প্রফুল্ল সম্বন্ধে যে অলৌকিক গল্লের অবতারণা করে, তাতে তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত 
হয়েছে। 
বকাউল্ল। শব (চন্দ্রঃ ২1৭ )। ফস্টরের নৌকার তেলিঙ্গা অর্থাৎ এদেশীয় সৈনিক। 
“বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট” শৈবলিনীকে প্রতীাপরা উদ্ধার করলে, সে 
গোপনে অনুসরণ ক'রে তাদের বাসস্থান দেখে গিয়েছিল। সহ মুদ্রা পারিতোধিকের 
লোভে মে অমিয়টকে তাদের সন্ধান বলে দেয়। 


বখত খাঁ (রাজঃ ৭/৩)।' গুরঙ্গজেবের একজন মনসবদার। সে-ই সওদাগর- 
বেশী মবারকের নির্দেশিত ভুল পথ দেখে এসে মোগল সৈন্কে বিপদের মধ্যে নিয়ে 
যেতে অগ্রসর হয়। 

বখতিয়ার খিল্জি (দুর্গে: ১/৩ 7 মুণাঃ ১/১)।  “ছগ নন্দিনী” উপন্যাসে 
বখতিয়ার খিল্জির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু “মুণালিনী” উপন্যাসে এ'র একটি ভূমিকা 
রয়েছে। 

বখ.তিয়ায় খিল্জি এঁতিহাসিক চরিত্র। ভারতে মুললমান রাজ্য প্রাতিষ্ঠাকারী 
মুহম্মদ ঘোরীর তিনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বঙ্গদেশ-বিজয়ে তার কৃতিত্ব অসীম। 
তিনি অসাধারণ বীররূপে খ্যাত। ১১৯৭ শ্রীষ্টাব্খে তিনি অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। 
তারপর বাংলার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনের অকর্মণ্যতার কথা শুনে তিনি রাজধানী 
নবন্বীপের দিকে রওনা হন। নগরীর অদূরে বনমধ্যে সৈম্ত লুক্কায়িত রেখে স্ুযোগমতো 
মান্র সধ্রদশ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। বৃদ্ধ বাজ! 
সপরিবারে পলায়ন করেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। বঙ্গদেশ জয়ের পর তিনি কামন্ধপ জয় 
করতে গিয়ে বিফল হুন। বখতিয়ার নিজেরই এক অন্থচরের হাতে নিহত হুন। 
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ইতিহাসের এই চরিত্রটিকে বঙ্ষিমচন্্র *মুপালিনী” উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। 
“ম্পালিনীর প্রথম কয়েকটি সংস্করণে 'বঙ্গভূমি' ও "গজহস্তা' নামক ছুটি পরিচ্ছেদ ছিল। 
"এই পরিচ্ছেদ্ে বখ.তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ ও হেমচন্ত্র কর্তৃক হস্তীর হাত থেকে বখ তিয়ারের 
রক্ষা কাহিনী বণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে এই ঘটনার শুধুমাত্র উল্লেখ 
আছে। উপন্যাসে নব্ীপ অধিকারকালে বখ.তিয়ারকে সৈম্তদ্ূলের পরিচালন! করতে 
দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বেঁটে সৈনিক বলে অভিহিত করেছেন। পশুপতির সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে আর একবার বখতিয়ারকে দেখা গেছে। তার কথাবার্তায়__চাতুর্ষের 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

বহ্ছিমচন্দ্র বখ.তিয়ারের চরিত্র উপস্থাপন অপেক্ষা, তৎসংক্রান্ত ঘটনা-বর্ণনাকেই এই 
উপন্তাসে অধিক প্রয়োজন বলে মনে করেছেন । 


বনাষী (রাজ: ৪/৪)। ঘোধপুরী বেগমের বিশ্বাপী, নবাব-হারেমের একজন 
খোজা । যোধপুরী বেগম নির্মলকুমারীকে এব সাহায্যেই হারেমের বাইরে বের ক'রে 
দিতে চেষ্টা করেছিলেন। 


বন্দেআলি (সীতা: ২/৯)। বন্দেআলি গঙ্গারামের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান 
সহচর । এই বন্দেআলির মাধ্যমেই গঙ্গারাম তোরাব খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের পথ 
গস্বত করে। 


বল্লালমেন (মৃণাঃ ২/৯)। কোলীন্ত-প্রথার প্রসক্ষে নামোল্লেখমাত্র আছে। 
বল্লালসেন বাংল দেশের সেন রাজবংশের রাজ1। পিতা বিজয়সেন, মাতা বিলাসদ্দেবী । 
দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎ- 
সাহীরূপে পরিচিত। তার রচিত দুখানি সংস্কৃত গ্রন্_“দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর'। 
বল্লালসেনই কোৌলীন্ত-প্রথার প্রবর্তন করেন। ১১১৮ বা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক- 
গমন করেন। 

বসম্তকুমার ( ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ)। ইন্দিরার একমাত্র ভ্রাতার নাম। উল্লেখ- 
মাত্র আছে। 

বসম্তকুমারী (রাধা: ৩য় পরি: )। রাধারাণীর সথী। কামাখ্যানাথবাবুর কন্যা! । 


কাহিনীর অল্প অবসরে চরিঞ্রটির বিস্তারের সম্ভাবনাকে সীমিত করা হয়েছে। তবুও 
বসস্তকুমারীর রসিকা রূপটি প্রকাশিত । 


বাঞ্ছায়াম মিত্র (রজনী ২/৫ )। শচীন্্নাথের পিতামহের নাম বাঞারাম মিশ্র । 
তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বন্ধু মনোহর দাসকে তার পুর অপমান করায়, 


২৫৩ 


পুত্রকে সম্পত্তি না দিয়ে বন্ধুর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিভোগের অধিকার দিয়ে যান। 
এটি তার দৃঢচরিত্র ও আদর্শবাদী মনোভাবের পরিচয় । 

বান্দিসার্ট (গভর্নর ) (চন্ত্রঃ ২/৫)। দ্রঃ গভর্নর বাল্সিসার্ট। 

বাবর (ছর্গেঃ ১/৩)। উপন্যাসে নামোল্লেখমান্র আছে। জন্ম ১৪৮৩ গ্রীষ্টাবদ, মৃত্যু 
১৫৩০ গ্রীষ্টাব'। তীর পুরা নাম-_জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। পিতার দিক থেকে 
চেঙ্গিস খা ও মাতার দিক থেকে তিনি ছিলেন তৈমুরলঙ্গের বংশধর। তার পিতা 
রুশ-তু্কীস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। মাত্র বারো 
বছর বয়সে বাবর পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তারপর আফগান সাম্রাজ্যের 
ছুর্বলতার সুযোগে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন । ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের তিনি 
প্রতিষ্ঠাতা । বাবর একাধারে সুদক্ষ সৈনিক, কবি ও সথসাহিত্যিক ছিলেন। রাসক্রক- 
উইলিয়াম বাবর চরিত্রের বনু গুণের উল্লেখ করেছেন__“38৮৪1 095565560 ০1815 
£0100810217691 00008116155 10160 100£6102176, 10015 210016102, 006 
816 0: ড10601:5, 08০ 20 06 030৬ 2101006100 00০ 26 0 ০0100610105 
01095096105 80010) 1015 00016) 0106 €212176 01 101118 7011015 0০ ০০০016 
06 (00) 0155 2011165 00 আ11) 019০ 17628716016 1019 50101613 2180 109৮৬ ০01 
]1150100." 

বামুন ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। স্থৃভাষিণীদের বাড়ীর এই বৃদ্ধা বামুন- 
ঠাকুরাণীর জায়গায় ইন্দিরা কাজে লাগে । বুড়ীকে নিয়ে ইন্দিরার রসিকতার অস্ত নেই। 
বুড়ী একদিন ছু'ড়ি সাজার জন্য কলপ মাখতে গিয়ে মুখময় মেখে ফেলে । শেষ পর্বস্ত 
তার কি কান্না! ইন্দিরা শ্বামীর সঙ্গে চলে যাবার পর বুড়ী তাং খারাপ বলত; 
কিন্তু যখন শুনল যে, সে অন্য পুরুষের সঙ্ষে যায়নি, নিজের ম্বামীর সঙ্গেই গিয়েছে, তখন 
খুশী হল। আসলে বুড়ী-মুখে যাই বলুক, ইন্দিরাকে সে ভালবাসত। 

বামাচরণ (রজনী ১/১)। রজনীর প্রতিবেশী কালীচরণ বস্থুর চার বছরের 
শিশুপুত্র। রজনীর খেলা চলত তার সঙ্গে । বামাচরণ বায়না ক'রে রজনীর “বল" 
€ বর) হয়ে বসল। 

বিক্রমসিংহ ব1 বিক্রমসেলাঙ্কি (রাজ: ১/১)। বূপনগবের রাজার নাম 
বিক্রমসিংহ । তিনি চঞ্চলকুমারীর পিতা । উপন্তা্সর প্রথমদিকে তার বিশেষ কোন 
চরিত্র-পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। মুঘলের পদলেহী অন্যান্য কিছু রাজপুতের মতোই তার 
মনোভাব। তাই নিজ কন্যার মুঘল বাদশাহের সঙ্গে বিবাহ দিতে তিনি উত্স্ক। 

তারপর মাণিকলাল যেভাবে বিক্রমসিংহের কাছে মিথ্যা কথা বলে তার সৈম্সামন্ত 
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বিয়ে এনে মুঘলদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে, তাতে রপনগরের রাজাকে সুলবুদধিমম্পন্ন 
না বলে উপায় নেই। 

কিন্ত রাজসিংহের বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে বিক্রমের পত্র তার উগ্র ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় বহন করে। তিনি রাজসিংহের প্রতি এবং কন্যার প্রতি কঠোর অভিশাপবাণী 
প্রয়োগ করেন। কিন্তু একথাও স্বীকার করেন, যদি কোনদিন রাজসিংহ যোগ্য বীরত্ব 
দেখাতে পাবেন, তবে তিনি স্বেচ্ছায় তখন কন্তাসমর্পণ করবেন । 

এই প্রতিশ্রুতি বিক্রম রেখেছিলেন । গুরঙ্গজেবকে রাজসিংহু পরাজিত করলে, 
তিনি সসৈন্যে রাজসিংহের সৈন্যদলে যোগ দেন। কন্যাও সমর্পণ করেন এবং মুঘলের 
সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট রণকৌশলের পরিচয় দেন । 


বিক্রমসিংহের চরিত্রের প্রথম ও শেষে সঙ্গতির অভাব আছে প্রথমদ্দিকে যেভাবে 
তাকে অঙ্কন করা হয়েছে, তার ছারা বুঝা যায় না পরবর্তী কালে তিনি একপ 
আচরণ করবেন। এরূপ হওয়ার কারণ, “রাজসিংহে”র প্রথম প্রকাশকালে বঙ্কিম যে 
পরিকল্পনা নিয়ে বিক্রমকে এ"কেছিলেন, পরবর্তাঁ সংস্করণে তা পরিবন্তিত হয়েছে। 
কিন্তু জোড়-মেলাবার চেষ্টা তিনি করেননি । 


বিন্দু ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ)। ইন্দিরার বিয়ের সময় ইনি বরের কান 
মলে দিয়েছিলেন । 


বিনোদ ঘোষ (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)। গ্রামবাসীরা নগেন্রকে বলেছিল যে, 
হ্টামবাজারে কুন্দর মেসো বিনোদ ঘোষ থাকে, তার কাছে কুন্দকে পৌছে দ্দিলে উপকার 
হবে? কিন্তু বিনোদ ঘোষকে খুজে পাওয়া গেল না। স্ৃতরাং “কুন্দ নগেন্দ্রে 
গলায় পড়িল।” 

বিনোদলাল (কঃ উঃ: ১/১)। কৃষ্ণকাস্ত রায়ের পুত্র। উপন্যাসের প্রথম 
পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকাস্তকে দ্বিতীয়বারের উইল-বদলের সময় হরলালের পুত্রের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছে । কোন চরিত্রবৈ শিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি । 

বিমল! ( ছ্গেঃ ১/১ )। “ছুরগেশনন্দিনী” উপন্যাসের নারীচবিক্রগুলির মধ্যে বিমলাই 
নর্বাপেক্ষা সক্রিয়। এই চরিজ্রে বেশ কিছু অতিনাটকীয়তা থাকলেও, চরিত্রটিকে 
জীবস্ত বলে মনে হয়। 

বিমল! যে সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক নয়, তা বঙ্ধিম প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। 
শৈলেশ্বরের মন্দিরে অপরিচিত পুরুষু জগৎসিংহের সঙ্গে থাবার্তায় সে যথেষ্ট বাক্চাতুর্ধের 
পরিচয় দিয়েছে । বিমল! যে প্রগল্ভা ও রসিকা, সে-কথা প্রথম থেকেই জানা যায়। 


চ১৫ 


'তবে গজপতি বিদ্তার্দিগগজকে নিয়ে রসিকতাটা৷ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এতে 
বিশ্লা! চরিত্রের অনেকখানি গুরুত্ব নষ্ট হয়েছে। 


বিমলার বয়স পয়ত্রিশ বছর। কিন্তু তার রূপে ও সাজগোজে মে যৌবনকে ধরে 
রেখেছে.। দশম পরিচ্ছেদ্দে বহ্কিম বিমলার রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এই 
রূপ-বর্ণনার মধ্যে বঙ্কিম বিমলাকে একটু সম্তাদবের স্্রীলোকরূপে অঙ্কন করেছেন । 
প্রথমাবধি অব্য বিমলাকে পরিচারিকা বলা হয়েছে এবং বিমলার এই ধরনের কূপের 
আগুনে এককালে বীরেন্দ্রসিংহ ও পরে কতলু খা আত্মাহুতি দ্বিয়েছে। বিমলা চবিত্র 
সম্বদ্ধে সাধারণ নীতিবাগীশ মানুষের ধারণাটি জগৎসিংহকে লিখিত বিমলার পত্রের মধ্যেই 
প্রকাশিত হয়েছে--"আমি মহাপাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্ধ্য করিয়াছি...” «বিমল! 
নীচ-জাতিসম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা ছুঃশাসিত রসনা-দ্দোষে শত অপরাধে 
অপরাধিনী ; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন 
(বীরেন্দ্রসিংহ ), তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাত্্ তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিমল! একদিনের মরে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বীঘাতিনী নহে ।” 


বিমল যথার্থই বীরেন্দ্রসিংহকে ভালবালত, তাই পরিচারিকার পরিচয়েও সে স্বামী- 
গৃহে থাকতে ছিধা করেনি। স্বামীহস্তা কত্‌লু খাঁকে হত্যা করায় অতিনাটকীয়তা 
থাকলেও, তার স্বামীভক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে । কেবলমাত্র স্বামীপ্রেমে নয়, 
ন্েহশীল হাতেও বিমল! চবিত্র মহীয়সী । সপত্বীকন্তা তিলোত্তমা প্রতি তার অকৃত্রিম 
ভালবামা । নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে ওসমান-প্রদত্ত অন্থুরীয় তিলোত্তমাকে দান 
ক'রে তাকে বাচিয়ে দিয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার সমগ্র পরিচয়টি অল্প অল্প ক'রে, রহস্ত-উন্মোচনে মতো প্রকাশ 
করেছেন। প্রথমেই জগৎসিংহের মুখে মানসিংহের নাম শুনে বিমলার চমক, মানসিংহের 
পুত্রের সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহ-সংগঠনে বিমলার উদ্যোগের সময় অভিরাম স্বামীর 
ভংসন| পাঠককে এই চরিত্রটি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতুহুলী ক'রে তোলে । সেই কৌতুহলের 
অবসান ঘটে “বিমলার পত্রে'র দ্বারা । 


উপন্াসের মধ্যে বিমল! চরিত্রের প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ ছুটি কারণে__তিলোত্বমা 
ও জগৎসিংহের প্রণয়-সংগঠনে এবং কতলু খাঁর হত্যায়। তাছাড়া, বিমলা-কৃত 
অসাবধানতার স্থষোগ নিয়েই পাঠান সৈন্যরা গড় "ন্দারণ ছুর্গ অধিকার করেছে। 
পাঠান সৈনিক রহিম শেখকে ভুলিয়ে মুক্তিলাভ করার ঘটনায় বিমলার প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্বের পৰিচয় পাওয়া যায় । 


৫৩ 


সমগ্র উপন্যাসে এই চবিব্রটি অগ্নিশিখার মতোই জাজল্যমান। কিন্তু ব্ছিমচন্দর 
শেষরক্ষা করতে পারেননি। জগৎসিংহ ও তিলোত্বমার পুনসিলনকালে তাকে 
আশমানির সঙ্গে পরিহালরত অবস্থায় দেখিয়ে, কত্‌লু খাঁ-হত্যায় পতিশোকাতুরা রমণীর 
চরিজ্রটি লঘু ক'রে ফেলেছেন। 

বিঝুঃরাম সরকার (রজনী ২/৫)। বাঞ্ারাম মিত্র তার কলিকাতা-নিবাসী 
আত্মীয়কুটুম্ব বিষ্তুরাম সরকারকে উইলের এক্জিকিউটর নিযুক্ত করেন। এই বিষু্রাম- 
বাবুর সততাতেই শেষ পর্বস্ত রজনী বিষয়সম্পত্তি লাভ করে। 

বিসমার্ক' (রাজ: ২/২ )। জার্মান রাজনীতিবিদ । তিনি ১৮৫১ গ্রীঃ-_১৮৮৮ 
শ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানির বিভিন্ন কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। নামোল্লেখমাত্র আছে । 

বুকনেয়র (রজনী ৩/৩)। জার্মান দার্শনিক । বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে ইনি 
একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ব্যোমকেশ (মৃণাঃ ১/৫)। হৃধীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ পাপিষ্ঠ। মৃণালিনীর 
প্রতি তার অনুরাগ জন্মে। তাই সে বাত্রে গোপনে মণালিনীকে আয়ত্তে আনবার 
চেষ্টা করে। কিন্তু বার্থ হয়ে তার নামে পিতার কাছে মিথ্যা কথা বটায়। এটি যথার্থ 
প্রেমের লক্ষণ নয়, লম্পটের প্রবৃত্তি মাত্র। কিস্তু শেষ পর্বস্ত ব্যোমকেশকে মুণালিনীর 
জন্যই নবহীপে গিয়ে যবনের হাতে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। তখন তার মুখে কিন্ত 
সুণালিনীর জন্য তীত্র আকৃতি শোন! যায়। 

ব্রজেশ্বর (দেবী: ১/৫)। “দেবী চৌধুরাণী” নায়িকাপ্রধান উপন্যাস হলেও» 
নাক হিসাবে যদ্দি কাউকে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সে প্রফুল্পর স্বামী ব্রজেশ্বর । 
কিন্ধু ব্রজেশ্ববের মধ্যে বন্িম যে সব উপাদানের সমাবেশ করেছেন, তাতে নায়ক হিসাকে 
তাকে গ্রহণ করতে পাঠকের সংকোচের ভাব কাটতে চায় ন|। 

ব্রজেশ্বর নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিত্ববিহীন চবিত্র। অন্ধ পিতৃভক্তিই তার জীবনের 
একমাত্র অবলম্বন | বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থখানি পিতৃদেবকে উৎসর্গ করার ফলেই ব্রজেশ্বরের 
চরিত্রে এ গুণটির বাড়াবাড়ি ঘটেছে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। 
বজেশ্বরের পিতৃভক্তি কোন যুক্তি-বিচার মানে না । পিতার আদেশে নিরীহ প্রথমা 
পত্বী প্রকুল্পকে ত্যাগ করতে তার বাধে নী, আবার তারপর নয়ানবৌকে ও টাকার 
লোভে সাগরবৌকে ঘরে নিয়ে আমতেও তার আপত্তি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের 
দোহাই দিয়ে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে সমর্থনও জানিয়েছেন । “বাপের সাক্ষাতে বাইশ 
বছরের ছেলে- হীরার ধার হইবেও সেকালে কথা কহিত না-_-এখন যত বড় মূর্খ 
ছেলে, তত বড় লম্বা ম্পীচ, ঝাড়ে।* (১/৫) 


২৫৪ 


ত্রজেশ্বর পিতার আদেশে প্রফু্লকে তাড়িয়েই দিত। কিন্ত গ্রফুল্পর সঙ্গে গোপন্‌' 
সাক্ষাতে তার অন্তরের অতৃপ্ত প্রেমাকাজ্জা, যা ছুই স্ত্রীর মধ্যে পায়নি, জেগে উঠল। 
প্রেমের জাগরণের সঙ্গে তার অস্তরে দৃঢ়তাও এসেছিল পিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে 
দাড়াবার। প্রফুল্প বারণ ন| করলে, পিতার নিকট কিছু বলা ব্রজেশ্বরের পক্ষে তখন: 
অসম্ভব ছিল না। 


শুধু তাই নয়, প্রফুল্পকে ব্রজেশ্বর আশ্বাস দিয়েছে-_“""'যাহাতে আমি দুই পয়সা 
রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার 
ভরণ-পোষণ করিব 1” (১/৬) অবশ্ট অনেকে বলতে পারেন, স্ত্রীর ভরণপোষণের জনতা 
তে! তেমন কোন ব্যস্ততা দেখায়নি ব্রজেশ্বর। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, 
প্রফুল্প ও ব্রজেশ্বরের প্রথম সাক্ষাতের পর ব্রজেশ্বর বেশী সময় পায়নি। কিছুদিনের 
মধ্যেই প্রফুল্ল অপহ্ৃতা হল। ব্রজেশ্বর সে রাত্রেই প্রফুল্পর খোঁজে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ 
হয়ে ফিরে এসেছে । 


ব্রজেশ্বর প্রফুল্পর মৃত্যু-সংবাদ শুনে যেভাবে মুষড়ে পড়েছিল, তাতে তার মনের 
গভীরে পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নীরব ছন্দেরই পরিচয় মেলে। 
বঙ্কিম এই অংশের বর্ণনা দিয়েছেন-প্রফুলের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন 
মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন__ 
“পিতা হ্বর্গ: পিতা ধন্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ | 
পিতবি গ্রীতিমাপন্নে প্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 


এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুপ্নকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই, 

যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বব ভাবিতেন--” 
“পিতা স্বর্গ: পিতা ধন্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ 1” 

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।' (১/১৬) 

এ পর্যন্ত ব্রজেশ্বরকে সহ্‌ করা যায়। কিন্ত তারপর দেবী চৌধুরাণীর কাছে 
ব্রজেশ্বরের ব্যবহার নিতান্তই ব্যক্তিত্বজিত। রঙ্গরাজের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের যুদ্ধোছমে 
কিছু বীরত্বের আভাস আছে, কিন্তু দেবীর নৌকায় সাহেবকে অকারণ চপেটাঘাতে 
কোন পৌরুষ প্রকাশ পায়নি। 


_. ব্রজেশ্বরের নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। তাই--“ঘে দেবী চৌধুরাণীর নামে 
উত্তর বাক্গাল৷ কাপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, 
“মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের 
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খাঁটি।” (২1৫) এই মনোভাব সেকালেরই মনোভাব কিন্ত ব্রজেশ্বর দেবীকে নিয়ে 
বঙ্গাজের সঙ্গে যে রসিকতা করেছে, তাতে তার চরিস্্র-গৌরব বাড়েনি । 

যে দেবীর ডাকাতিকার্ষে ব্রজেশ্বরের ঘ্বণা, সেই দেবীকে অপরিচিত! নারী জেনেও 
সুখচুদ্ধনের হঠকারিতা নিতান্তই হূর্বলচিত্ত রূপোন্মাদ্দের লক্ষণ। দেবীর অর্থ নিয়ে 
কার্ষোন্ধার ক'রে সেই অর্থ সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে ত্বণাপোষণ ও দেবীকে গঞ্জনাদান 
নিতান্তই সংকীর্ণচিত্তের পরিচয় । 

উপন্যাসমধ্যে ব্রজেশ্বর সর্বদাই পিতার পুত্রমাত্র থেকে গেল। কোন কাজই-সে 
করতে পারে না। পিতা দেবীর অর্থ সংগ্রহ করল কিনা সে জানে না। প্রফুল্লর সঙ্গে 
বিবাহের পরও তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। অবশেষে মাতার 
সাহায্যে ব্যাপারটির হুসমাধান ঘটলে সে আনন্দিত হয়। 

ব্রজেশ্বরের এরূপ সাদামাঠা চরিত্রে উপন্যাসের আদর্শবাদের কোন ক্ষতি হয়নি। 
বরং এই রকম সাধারণ ম্বামীর প্রতি অসাধারণ প্রফুললর ভালবাসা ছারা! তার নিষ্কামধর্মের 
অহিমা আরও পরিস্ফুট হয়েছে। 

্রক্মচারী (বিষঃ ৩৪ পরিঃ)। ক্ুর্ঘমুখীর গৃহত্যাগের পর এই ব্রন্ষচারী তাঁকে 
স্বত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেন। এর চেষ্টায় স্্ষমুখী স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন । 
চরিত্রটি পরোপকার প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বূপ । 

ব্রক্মঠানদ্ি (দেবীঃ ১/৩')। ব্রহ্মঠানদি ব্রজেশ্বরদের বাড়ীতে কি সম্পর্কে সকলের 
ঠানদি তা৷ জানা নেই, তবে তার সঙ্গে সকলেরই মধুর সম্পর্ক। ব্রজেশ্বরকে তিনি যার- 
পর-নাই দেহ করেন, তার মন বোঝার ভার পড়ে তার উপর । সাগরবৌ তার চরকা 
ভাঙে, আবার রূপকথা শোনার জন্য আবদারও করে। ব্রহ্মঠানর্দি মধুর বাৎসল্য- 
রসের উৎস। 

ব্রক্মানন্দ ঘোষ (কঃ উঃ ১/১)। কৃষ্ককাস্তের আশ্রিত। সে একজন নিরীহ 
ভাল-মাঙ্নষ। কষ্ণকান্ত তাকে দ্দিয়েই লেখাপড়ার কাজ করাতেন। ব্রহ্মানন্দ সাধারণ 
মান্ষের মতোই লোভী । তাই হরলালের এক হাজার টাকার লোভে মে উইল জাল 
করতে সম্মত হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যস্ত সাহসে কুলাল না। ব্রদ্ধানন্দ একটু কবিতী- 
প্রিয়ও ছিল। সে রোহিণীর নামে কলঙ্কের কথা শুনে গোবিন্দলালকে পত্র লিখেছে-- 
“ভাই হে! বাজায় বাজায় যুদ্ধ হয়-_উলুখড়ের প্রাণ যায় ।” 

তবানন্দ ( আনন্াঃ ১/৬)। ভবানন্দকে আমরা সন্গানীরূপেই “'আনন্দমঠে' দেখি । 
তার কোন পূর্বজীবনের কথা৷ বলা হয়নি। তবে মনে হয়, সন্ন্যানঙ্গীবনে সে নারীলঙ্গ 
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লাভ করো)। তাই কল্যাণীকে দেখে তার আসক্তি জন্মেছিল। কল্যাণীকে প্রাণদান 
ক'রে, গোপনে রেখেছিল নিজের আয়ত্তে আনার জন্য । কিন্ত ভবানন্দ কোনদিন নীচ 
প্রবৃত্তির বশে কল্যাণীর উপর জোর করেনি । কল্যাণীকে সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে 
চেয়েছিল, যেহেতু একবার তার মৃত্যু হয়েছে , অতএব, দে পুনরায় বিবাহ করতে 
পারবে। 

ভবানন্দের মধ্যে এক শুগ্ক তৃষ্ণার্ত প্রাণের হাহাকার শুনতে পাই । তাই কল্যাণী 
যখন বলে-_“কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে ?” তখন ভবানন্দ বলে__“তোমার 
জন্য'**যেদ্দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদযূলে 
বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ বূপরাশি আছে । এমন রূপরাশি আমি 
কখনও চক্ষে দেখিব জানিলে, কখনও সম্তানধন্ম গ্রহণ করিতাম না ।” 

ভবানন্দের এই রিক্ত প্রাণেব হাহাকার আরো তীব্র হয়ে বাজে, যখন দেখি সে 
বিশ্বাসঘাতক নয়, সে ভীরু কাপুরুষ নয় । তাই সত্যানন্-প্রেরিত ধীরানন্দের সন্তান- 
সেনার সর্বনাশমাধানর প্ররোচনায় সে সম্মত হতে পারেনি । 'ভবানন্দ বলেছে-_-“আমি 
ইঞ্জিপরবশ হইয়া থাকিব, কিন্ত বিশ্বাসহস্তা নই।” 

ভবানন্দ পাপ কাজ ক'রেও শেষ পর্যস্ত ত্যাগ ও মহাত্বের দ্বার মকলের হৃদয় জয় 
করেছে। মৃত্যুকালে সে গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছে_-“পবলোকে তাহার বৈকু* 
প্রাপ্তি হইবে ।” 

ভবানী পাঠক (দেবীঃ ১/১১)। ভবানী পাঠক দস্থ্াসদার। ইনি প্রফুল্পর 
দীক্ষাগ্তরু । ভবানী পাঠক নামে এক বিহারী ব্রাহ্মণ দশ্থযসর্দারেব কথা ইতিহাসে 
আছে। কিন্তু তিনি ডাকাতি করতেন কোন মহৎ উদ্দেশ নিয়ে ন। বঙ্কিমচন্দ্র 
ইতিহাস থেকে ভবানী পাঠকের নামটি গ্রহণ করলেও, ইনি সম্পূর্ণ *হ্ন উপাদ্দানে 
প্রস্তুত । ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পর দেশে ছুর্বলের উপর গুবলের অত্যাচারের সময়, 
তিনি ডাকাতি ক'রে গরীব জনসাধারণকে সমস্ত অর্থ বিতরণ করতেন। 

ভবানী পাঠক নিষ্ঠাবান ত্রাহ্ষণ__“গায়ে নামাবলি, কপালে ফোটা, মাথা কামান । 
ব্রাহ্মণ দেখিতে গোৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়।” ভবানী পাঠক শাস্তরজ্ঞও 
বটে। প্রফুজ্পকে দীর্ঘ পাঁচ বছর «রে তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন । 

ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে তার ডাকাতদলের প্রধানরূপে নিবাচিত করার কারণ 
কি থাকতে পারে, তা বোঝা যান্ন না । তিনি নিজেই “তা সদারপদের যথেষ্ট উপযুক্ত । 
দুটি কাজের জন্য ভবানী পাঠক প্রফুল্পকে নিবাচিত করেছিলেন- প্রথমতঃ, দৌোকানদারি 
সাজাবার জন্য, ছিতীয়তঃ, প্রফুল্লর অর্থের জন্য । 

৫৭ 
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গ্রফুল্পকে রানীপদে অধিষ্ঠিত করেই ভবানী পাঠক উপস্তাসের অন্তরালে চলে 
গেলেন। ছু'একবার সাধারণ কাজে তার দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তখন আর তার 
হাতে কোন কর্তৃত্ব নেই বলেই মনে হয়। 

এই উপন্তাসে ভবানী পাঠকের বিস্তারিত কার্ধকলাপ অপ্রয়োজনবোধে, বন্ধিমচন্তর 
তাঁকে অল্প সময়ের জন্যই উপস্থিত করেছেন। “ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ 
করিল। রাজ্য স্থশাসিত হইল। স্থতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের 
দমন রাজাই করিতে লাগিল । ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল। 

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, “আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন” এই ভাবিয়া ভবানী 
ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা 
করিলেন । ইংরেজ হুকুম দিল, “যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তরে বাস।৮ ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে 
দ্বীপাস্তরে গেল।” (৩/১৪) 

ভান্ুুমতী (সীতা: ৩/২১ )। সীতারাম তার চিত্তবিশ্রামে যে সমস্ত ক্ন্দরীদের 
এনে জমায়ত করেছিলেন, তাদের একজনের নাম ভান্ুমতী । এই ভানুমতী সীতারামকে 
বলেছে-_-“মহারাজ ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধন্ম আছে। আমরা 
কুলকন্া, আমাদের কুলনাশ, ধন্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? 
আমাদের কাহারও মা কার্দিতেছে, কাহারও বাপ কার্দিতেছে, কাহারও স্বামী কাদিতেছে, 
কাহারও শিশুসস্তান কাদিতেছে_মনে কৰিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে 
পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইও নাঃ কিন্ত 
মনে রাখিও যে, ধর্ম আছে ।” (৩/২১) 

ভুবনেশ্বরী (রজনী ১/২ )। বামসদয় মিত্রের প্রথমা স্ত্রী। তিনি চিররুপ্া। 

জমর (কঃ উঃ ১/১০ )। ভ্রমর চরিত্রের মূল স্থর হল পতিপ্রেম। পতিগতপ্রাণা 
এই নারীর জীবনে যে কালবৈশাখীর ঝঞ্চা নেমে এসেছে, তাতে তার পতিপ্রেম আরো৷ 
মহনীয় হয়ে উঠেছে। 

ভ্রমর সার্থকনাম! | শুধু রঙ কালো বলেই নয়, তার গুঞ্জনে হরিপ্রাগ্রামের জমিদার- 
বাড়ী সদাই মুখবিত। সপগ্তদশী বালিক৷ ভ্রমর সংসারের কাজে অনভিজ্ঞা, এমন কি 
দাপী-চাকরাণী পর্স্ত কেউ তাকে মান্য করে না । তা না করুক, ভ্রমরের তাতে কিছু 
এসে যায় না । সে যাকে খুশী, যখন-তখন চড়-চাপড়টা মেরে বসে, আবার পুরস্কৃতও 
করে। গোবিন্দলালের সঙ্গেও এমনি তার ছেলেমানুষী ঝগড়া লেগেই আছে। 
গোবিন্দলালও ভ্রমরকে বাগিয়ে আনন্দ পায়। পরে বঙ্কিম যখন বলেছেন, ভ্রমরের প্রথম 
সস্তানের মৃত্যু হয়েছিল, তখন সেটা বিশ্বাস করাই শক্ত হয়ে পড়ে । 


৫৮ 


মতিবিবি বা লুৎফ-উদ্নিস1 বা পল্মাব্ভী ( রপাঃ ২/১)। মতিবিবির চরিত্রটি 
যেমন বিচিত্র, তেমনি জটিল। মতিবিবিকে “কপালকুগুলা” উপন্যাসের মূল কাহিনীর 
উপনায়িক1 এবং উপকাহিনীর নাযিক1 বলা ঘেতে পারে। 

পল্মাবতী নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী। কিন্ত বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই নবকুমারের 
সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়। পল্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল। পিতার সঙ্গে 
পদ্মাবতী একবার পুরুষোত্বম দর্শনে যায়। পথে পাঠানর! রামগোবিন্দকে বন্দী করে 
ধর্মাস্তরিত করে । ফলে, নবকুমারের পিতা আর পদ্মাবতীকে গৃহে স্থান দেন না। 
তখন পদ্মাবতীর বয়স শাত্র ১৩ বছর। সেই বয়সে স্বামীর প্রতি তার কোন অন্ররাগ 
না জাগাই ছিল স্বাভাবিক । 

তারপর পদ্মাবতী পিতার ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম গ্রহণ করল 
লুৎফ-উন্নিসাঁ। লুৎফ-উন্নিস৷ পন্মাবতীর জীবনের কলম্কজনক অধ্যায় । মুঘল রাজপুরীতে 
নিজ প্রভাব বিস্তার ক'রে লুৎফ-উন্নিসা তখন ফুলে ফুলে মধু আহরণ ক'রে বেড়াতে 
থাকে । লুৎফ-উন্নিসার এই পাপজীবনে কোন বৈচিত্রা নেই। সে বুদ্ধিমতী। বৃদ্ধির 
খেলায় সে চেএহিল 'ভারত-সমাটের প্রধানা মহিষী হতে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী 
ছিল মেহের-উন্নিসা, পরবর্তী কালে যিনি নৃরজণহা৷ বেগম নামে খ্যাত। 

মতিবিবি ছদ্মনাম গ্রহণ ক'রে বাংলা দেশে এসেই পদ্মাবতী চরিত্রে পরিবর্তন দেখা 
দিল। পথে দেখা হল নবকুমারের সঙ্গে । সে চিনতে গারল পূর্বম্বামীকে ৷ সেই মুহূর্তে 
তার হৃদয়ে জাগল পরিবর্তন | যে এশ্বর্ধ ও ক্ষমতার লোভে মতিবিবি শাহজাদাকে হাত 
করবার চেগ্গাী করেছে, মেই মতিবিবি তখন অনায়াপে তাব সমস্ত গহনা কপালকুগুলাকে 
দান ক'রে দ্রিতে পারে । শুধু তাই নয়, আগ্রায় গিয়ে সে সেলিমের প্রেম প্রত্যাখ্যান 
করে , কারণ-_“লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের বমণীহদয়ি রাজকাস্তিও 
কখন তীর মনঃমুগ্ধ করে নাই । কিন্তু এইবার পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল ।” 

কীটই বটে । নবকুমারেব প্রতি প্রেম, পল্মাবতীকে অনুশোচনায় বিদ্ধ ক'রে শুচিতুত্র 
ক'রে তুলতে পারত। কিন্তু সে আঘাত পেল নবকুমারের কাছে প্রণয়-নিবেদনে ব্যর্থ 
হুয়ে। মতিবিবি এতকাল প্রেম পেয়েই এসেছে, প্রত্যাখ্যাত হবার অভিজ্ঞতা তার 
নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে যেন তেন প্রকারেণ' নবকুমারকে পাবার বাসনা 
করল । তাই সে প্রথমেই কপালকুগুলাকে সরাবার মতলব করেছে, কাপালিকের সঙ্গে 
পরামর্শ করেছে। 

তবে তখনো পল্মাবতীর মনে নাবীস্থলভ কোমলতা কিছু ছিল। তা নইলে 
কপালকুগুলাকে হত্যা করবার জন্য কাপালিকের আগ্রহে সে-ও সম্মতি জানাতে পারত । 


২৬১ 


তাছাড়া, সে ধনর্ত্ব দিয়ে কপালকুগুলাকে স্থখে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে 
চেয়েছিল স্বামী । 

পল্মাবতীর স্বার্থসিত্বি-_অর্থাৎ কপালকুগুলার সম্মতিদানের পরই উপন্যাসে আর 
তাকে দেখা! যায় না। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে তখন আর তার কোন প্রয়োজন 
ছিল ন! বলেই বঙ্কিম তার কথা! আর উল্লেখ করেননি । 

পদ্মাবতী চরিজ্ররটি এই উপন্তাসে জটিলতা বৃদ্ধি করেছে এবং কাহিনীর পরিণতিকে 
গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। 

মদনজেন (মৃণাঃ ৪/১)। সেনবংশীয় রাজ! মদনসেনের উল্লেখমাত্র আছে। 

মদনদেব . যুগঃ ৬ পরিঃ)। ভ্রুঃ রাজ৷ মদনদেব। 

মনাইম খা! (ছুর্গেঃ ১/৩)। মনাইম খা আকবরের সেনাপতিরূপে দাউদ খার 


বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। 
মনোরম! (মুণাঃ ২/২ )। মনোরয। একটি রহস্যময়ী চবিত্র। কখনো বালিকা, 


কখনো প্রৌঢা। কখনো তাকে দেখি হেমচন্দ্রের সঙ্গে বালিকান্থলভ আচরণ করতে, 
কখনো দেখি পশ্ুগতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে তর্কবিতর্ক করতে, আবার কখনো দেখি নির্জন 
অরণ্যে একাকী বসে থাকতে, কখনো যবনসেনার সন্ধান বলে দিতে । 

মনোরম! পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তার দ্বার! স্বামীর প্রাণহানি হবে, এই 
আশঙ্কায় বিবাহের পরই তাকে স্বামীর কাছ-ছাড়া করা হয়। কিন্তু ভাগাচক্রে সেই 
পশুপতিকে মনোরমা আবার ভালবাসে । মনোরমা জানে সে বিধবা । পশুপতির সঙ্গে 
মনোরমার প্রণয়ের ইতিহাস বঙ্কিম অন্ুক্ত রেখেছেন। এমনিভাবে মনোরম।কে রহস্যময়ী 
রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রেক আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন । মনোরমা যে পশ্ুপতিকে যথার্থ 
ভালবাসে, তার প্রমাণ সর্বত্রই ছড়ানো । একদিকে পশুপতির প্রতি গ্রেমের আকর্ষণ, 
অন্ঠদিকে পশুপতির আচরণের প্রতি ঘ্বণা__-এই ছুয়ের দ্বন্দে মনোরমার জীবন বিপর্যস্ত । 
তবে এই দ্বন্দে মনোরমার জীবনে বিষময় ফল দেখানো হয়নি । মনোরম! অনেকটা 
ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বামীর চিতাম আস্ম/ছতি দিয়েছে । 

মনোরম] ( ইন্দির! )। রশাধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম । 

মনোহর দা (রজনী ২/২ )। মনোহর দাস হরেকু্ণ দাপের এক ভাই। তার 
সঙ্গে শচীনের পিতামহ বাঞ্ারাম মিত্রের নিগুঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে মিলিতভাবে প্রচুর 
অর্থোপার্জন করেন । 

মবারক (রাজ: ২/১ )| মবারক চরিত্র ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের ছন্দে 
ক্ষত-বিক্ষত। মবারক একদিন ভালবেসে দবিয়াকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু কেন যে 
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তাকে ত্যাগ করল, তা জান] যায় না । সম্ভবতঃ, শাহাজাদী জেব-উন্নিসার বূপবহ্িতে 
আত্মাহুতি দিয়ে দরিয়ার স্লিগ্ধ সৌনার্ঘকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু মবারকের হৃদয়ে যে 
ভন্র মাজিত বিবেকবোধ বর্তমান ছিল, তার প্রভাবেই পাপের শোতে নিধিকারচিত্ে লে 
গা ভাসিয়ে দিতে পারেনি । তাই তাকে জেব-উন্লিসাকে বিবাহ প্রস্তাব করতে দেখা 
যায়। কিন্তু শাহাজাদীর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দীড়াবার তার সাহস ছিল না। ঘটনা- 
চক্রে দররিয়ার উপকার ও প্রেমের গভীরতার পরিচয় পেয়ে মবারক তাকে নিয়ে পুনরায় 
স্থখের সংসার পাতল। কিন্তু এই স্থ বেশীদিন সইন না। শাহাজাদীর রোষানলে 
তাকে গ্রাণত্যাগ করতে হল। কিন্তু আবার যখন জেব-উন্নিপার সঙ্গে মবারকের 
দেখা হল, তখন সেই স্থপ্ত রূপোল্সাদনা জেগে উঠল । এবার কিন্ত শাহাজাদী মবারকের 
প্রতি যথার্থ ই প্রেমাসন্ত । কিন্ত মবারক জানে, দ্রিয়ার প্রতি যে অবিচার সে করেছে, 
সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। তাই দরিয়াকে দেখে সে নিজের 
ভবিষ্তৎ বাণী নিজেই করেছে-_ইয়া আল্লা ! আমাকে মবিতেই হইবে ।” মবারকের 
প্রেমজীবনের এই ছ্ন্বসংঘাতেই সে এত জীবন্ত । 

মবারক চরিত্রে আর একটি দ্বন্দ প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধকে কেন্দ্র ক'রে দেখা 
দিয়েছে। ইুরঙ্গজজেব তার প্রতি যতই অবিচার করুক না কেন, মবারক বিশ্বামঘাতক 
হতে চায়নি । কিন্তু জীবনদাতা মাণিকলালের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার অন্রোধে সে 
মুঘল সৈন্যদের বিপথে চালিত করেছে। কিন্তু তার বিনিমযে সে রাজসিংহের কাছে 
পুরস্কার চেয়েছে মৃত্যু | 

মবাবক যথার্থ বীর এবং মহত চরিত্র। চঞ্চলকুমারীকে সম্মুখে দেখে মবারকের 
আচরণ ভদ্রতাবোধ ৪ বীরত্তের চুড়ান্ত মীমা স্পর্শ করে । 

মসামুদ্দিন (চন্দ্রঃ ৩৩ )। শৈবলিনী বন্দী প্রতাপের অনুমরণ করতে চাইলে, 
নবাব এই “বিশ্বাপী, বলিষ্ট এনং সাহসী খোজাকে' তার সঙ্গে যেতে তাদেশ দেন। 

মহম্মদ আলি (মৃণাঃ ২/৬)। বখতিয়ার খিল্নির বিশ্বস্ত লোক। ইনিই 
বখ.তিয়ারের বক্তব্য পশুপতির কাছে বাক্ত করেন। মহম্মদ আলি চতুর ব্যক্তি। 
কথাবার্তা তার মাজিত এবং তিনি যথার্থ বীর। অঙ্গীকারমতো বখত্যাব পশুপতির 
সঙ্গে ব্যবহার না করায়, মহম্মদ আলি অনুতপ্ত হন। তাই তিনি গোপনে পশুপতিকে 
মুক্তি দান করেন। মহম্মদ আলি যবনকুলের পাপ অনেকটা মোচন করেছেন । 

মহম্মদ ইর্ফান (চন্দ্র; ৬৩)। মীরকাশেমে শছুচর। 

মহম্মদ ঘোরি (মুণাঃ ২৬ )। “মুণালিনী” উপন্তাসে উল্লেখমাত্র আছে। 

মহম্মদ ঘোরি ভারতে মুমলমান রাজোর প্রতিষ্ঠাতা । তিনি একজন অসাধারণ 
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বীর ছিলেন । ইনি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্ডে প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তারপর ক্রমে 
ক্রমে দিলীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১২৭৫ সালে ঘোরনগরে প্রত্যাগমনের কালে 
সিদ্ধৃতীরে এক অসভা পার্বত্য জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 

মহম্মদ তকি (চন্দ্রঃ ৩/৩)। দ্রেঃ তকি খা। 

মন্ক্ৰ সিংহ (আনন্দ: ১/১ )। মহেন্দ্রই *আনন্দমঠ”-এর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের 
বাইরের মানুষ, যাকে উপন্যাসের মধ্যে সন্যাসধর্ষে দীক্ষিত করা হয়েছে। পদচিহ্ন 
গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হয়েও ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের কবলে পড়ে মহেন্দ্রকে স্ত্রী-কন্যা"নিয়ে 
গ্ুহত্যাগ করতে হয়েছে । মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্তার প্রতি স্রেহশীল ও কর্তবাপরায়ণ । কন্তাঁর 
জন্য দুধ সংগ্রহে গিয়ে সে স্ত্রী-কন্তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারপর জী 
সন্ধানকালে সে পিপাহীদের হাতে ধৃত হয়েছে। মহেন্দ্র শক্তিবান পুরুষ। একজন 
সিপাহীর আঘাতের প্রত্যুত্তর সে উপযুক্তভাবেই দিয়েছে । 

মহেজ্দের জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল ভবানন্দ ও সতানন্দের প্রভাবে এসে এবং 
তাদের উদ্দেশ্টের কথা শ্রবণ ক'রে ও দেবীমৃত্তি দর্শন ক'রে । কিন্তু এই পরিবর্তন 
একেবারে আকস্মিক বলে মনে হয় না। দেশের দাকন দুদিনের প্রতি মছেন্দ্রের মতো 
বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই সচেতন ছিল। এই অবাঞ্জকতার মধো তার মন বিষিষে 
উঠেছিল। তাই যে মৃহ্র্তে মহেন্দ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা উপায় দেখতে 
পেল, সেই মুহুর্তেই তার মন সেইদ্িকে ছুটে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা 
স্্রীকন্যা। একদিকে দেশের জন্য সর্বত্যাগী সম্তানধর্ম যেমন তার কাছে আকর্ষণের 
বন্ত, অন্র্দিকে কল্যাণময়ী স্ত্রী কল্যাণী ও স্সেহময়ী কন্তা স্থকুমারী তার হ্বায়রাজ্য 
অধিকার ক'রে বসে আছে। মহেন্দ্র এই বন্ধন নিজ হাতে মোচন করেছে কল্যাণী, 
বিষ খেয়ে । তা নাহলে হয়তো মহেজ্দের পক্ষে সম্তানধর্ম গ্রহণ কর! সম্ভব হত না। 

তারপর মহেন্দ্র সম্তানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে । সত্যানন্দের সঙ্গে নগরের কারাগারে 
থাকাকালে, মহেন্দ্র মনে একবার সম্ভানধর্মের মহাত্রতে দ্বিধা জেগেছিল। কিন্ত 
সত্যানন্দের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তার ভক্তি অচলা হল। 

মহেন্দ্র উপর সত্যানন্দ এক গুরুভার অর্পণ করলেন । পদচিহ্ন গ্রামে গিয়ে গড় 
তৈরির ভার পড়ল মহেন্দের উপর । এর পর মহেন্্রকে আর স্বতন্ত্র ক'রে চেনা যায় না। 
সম্তানসেনার অঙ্গ হিসাবে তখন সে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-বজিত। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, 
মহেন্দ্রকে কামান নিয়ে শক্র আক্রমণ করতে । 

তারপর সম্তানসেনার প্রাথমিক কার্য শেষ হলে, মহেন্দ্র কল্যাণী ও স্থকুমারীকে পেয়ে 
আনন্দিতচিত্তে গাহ্‌স্থ্য ধর্মে ফিরে এসেছে । কিন্তু শেষের দুটি ঘটনায় মহেন্দ্রের চবিত্র 
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কিছুটা কালিমালিপ্ত হয়েছে । প্রথমতঃ, ভবানন্দকে লক্ষা ক'রে মহেন্দ্র উক্তি-_ 
“ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?” আপত্তিজনক । তখন ভবানন্দ মৃত। সে 
মৃত্যু তিনি বীরের মতো বরণ করেছেন । মহেন্দ্র সে-সব জেনেও ভবানন্দকে ক্ষমা করতে 
পারেনি, এটা তার সংকীর্ণ তার পরিচয় । পুকরুষবেশী শাস্তির সঙ্গে স্ত্রী কল্যাণীকে দেখে 
মহেন্দ্র যেভাবে কষ্ট হয়েছে, তাতে তার ইন্দ্রিয়জয়েরর কোন মহিমা বর্তমান থাকেনি । 

আসলে মহেন্দ্র উপন্যাসের প্রথমে যেমন সাধারণ মানুষ ছিল, উপন্যাসের শেষেও 
তেমনি দোষ-গুণলম্পন্ন সাধারণ মানুষরূপেই গাহ্‌স্থ্য ধর্মে ফিরে এসেছে । মাঝখানে কিছু 
পরিবর্তন দেখা যায়। মহেন্দ্র এবং কল্যাণীর বিচ্ছেদ্দকে কেন্দ্র করে যে অন্তর্ধেদনার 
প্রকাশ স্বাভাবিক ছিল, বঙ্কিম তার গতি রুদ্ধ ক'রে ভালই করেছেন । এর ফলে 
মহেন্দের চরিত্র আংশিক হলেও কাহিনীর উদ্দেশ্য বজায় থেকেছে । 

মার্ক আন্তনি (রাজঃ ৭/২ )। রোম সেনাপতি । মিশর জয় করতে এসে তিনি 
সেখানকার রানী ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে কর্তবাপথ হতে ভ্রষ্ট হন। শেষ পর্যস্ত তাকে 
আত্মহত্যা করতে হম । উপন্যাসে নামোল্লেখমান্র আছে। 

মাণিকলাল (বাজঃ ৩/৩ )। “ঝাজসিংহ” উপন্যাসের এতিহাসিক চরিত্রের ভীড়ে 
মাণিকলাল সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। মাণিকলাল প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। ঘটনার চমকে 
তার বিস্ময়কর উপস্থিতি । 

মাণিকলালকে প্রথমে আমরা দস্থারূপে দেখি । রাজমিংহের হাতে ধরা পড়ে সে 
প্রাণভিক্ষা চেয়েছে নিজের জন্য নয়, একমাত্র মাতৃহারা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | 
মাণিকঙ্গালের এই স্বেহপবায়ণ পিতৃহদয়ের জন্য, তার দন্থাতাব সব অপরাধ ক্ষমা করতে 
আমাদের বেশী সমম লাগেন। তাছাড়া, মাণিকলাল স্বহন্সে ঙ্কুপি ছেদন ক'রে 
নিবিকাবভাবে যন্ত্রণা মহা ক'রে যেভাবে নিজের পাপের প্রায়।ত্ত নিজেই সম্পন্ন 
করেছে, তাতে তার প্রতি একটা বিন্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধ। জাগে । 

তারপর আমরা প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত মাণিকলালকে দেখি। কখনো সে কৌশলে শক্র- 
পক্ষকে পরাস্ত করেছে, কখনো মে দৌতকাধ নিবিদ্ধে সম্পন্ন করেছে । মাণিকলালের 
চতুরতাই হচ্ছে তার সাফল্যের অন্যতম উপাদান । দস্থ্য অবস্থাতেও তার পরামর্শের 
মধ্যে বুদ্ধির ছাপ আছে, পকন্ত পরবর্তী কালে সে অবিশ্বীস্তরূপে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিয়েছে । মাণিকলালকে ঠিক বীর আখ্যা দেওয়! যায় না, সে চতুর । 

মাণিকপালের জীবন নির্মলকুমারীর সঙ্গে : “ভাবে জড়িয়ে গেছে, তাকে প্রেম 
বলা যায় না। তবে মাণিকলাল তার কন্যার মা হিসাবে নির্যলকুমারীকে গ্রহণ করলেও, 
হৃদয় না দিয়ে পারেনি। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী নির্মলের কাছে মাণিকলালের আন্গত্য 
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মাণিকলালকে যেন অনেকটা ব্যক্তিত্বহীন ক'রে ফেলেছে । মাণিকলাল মবারককে 
বাচাবার পিছনে ভার চিত্তের দয়ালুত বা অন্য কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে কিনা, তা 
সঠিক বোঝা যায় না । 

মাণিকলালের চরিত্রে অন্তমুথীনত৷ নিতান্তই অল্প, ঘটনার চমকেই তার কর্মময় 
উপস্থিতি। অবিশ্বাস্য হলেও পাঠক-হৃদয়ে মাণিকলালের অধিষ্ঠান চিরস্তন। 

মাণিকলালের পিসী (রাজঃ ৩/৯)। “মাণিকলালের কেহ ছিল নাঁ__কেবল 
এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্পতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশত:ই হউক, আর আত্মীয়তার 
সাধ মিটাইবার জন্যই হউক-_মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ভাকিত।” (৩/৯) 
স্থতরাং, এই পিসীর মাণিকলালের প্রতি কোন আস্তরিক টান না থাকাই স্বাভাবিক। 
তিনি অর্থলোভী । মাণিকলালের কাছে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যেভাবে তিনি খরচের 
ফর্দ দিয়েছেন, তাতে চরিজ্রটি জীবস্ত হয়েছে । 

মাধবাচার্য (মণাঃ ১/১)। মাধবাচার্য আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী চরিত্র । তিনি 
যবনসেনা কতৃক দেশ অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে দৃঢ়লংকল্প । এইজন্য তার চেষ্টার 
অন্ত নেই। তিনি নিজ শিষ্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ক'রে যবন বিতাড়নের কার্ধে 
ব্রতী হয়েছেন। এ-বিষয়ে তার প্রধান সহায় হলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের সাহাঘা তার 
এতবেশী প্রয়োজন যে, তিনি হেমচন্দ্রের মনকে অন্যদিকে নিবিষ্ট করতে চান না। তাই 
মুণালিনী হেমচন্দ্রের প্রাণাপেক্ষ প্রিয় জেনেও, তাকে ছলনায় পিতৃগৃহ থেকে বের ক'রে 
এনে এক শিশ্তগৃহে গোপনে রেখে দেন। এই কাজ মাধবাচার্ষের চরিত্র-মাহাত্মা ক্ষুণ্ণ 
করেছে। শুধু তাই নয়, শিষ্যগৃহে, যণালিনী কেমন আছে তার খোজ নেওয়াও তিনি 
প্রয়োজন মনে করেননি । এবং অনায়াসেই মণালিনীর চবিত্র সম্পর্কে কুৎ্সা-রটনায় 
বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আসলে, মাধবাচার্ধ সন্নাসী। তাই নারীচরিত্রের মহত্ব, 
সতীত্ব ও দৃঢ়তা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত নন। তাই মুণালিনীর প্রতি তিনি 
স্থবিচার করতে পারেননি । মুণালিনীকে তিনি গ্রহণ করেছেন হেমচন্দ্রকে দিয়ে তার 
কার্ধসিদ্ধির উপায়রূপে। শেষ পর্যন্ত অবশ্ত মাধবাচার্য্য সনবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন । 
হেমচন্দ্র-ম্ণালিনীর সকল বৃত্তান্ত “শুনিয়া মাধবাচার্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন । 
কহিলেন, “বৎস বড় গ্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবঞ্চ গুণবতী ভাধ্যাকে তোমার 
নিকট হইতে বিধুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক রেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ 
করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একক্র ধন্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে 
সন্্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ 
করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট 
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কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া! মথুরায় গিয়৷ বাস 
কর--অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও |” (৪/১২ ) 

বহ্কিমচন্দ্র মাধবাচার্ধকে দেশপ্রেমিক সন্গ্যামীরূপে অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রেরই 
ক্রম-বিকাশ দেখা যায় চন্দ্রশেথর” ও “আনন্দমঠ' উপন্যাসে । 

মাধবীনাথ সরকার (কঃ উঃ ২/২)। ভ্রমরের পিতা “মাধবীনাথ সরকারের 
বয়স একচত্বারিংশৎ্ বখসর। তিনি দেখিতে বড় স্বপুরুষ। তাহার চরিত্র সন্বদ্ধে 
লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাহার বিশেষ প্রশংসা করিত--অনেকে 
বলিত, তাহার মত ছুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার 
করিত- এবং যে তীহার প্রশংসা করিত, সেও ত্বাহাকে ভয় করিত।” (২/২) 
তিনি গোবিন্দলালকে বহু পরিশ্রম ক'রে খুঁজে বের করেছেন, তাকে বুদ্ধিবলে খুনের 
দায় থেকে বীচিয়েছেন। চরিত্রটি তৎকালীন জমিদারদের সার্থক প্রতিভূ। কন্যার 
প্রতি তার যথেষ্ট ন্েহ ছিল। 

মানসিংহ (ছুর্গেঃ ১/২ )। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র। অন্বরপতি বিহারীমল্লের পুত্ত 
ভগবান্দানের ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি। ভগবানদ্াস দিলেন আকবরের শ্যালক, আবার 
মানসিংহ ছিলেন আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীরের শ্কালক । এই কারণে মোগল রাজদরবারে 
তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আবার, রাজপুতজাতির কাছে তিনি ছিলেন কলঙ্কন্বরূপ | 
বাংলাম্র পাঠানরা বিদ্রোহী হলে, আকবর মানসিংহকে স্থবাদার ক'রে পাঠান। ইনি 
কযষেকবার পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বাংলায় শাস্তিস্থাপন করেন। ১৫৮৭ শ্রীঃ থেকে 
১৬০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মানসিংহ ছিলেন বাংলার স্থবাদার ৷ জাহাঙ্গীরের সময তিনি বাংলার 
বাবো ভুইঞাদের বিদ্রোহদমনের জন্য আসেন । 

“দুগেশিনন্দিনী* উপন্যাসে মানসিংহের স্থান নিতান্ত গৌণ, চরিত্র হিনাবে তার 
বিশেষ কোন মহিমা প্রচারিত হয়নি । জগংসিংহের পিতা হিসাবে তার মর্যাদা । 
এাতিহাসিক মানসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথভাবে সংক্ষেপে চিত্রিত কবেছেন। তবে 
জগংসিংহকে যুদ্ধে প্রেরণ করার কালে তার পিতৃহদয়ের পরিচয় ক্ষণেকের জন্য 
উদ্ভাসিত হয়েছে। 

মারকুইস্‌ অব হেস্টিংস (দেবীঃ ২/১৩)। ইনি পিগারী নামক কুখ্যাত 
দহ্যদলকে দমন করেছিলেন। 

মালতী গোয়ালিনী (বিষঃ ১৯ পরিঃ) দেবেন্দ্রবাবুর অন্থগত এই স্ত্রীলোকটি 
হীরা ও দেবেন্দ্র মধ্যে দূতীর কাজ করেছে। বেশ বোঝা যায়, এর চরিত্র 
ভালো নয়। 
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মালী (কঃ উঃ ১/১৫)। গোবিন্দলালের বাকুণী পুষ্করিণী তীরের উদ্যানের উড়িয়া 
মালী। রোহিণীর জলমগ্র অবস্থায় তার ব্যবহারে একটি পরিচ্ছেদেই সে জীবস্ত হয়ে 
উঠেছে । - কিঞ্চিৎ হাশ্তরসের অবতারণাও সে করেছে । গোবিন্দলাল তাকে রোহিণীর 
মুখে ফু দিতে বললে সে বলেছে-__“সেহৈ পারিব না মুনিম! 1, 

মাহরঃ ( দুগেঃ ২/৬ )। ওসমানের বালাকালের নাম (দ্রঃ ওসমান )। 

মাহুতাবচজ্্ জগণ্শেঠ (চন্দ্র: ২/৬ )। দ্রঃ জগৎশেঠ | 

মিন্হাজউদ্দিন (মৃণাঃ ৪/৪ )। “যবন-ইত্তিহাসবেত্তা”এর তথ্য অবলম্বনেই বস্ধিম' 
“মুণালিনী' উপন্যাসের এতিহাপিক পটভূমিকা রচনা করেন। কিন্তু তিনি যথার্থ 
বুঝেছিলেন যে, স্বজাতিগ্রীতির জন্য ইনি সত্য ঘটনাকে বুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত 
কবেছেন। 

মিল (রজনী ৩/৩)। ইংরাজ চিন্তানায়ক 701 ওএ৪া৮ ১1]] (১৮০৯ 
১৮৭৩ )-এর কথা বলা হয়েছে । তিনি আধুনিক [১০41০ বা ন্যায়শাস্মে অনেক নৃতন 
উপাদান যোগ করেন। সমাজ-দর্শনে তিনি (611651190)1500 বা উপযোগবাদ নামে 
বিখাত মতবাদের প্রবর্তক । এই মতবাদের মূলকথা হল-_মানব-সমাজের উন্নতির 
ক্ষেত্রে যা উপযোগী তাই-ই সুন্দর, সত্য এবং তাতেই স্থখ । তবে মিল্‌ কোম্ত-এর মতো 
মানব-পৃূজাকেই চরম বলে মানেননি। 

মিস্‌ টেম্পল্‌ (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। “নগেন্দ্রের পিতা মিস্‌ টেম্পল্‌ নায়ী একজন 
শিক্ষা্দাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং ্থর্যাম্থীকে বিশেষ যত্বে লেখাপড়। 
শিখাইয়াছিলেন |” 

মীরকাশেম (চন্দ্রঃ ১/১)। *চন্দরশেখর” উপন্যাসে এরতিহাসিক চরিত্র মীরকাশেম 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মীরকাশেম ইংরাজ-প্রতিষিত বাংলার দ্বিতীয় 
নবাব। তিনি ছিলেন মীরজাফরের জামাতা । ১৭৬০ খ্রী;__-১৭৬৪ খ্রীঃ পর্বস্ত ছিল 
তাঁর রাজত্বকাল। তিনি চেয়েছিলেন এদেশ থেকে ইংরাজ কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে। 
তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাবার জন্য মুশিদ্বাবাদ থেকে মুক্ষেরে রাজধানী স্থানাজ্মরিত 
করেন। মীরজাফরের সময় থেকে ইংরাজরা যে এদেশে বিনাশুষ্কে বাণিজ্য করছিল, 
তাকে কেন্দ্র ক'রেই মীরকাঁশেমের সঙ্গে ইংবাজদের বিরোধ বাধে । ইংরাজগণ পাটনা। 
শহর অধিকার ক'রে নেন। তখন মীরকাশেম যুদ্ধ করেন এবং তিনবার যুদ্ধে পরাজিত 
হন। এর মধ্যে উদয়নালা বা উবুয়ানালার যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । তারপর 
তিনি অযোধ্যার নবাব স্থঙ্গাউন্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহু-আলমের সঙ্ষে মিলিত হয়ে 
১৭৬৪ গ্রে বক্সারে ইংরাজের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এ যুদ্ধে পরাজিত 
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হয়ে তিনি পলায়ন করেন, তারপর তীর সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। (ইতিহাসের 
ফীরকাশেমকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য অক্ষয়কুমার মেত্রেয়ুওর “মীরকাশেম' 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য |) 

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মীরকাশেমকে রক্তমাংসের মান্ুষরূপে অঙ্কন করেছেন 
চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে । মীরকাশেম এবং দলনীর উপাখ্যানটিকে বিস্তৃত স্বান দান 
করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র । দলনী বেগমের প্রতি মীরকাশেমের সন্দেহ ও সেই সন্দেহের 
অবসানে মীরকাশেষের হতাশা, এতিহাসিক মীরকাশেমের পরাজয়ের অন্তনিহিত কারণও 
স্থচিত করে। এ সম্বন্ধে বহ্ধিম লিখেছেন_-“ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
মীরকাশেমের অধঃপতন আরম্ত হইল । মীরকাশেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। 
তাহার পর গুর্গণ খাও অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল । নবাবের যে ভরসা 
ছিল, সে ভরসা শির্ববাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিরুতি জন্মিতে লাগিল। 
বন্দী ইংরেজদ্িগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ 
করিতে ল্:টিশ্েন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌছিল। 
জলস্ত অগ্রিতে ঘ্বতাহুতি পড়িল। ইংরেজরা অবিশ্বাসী হইয়াছে-_সেনাপতি অবিশ্বাসী 
বোধ হইতেছে-_রাজ্যলক্ষী বিশ্বাসঘাতিনী-_আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর 
সহিল না।» (৬/২) 

একধিকে বাইরের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে অন্তরের এই শূন্যতা মীরকাশেমের 
প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ণণ করেছে। 

ইতিহাসের মীরকাশেমের মতো! উপন্তাসেও বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আগাগোড়া ইংরাজ- 
বিদ্বেষীরূপে অস্কন করেছেন । 

গুরগণ খাকে মীরকাশেম চিনতেন । কিন্ত তিনি জানেন যে, এখন গুহশক্র সৃষ্টি 
করলে অস্থুবিধা হবে; তাই তিনি চেয়েছিলেন আগে গুরগণকে দিয়ে ইংরাজদের 
হঠাতে, তারপর গুরগণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে । এই ধরনের চিন্তা মীরকাশেমের 
বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দেয়। 

এ উপন্যাসে মীরকাশেমের যে হস্তরেখা বিচারের ঘটন! আছে, তাও অনৈতিহাসিক 
নয়। যে পয়ের মতাক্ষবীণ'-এর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্তাস লিখতে 
প্রবৃত্ত হন, তাতে গণক মীবরকাশেমের পরিচয় আছে। তাছাড়া__“মীর গাশেমের উপৰ 
গুরগণ খার অসামান্য প্রভাব, ইহাতে অপরাপ* কন্মচারীর অসন্তোষ, ইংরেজ কর্তৃক 
আজিমাবাদের পথে মুঙ্গেরে অস্ত্রবোঝাই নৌকা প্রেরণ, ইহা লইয়া 'অমিয়টের সঙ্গে 
নবাবের বাদাস্থুবাদ' নবাবের আদেশমত মুশিদাবাদে তকি খা কতৃক ছল করিয়া 
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অমিয়টের সহিত বিবাদ এবং নবযৌবনের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে অমিয়ট ও তীছার 
সহচরবর্গের মৃত্যু, সন্দেহপ্রযুক্ত শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্ষেরে নজরবন্দী রাখা--এ সকলই 
ইতিহাসের কথ11” ( উপন্তাস-সাহিত্যে বঙ্কিম__প্রফুললকুমার দাশগুপ্ত ) 

চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্বতন্ত্র উপকাহিনীর নায়ক হিসাবেই নয়, চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী 
কাহিনীতেও মীরকাশেমের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি ; উপন্যাসে এই চরিব্রটিকে গুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকাদান করেছে। 

মীরজাফর (আনন্দ; ১/৭)। “আনন্দমমঠ, উপন্যাসে মীরজাফরের উল্লেখমাত্র 
আছে। মন্বস্তরের সএয়ে মীরজাফরের উপর বাজ্যভার ছিল, একথা বলা হয়েছে । 
মীরজাফর সম্বন্ধে উপন্য/সে আছে--তিনি “পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহস্তা মনুয্য-কুলকলঙ্ক |” 
“মীরজাফর আত্মরক্ষা য় অক্ষম, বাঙ্গাল! রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি 
খায় ও ঘুমায়।” (১/৭) 

মীরজাফরের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য ইতিহাস সমর্থন করে। সয়ের উল মুতাক্ষবীণে 
আছে--“***ত। আ1)21) 9002 ৫0]5 568501)60. 1010) 1019 40956 ০0 022%, 
102 (01110159:121-01021) ) ৪5 10089198016 ০0৫ 262100106 100 010511)293, 
502018115 ৪061: 1015 10068]. ( ৬০] ]]) 96০, [4209 10. 258) 

তবে বন্ধিম একটি তুল করেছেন। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের সঙ্গে মীরজাফরের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। কারণ, তার পাচ বছঙ পূর্বে ১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 
মীরজাফবের মৃত্যু হয়। তার পুত্র সৈয়েফু্দৌলার সময় মন্বস্তর হয়। মন্বস্তরের বছর 
তিনি মারা যান (১০ই মার্চ, ১৭৭* শ্রীঃ)। তখন তার ভ্রাতা মুবারেফুদ্দৌল! নবাব হন। 

মুন্সী রামগ্গোবিদ্দ রায় (চন্দ্র: ২/৩)। ইতিহাসে মীরকাশেমের বিশিষ্ট হিন্দু 
কর্মচারী নায়েব-নাজিম রামনারায়ণ রায়ের নাম আছে। ইনি বঙ্কিমের হাতে মুন্সী 
রামগোবিন্দ রায় হতে পারেন। ব্রহ্ষচারীবেশী চন্দ্রশেখর দলনীর চিঠি মীরকাশেমকে 
দেওয়ার জন্য প্রথমে এ র হাতে দেন। 

আুরলা (সীতাঃ ২/৪ )। সীতারামের রাজঅস্তঃপুরের দীসী। সীতাবামের 
অন্পস্থিতিকালে তার পত্বী রমা এই দ্রাসীকে দিয়েই গঙ্গারামকে ডাকিয়ে আনতেন। 
মুরলার অর্থলোভ ছিল, তাই রানীর কাছে কিছু পেয়েও গঙ্গারামের কাছ থেকে কিছু 
পাবার আশা! করেছিল । কিন্তু শেষ পর্ধস্ত গঙ্গারামের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সে কিছুটা 
ধুশীই হয়েছিল, তাই গঙ্গারামকে পাচকথা শুনিয়ে দিতে কম্থর করেনি । নন্দার চেষ্টায় 
মুবল! রমার হয়ে রাজসভাতে সত্য সাক্ষ্যই দিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম মুরলার জন্য 
একটু বেশী শান্তির ব্যবস্থাই করেছেন__“রাজ! মুরলাকে মাথা মুড়াইয়, ঘোল ঢালিয়া, 
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নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখন তামিল হইল । 
মুলার নির্মনকালে এক পাল ছেলে, এবং অন্যান রসিক লোক দল বাধিয়া করতালি 
দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।” (৩/৪ ) 

মুরশিদ্কুলি খঁ। ( সীতাঃ ২/১)। উপন্যাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নেই, কিন্ত 
এতিহাসিক ঘটনাক্রমে নামোল্লেখ আছে। 

মৃণীলিনী (মৃণাঃ ১/১)। মুণালিনী একজন বৌদ্ধ শোর কন্যা । একদিন 
তিনি মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে যমুনায় জলবিহারে গিয়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে নদীতে 
নিমজ্জিত হন। তখন হেমচন্দ্র তাকে উদ্ধার করেন এবং বিবাহ করেন। কিন্তু 
বিবাহের কথা গোপন থাকে । মৃণালিনী পুনরায় পিতৃগৃহে গিদ্বে কুমারীভাবে বসবাস 
করতে থাকেন। একদা হেমচন্দত্রের গুরু মাধবাচার্ধ হেমচন্দ্রেরে আংটি দেখিয়ে 
মুণালিনীকে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে এসে তার এক শিষ্কের বাড়ীতে রাখেন। মাধবাচার্ধের 
মুণালিনীকে লুকিয়ে রাখবার কারণ, দেশোদ্ধাবের কাজে হেমচন্দ্রকে একাগ্র করা। 
কিন্ধ মুণাঁিন*দ, সে গুহ ত্যাগ ক'রে আবার বেরিয়ে পড়তে হল। নবদ্বীপে এসে 
হেমচন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। অনেক বাধ বিপদের পর মিলন হল-_হেমচন্ধ্র- 
মুণালিনীর । 

মণালিনীর জীবনে এমনি বহু ঘটনার ঘনঘট!। কিন্তু এত ঘটনা সবেও চবিক্রটি 
সক্রিয় নয়, ঘটনার শোতে ভাসমান পদ্মমাত্র। মৃণালিনী চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য 
হল-_্বামীপ্রেম। হেমচন্দরের প্রতি গভীর 'ভালবালার জন্যই, তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে 
হাসিমুখে সহ করেছেন। এমনকি এই শান্ত নিবিরোধ নারী, যখন তার দৈহিক 
পবিত্রতা ব্যোমকেশের হাতে নষ্ট হবার উপক্রম হরেছে, তখন প্রবল ক্ত সঞ্চয় ক'রে-_ 
“সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন ।” মুণালিনী হেমচন্দ্রের জন্য পথে বেরুলেন। 
কিন্তু দেই পথের চরিত্র জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠেনি । গিরিজায়া নামক 
সঙ্গিনী চরিক্রটির পটুতায় মৃণালিনী অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের 
অমূলক সন্দেহে মুণালিনীর মনে কোনও রাগ বা বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। বরং গিরিজায়ার 
মুখে হেমচন্দ্রের বিরূপ আচরণের পবিচয় পেয়ে গিরিজায়াকেই দোষারোপ করেছেন । 
সবশেষে, নিজের ভাগ্যকে দৌষ দিয়ে অশ্রবর্ষণে শীর্ণা হয়েছেন। আবার, হেমচজ্জের 
সামান্ত আহ্বানেই তার স্বন্ধে মাথ! রেখে ভবিষাৎ সখের স্বপ্ন দেখেছেন । 

এই চরিত্রটি সাধারণ পতিগতপ্রাণা বাঙালী নারীরপে দেখা দিয়েছে। এই 
চরিজ্রের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হলেও, চিত্রটি তেমন বিশিষ্টতা লাভ 
করতে পারেনি । 
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ম্ন্ময় (সীতাঃ ১/৯ )। এঁতিহাসিক চবিত্র। তিনি ছিলেন রাজা সীতারাম 
বায়ের প্রধান সেনাপতি । তীর প্রকৃত নাম ম্বন্সয় হলেও, “মেনাহাতী' নামেই তিনি 
সম্যক পরিচিত। এপ নামকরণ হওয়ার কারণ-_ম্মৃন্ময় থেকে অপত্রংশ “মেনা 
এবং হাতীর মতো! বলশালী বলে তাঁকে “মেনাহাতী* বল! হত। বঙ্কিমও বলেছেন__ 
“বলে ও সাহসে মুন্ময় সীতারামের অন্যতম সহায় ছিলেন। উপন্যাসে এই বীর যোদ্ধার 
নীরব আত্মদান লক্ষ্য করা যায়। 

মেজর এড ওয়ার্ডস ( আনন্দ; ৪/৪ )। এঁতিহাসিক চরিত্র। ওয়ারেন হেহ্টিংস- 
প্রেরিত সন্্যানী বিদ্রোহ দমনের দ্বিতীয় সেনাপতি । প্রথমদিকে এই চরিত্রটি মেজর 
উড, নামে রূপলাভ করেছিল। পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম তা সংশোধন করেন। 
এড ওয়ার্ডদ কৌশলে মেলার দিন সন্ধ্যাসীদ্দের পর্বনাশসাধনের সংকল্প নিয়েছিলেন । 

মেনকা (রাজ: ২/৩)। মোগল দরবারের রমণীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার 
সময় স্বর্গের অপ্সরী যেনকার নাম করা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র 
এ-কে প্রেরণ করেন। তখন তার গর্ভে শকুস্তলার জন্ম হয়। ইনি নবজাতিকাকে 
ফেলে রেখে স্বর্গে চলে যান। 

মেরজ। হুবীব (চন্দ্ঃ ৬/২ )। একজন হাকিম। এ"র কাছ থেকেই করিমন 
দাসী দলনীর জন্য বিষ সংগ্রহ করেছিল । 

মেহের-উদ্সিসা (কপাঃ ৩/১)। “আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ ( আকতিমাদ- 
উদ্দৌলা ) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী । একদিন 
কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ওণ্অন্যান্ত প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। 
পেইদ্দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেপ্সিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেইদ্দিন শেলিম মেহের- 
উন্লিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস 
পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী 
ওমরাহের সহিত কোবাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিপ। সেলিম অহ্থগাগান্ধ 
হইয়! সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট ধাবমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ 
পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। স্থৃতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত 
হইতে হইল । আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের 
আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল।” (৩/১) 

বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে ইতিহাসের চরিঝ্রটিকে “কপালকুগ্ুলা” উপন্যাসে নামান্ত ক্ষণের 
জন্য আনার চেষ্টা করেছেন। “অবশ্ঠ, মেহের-উন্নিসার পিতার নাম- মির্জা ঘিয়াস। 
যাই হোক, মতিবিবির কাহিনীকে পুষ্ট করার জন্য এই চবিজ্রের ক্ষণিক উপাস্থিতি 
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ঘটেছে। অগ্রয়োজনবোধে বঙ্কিম মেহের-উদ্লিসার “নূরজণাহা'-জীবনের পরিচয় দেননি । 
(ভ্ত্রঃ ন্রজহা বেগম । ) 

মেছেরজান (রাজঃ ৩/৮)। এই ছগ্মনামে নর্তকীবেশে বূপনগরের মোগল 
সেনাপতিকে মুগ্ধ ক'রে দরিয়া বিবি মোগল সৈন্যমধ্যে স্থানলাভ করেছিল । 

মুন! দিদি (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। ইন্দিরার স্বামীর সক্ষে রসিকতা করতে 
এসেছিলেন। 

যঞ্সোবন্ত দিংহ (ছুর্গেঃ ১/৪ ) রাজঃ ১/১)। ইনি যোধপুরের রাজা । প্রথমে 
ইনি গুরঙ্গজেবের সহায়তা ক'রে অন্ুগ্রহভাজন হন এবং সেনাপতিত্ব লাভ করেন। 
অবশ্ত, পরে ইনি ওরঞ্গজজেবের বিরোধিতা করেন । “রাজসিংহ” উপন্যাসে এ'র চিত্রের 
উল্লেখ আছে। 

"্ুর্গেশনন্দিনী”-তে যশোবস্ত সিংহের ভূমিকা এইটুকুমাত্র_রাজ। মানসিংহ মাত্র 
বশ সহত্্ সৈন্য নিয়ে কোন্‌ বীর কতলু খাঁর বিদ্রোহ দমন করতে পারবে জিজ্ঞাস করলে 
সকলে নীরব রইল। “পরিশেষে রাজার প্রিয়পান্র যশোবস্তসিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা 
রাজাদেশ পালন করিতে অস্থুমতি প্রাধিত হইলেন ।” 

এই রাজপুতযোদ্ধা যোধপুরাধিপতি নিশ্চয়ই নন। 

যামিনী (ক: উঃ ২/১১)। ভ্রমরের জ্যেষ্ঠটা ভগিনী । ভগিনীর ছুঃখের দিনে 
সে তার কাছে ছিল। 

যোধপুরী বেগম (রাজঃ ২/৫)। “উররঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী 
বেগম । যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়পী মহিষী ছিলেন ন1।” 

যোধপুরী বেগমের চরিত্রটি অনৈতিহামিক বলে উল্লেখ করেছেন আচার্য ষছুনাথ 
সরকার । (বঙ্ধিম গ্রন্থাবলী £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ সংস্করণ-এর :'মকা) যোধপুরের 
কোন রাজকন্যাকে ওুরঙ্গজেব বিয়ে করেননি । গুরঙ্গজেবের একমাত্র হিন্দু বেগমের 
নাম ছিল নবাব-বাঈ। তাও তাকে বাদশাহ বিয়ে করেছিলেন ইস্লাম ধর্মে ধর্মাস্তরিত 
করার পর। সরকার আরও বলেছেন_-আকবরের পর কোন হিন্দু মহিষীই নবাব- 
মহলে হিন্দুয়ানী বজায় রাখতে পারতেন না। স্থতরাং ওুরঙ্গজেবের মহিষীর পক্ষেও 
হিন্দুয়ানী বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তবে মাহুদীর গ্রন্থে বপিত আছে যে, 
গুরঙ্গজেবের অন্ুস্থতার সময় নিজ পুত্রের সিংহাসনলাভের জন্য নবাব-বাঈ দেব-দেবীর 
পূজা দেন। এ ঘটনাটিকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা মেতে পারে। 

যোধপুরী বাঈয়ের চবিত্র-গঠনে ইতিহাসের উপাদানগত ক্রটি যতই থাক না কেন, 
উপন্যাসের দিক থেকে চরিত্রটির আবেদন অপরিসীম । গুরঙ্গজেবের পতন হুরু হয়েছিল 
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ঘরে-বাইরে । তাই যে হিন্দু নাবী স্বামীকে দেবতাজানে পুজা করে (সে-ন্বামী যেমনই 
হোন না কেন ), সেই হিন্দুনারী যোধপুরী বেগমও ওরঙ্গজেবের মৃত্যু কামন! করেছেন। 
শুধু তাই নয়, ওরঙ্গজেবের পতনেও তিনি কিছু সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তিনি 
যদি নিজ দাসীকে পাঞ্জা দিয়ে চঞ্চলকুমারীর কাছে না পাঠাতেন, অথবা নির্ষলকুমারীকে 
নবাব-হারেমে সাহায্য না করতেন, তাহলে হয়তো গল্পের গতিপথ পরিবতিত হত। 

নবাব-হারেমে উদ্দিপুরী এবং জেব-উন্নিসার অত্যাচারে যোধপুরী বেগম বিব্রত। 
তাই তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন তাদ্দের বিনাশ । এতে নারীস্থলভ প্রতিত্ংসা- 
পরায়ণতা৷ দেখা গেলেও, যোধপুরীর চরিত্রটি অনেক স্থানেই ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতো 
মনে হয়েছে । ছুংখের আগুনে যেন তিনি সর্বসংহা হয়ে উঠেছেন। 

রঘুবীর মিশ্র (সীতাঃ ৩/২২)। লীতারামের বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত 
নিপাইদের মধ্যে একজন । শেষ পর্বন্ত এরা যুদ্ধে প্রাণ দেবার সংকল্প গ্রহণ করে । 

রঙময়ী (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। একজন রসিকা স্ত্রীলোক । 

রজরাজ ( দেবী: ১/১২ )। রঙ্গরাজের “বলিষ্ঠ গঠন, চৌগৌপ্লা ও ছাটা গালপাট। 
আছে।” চেহারার এই বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয়, রঙ্গরাজ বিহারের লোক । ভবানী 
পাঠকের সে যোগ্য সহচর । রঙ্গরাজ সাহসী ও বিশ্বস্ত । সর্বোপরি, তার নিধিচারে 
দ্লপতিকে মান্য করার ক্ষমতা আছে। এটি রক্গরাজের চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতার 
পরিচয় নয়, তার সদগুণ। রঙ্গরাজের উপর ভার পড়েছিল প্রফুল্পর রক্ষণাবেক্ষণের । 
আবার, গ্রছুর দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হলেও রঙ্গরাজ হল তার বিশ্বস্ত অন্ুচর। 

রঙ্গরাজ দেবী চৌধুরাণীকে যথার্থ দেবীর মতোই ভক্তি করত। তাই ব্রজেশ্বর যখন 
দেবী সম্বন্ধে উক্তি করেছে-:“তিনি নাকি যুবতী ?” তখন রঞ্গরাজ বলেছে-_"তিনি 
আমাদের মা সম্ভানে মার বয়সের হিসাব রাখে না। 

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী । 

রঙ্গ । আমাদের মা ভগবতীর তুল্য ।” (২1৪) 

দেবীকে রক্ষরাজ যথার্থ মায়ের মতোই ভ।লবাসত। তাই দেবী যখন একাকী 
বজরায় ধরা দেবার জন্য প্রস্তত, তখন বঞ্গবাজ মাকে বীচাবার জন্য সিপাহী নিয়ে 
এসেছে । 

রঙ্গরাজের বিশ্বস্ততা ও আদেশ মান্য করার ক্ষমতা, তার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা 
বড় গুণ। | 

রজনী ( রজনী ১/১)। রজনীর চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকার ছায়া মেলেছিল 
সত্য, কিন্ত সেই অন্ধকারের মধ্যে তার হৃদয়ে প্রেমের যে আলোকবতিকা জলে উঠেছে, 
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তাতে তার চবিত্রটি উজ্জল হয়েছে। লর্ড লিটনের ”“[.88% 0 0৫ 10010)211” 
উপন্তাসের কান! ফুলওয়ালী নিদিয়ার কাছে রজনীর খণের কথা বঙ্ধিম স্বীকার ক'রে 
সমালোচকদের সাদৃশ্বদশনের পাণ্ডিত্যের অহমিকাকে নিবৃত্ত করেছেন। কিন্তু স্বীকার 
করতেই হবে- অন্বত্ব এবং ফুলওয়ালীর বৃত্তি ছাড়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ত খুবই কম। 
নিদদিয়ার ভালবাস! এবং রজনীর ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য অনেক । 

রজনী ফুলওয়ালী হলেও, বঙ্কিম সর্বদাই তাকে মর্ধাদা দান করেছেন। সাধারণ 
পসারিণীর মতে। সে পথে পথে ফুল বিক্রি করে না। পিতামাতাকে মালা গেথে সাহায্য 
করে মাত্র। তবে হ-একটি ভদ্রগৃহে ফুল যোগান দ্রিতে তার যাতায়াত আছে। তা 
নাহলে তো শচীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অসুবিধা । 

রজনীর হৃদয়ে শচীন্দ্রের প্রতি অন্রাগের সঞ্চারণটি বড় অদ্ভুত। স্পর্শ এবং শব্ই 
রজনীর ভালবাসার উপকরণ । ফুলের স্পর্শে সে আজীবন অনুভব করেছে ভালবাসার 
কোমলতা । শচীন্দ্রের স্পর্শে সে খুঁজে পেল সেই ফুলের পেলবতা। তার হৃদয়ে জন্ম 
হল প্রেমের । কান দিয়ে শুনেছে সে এই আশ্চর্য পৃথিবীর পরিচয়, শচীকন্দের কঠম্বর 
তাকে আক্ধণ করেছে। রজনীর প্রেমের তীত্রতা ও একাগ্রতা যথেষ্ট । শচীন্দ্রকে 
দুর্লভ জেনেও, সে মনে মনে তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি । হয়তো 
অন্ধ বলেই শচীন্দ্রের এশ্বর্ব এবং তার দ্বারিদ্র্য, ভালবাপার আঙিনায় ছুর্লজ্ঘ্য প্রাচীর 
তুলে দিতে পারেনি । 

রজনীর সাহসও অসীম। শচীন্দ্রকে ভালবাসার মূল্য দিয়েছে সে গৃহত্যাগ ক'রে । 
একে নারী, তায় অন্ধ__তার পক্ষে অপরিচিত লোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করা যে কত বড় 
সাহসের পরিচয়, তা সহজেই অনুমেয় । রজনী শক্তির পরীক্ষা দিয়েছে হীরালালেকর 
লাঠি ভেঙে এবং সেই ভগ্নাংশ দিয়ে তাকে আঘাত হেনে। 
_. বজনীর কৃতজ্ঞতাবোধ প্রবল। অমরনাথ তার বিষয় উদ্ধার ক'রে যতটা না 
হোক, তাকে দুষ্টের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে রজনীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আসন পেতে 
বসেছিল। সে কতজ্ঞতাবোধ এত প্রবল যে, ভালবাসার পাত্রকেও দূরে সরিয়ে দিযে 
রজনী অমরনাথের কথা মতো তাকে বিবাহ করতে রাজী হয়।' দরিজ্রাবস্থায় সাহায্যের 
জন্য লবঙ্গলতা ও শচীন্ত্রের প্রতিও রজনী কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে, বিষয়সম্পত্তি গ্রহণে 
শৈথিল্য দেখিয়ে । রজনী শেষ পর্বস্ত অমরনাথকে ভোলেনি। অমরনাথের ত্যাগ ও 
মহানুভবতাকে সে আজাবন বাচিয়ে রেখেছে, পুত্রের অমরপ্রসাদ নামকরণের মধ্যে। 

অদ্ধের কাছে এখর্য ও দারিদ্র্য সমতুগ্য। তবুও রজনী যেভাবে বিষয়ভোগে 
অনাসক্তি দেখিয়েছে, তাতে তার নিরাসক্ত মনোবুত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। 
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বজনী চরিত্র সর্বাপেক্ষা হুপরিষ্ফুট হয়েছে প্রথম খণ্ডে রজনীর কথা'র মধ্য দিয়ে । 
অন্ধের অনুভব, তান বিজ্লেষণের ক্ষমতা ও চিস্তার সুস্পষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া যায়। 
প্রেমের ক্ষেত্রে যে রূপের মূল্য নিতান্তই নগণ্য, রজনী তা প্রমাণ করেছে। 

রজনীর জীবন আগাগোড়াই ছন্বসংকুল। শচীন্ত্রকে ভালবেসে তার হৃদয়ে ঘন্দের 
শেষ নেই। এই হুন্দেরই পরিণাম তার গৃহত্যাগ । কিন্তু শেষাংশে একদিকে শচীন্দ্রের 
প্রতি ভালবানা, অন্তর্দিকে অমরনাথের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞঙাবোধে রজনী চরিত্রকে 
ম্ঘমুখর ক'রে তুলেছে। অমরনাথের স্বার্থত্যাগের সমাধান না করলে, রজনীর 
জীবনে ট্র্যাজেডী দেখা দিত। রজনী সরলগ্বভাবও বটে। তাই মে অমরনাথের কাছে 
নিঃমংকোচে প্রণয়ের কথা স্বীকার ক'রে অমরনাথের সংশয় দূর করেছে। 

নির্দিয়ার জীবন শেষ হয়েছিল ব্যর্থ প্রেমে । কিন্তু রজনীর জীবনে এসেছে মিলনের 
মহালগ্ন। রজনীর অন্ধত্ব-বিমোচন যতই অবাস্তব হোক না কেন, তার অস্তর্লোকে 
যে আলোক সঞ্জারিত হয়েছে, চক্ষে আলোকের সঞ্চারকে তার রূপক বলে মেনে নিতে 
কোন বাধা নেই। 

রতভিপতি ( রজনী ১/২ )। দ্রেঃ কদর্প। 

রত্বদদাস বণিক (ম্বণাঃ ৪/১১ )। মৃণালিনীর সঙ্গে “সাক্ষাতের জন্য হ্মেচন্্ 
মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্বদদাস বণিক বলিয়া পরিচিত 
হুইয়াছিলেন।” 

রত্বম্মী (ম্বণাঃ ৩/১)। : রত্ুময়ী এক পাটনীর কন্যা । নবছীপে এদের গৃহেই 
গিরিজায়া এবং ম্বণালিনী আশ্রয় গ্রহণ করে । তখন বিশেষভাবে গিরিজায়ার সঙ্গেই 
' ঝত্বময়ীর সখীত্ব জন্মে। রত্বময়ীর কথাবার্তায় বেশ রসের পরিচয় পাওয়া যায়। 
হেমচন্দ্রের নতুন রাজ্যেও রত্বময়ী স্থান পেয়েছিল। এক সম্পন্ন পাটনীকে বিয়ে ক'রে 
সেখানেও গিবিজায়ার সঙ্গে সথখীভাবে দিন কাটাতে লাগল। 

রমগবাবু (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ )। স্ভাষিণীর ম্থামী রমণবাবু উকিল। উকিলের 
মতোই তিনি কৌশলের সঙ্গে মিলিত করেছেন ইন্দিরা ও উপেন্দ্রকে। উকিলের মতোই 
তিনি 'সীল-কর। কাগজে ইন্দিরার সব কথ! লিখে দিয়েছিলেন যথাসময়ে খোলবার জন্য 3 
কারণ, তাতে সকলের বিশ্বাস জন্মাবে । রমণবাবু স্ত্রীকে পরামর্শ দেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে 
পরামর্শ করেন । স্ত্রীর মতো স্বামীও কম রলিক নন। 

রমা! ( সীতাঃ ১/৮)1 সীতারাষের কনিষ্ঠা স্ত্রী রম! দুর্বলচিন্ত এবং বাতিকগ্রন্ত 
হলেও, তার চরিআমাধূর্যও নিতাস্ত কম নয়। রমাও হুন্দরী। তার রূপের মধ্যেও 
যেমন একটা কোমলতা আছে, তেমনি “জলে ধোয়া যু'ইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি 1” 
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তার বয়সও নিতান্ত অল্প। এই সংসার-অনভিজ্ঞতা ও বালিকাস্থলভ মনোবৃত্তির জন্যই 
রমার সর্বনাশ হয়েছে। র 

রমার লঙ্গে “দেবী চৌধুরাণী” উপন্তাসের সাগরবৌয়ের তুলনা করা চলে। কিন্ত 
সাগরবৌ বালিক! ও চপল! হলেও, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ব্তমান রেখে সে নিজের খেয়ালেই 
চলেছে । রম! কিন্তু স্বামীর উপর আস্থা রাখতে না পেরে স্বামীর অনুপস্থিতিতে 
গঙ্গারামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে । 

রমার সীতারামের প্রতি ভয়ের কারণ তার শক্তিমত্তা। কিন্তু তার চেয়েও বড় 
কারণ সেমা। তার পুত্রের মঙ্গলকামনাই তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। 

গঙ্গারামের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তায় যে কোন অপরাধ আছে, এ-কথা রমার মনে 
উদয়ই হয়নি। কিন্তু মুরলার কথায় যখন সে নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেছে, তখন 
সে আঘাতে জিয়মাণ হয়েছে । 

এই আঘাতের ফলেই রমার মধ্যে জেগে উঠেছে পৌরুষের ভাব । সে রাজসভার 
মধ্যে দাড়িয়ে নিজের কথা বলতে ভয় পায়নি । রমার যে গঙ্গারামের প্রতি কোন 
আসক্তিই ছিল না, এমনকি গঙ্গারামকে সে ভ্রাত' সম্বোধনই করেছে, এ সত্য বন্ছিম 
স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই যখন এই নিরপরাধিনী নারীকে রাজসভায় 
দাড়াতে দেখি, তখন লীতার অপমানের মতোই আমাদের হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। 

রমা জনমাধারণের হাত থেকে নিষ্ঠতি পেলেও, স্বামীর কাছে অপরাধ হ্বীকার 
করবার কোন সুযোগই পায়নি । সীতারাম তখন শরীর জন্য উন্মাদ । এখানে স্বামীর 
প্রতি বমার সুক্ম অভিমানও প্রকাশ পেয়েছে । তাই ওঁষধপত্র ফেলে দিয়ে বম! 
আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করেছে। 

রমার চরিত্রে মাতৃত্ব এবং শ্বামীভক্তি দুটিই শেষ পর্বস্ত প্রাধান্ত লাভ করেছে । তাই 
মৃত্যুকালে দে যেমন স্বামীকে অনুরোধ করেছে-_“মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। 
এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা |” তেমনি সীতারামকে বলেছে-_-“এ জন্মের 
মত বিদায় হইলাম। আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই ।” 

রস্ত। ( রাজঃ ২/৩)। একজন অপ্মরী। 

রঙ্থমত মোল্প। (বিষঃ ১ম পরিঃ)। “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসের প্রথমে নগেজ্ের 
নৌকাপথে কলকাতা যাত্রার কালে রহমত মোল্লা ছিল মাঝি । এই অনভিষ্জী মাঝির 
বাগাড়ম্বর চরিত্রটিকে অল্প অবকাশেই জীবস্ত ক'রে তুলেছে। 

রহিম সেখ (ছ্র্গেঃ ১/১৮)। কতলু খার সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। 
ওসমান রাত্রির অন্ধকারে যখন গড়-মান্দারণ হুর্গ অধিকার করার জন্ত বিমলার হাত 


চা, 


থেকে: ছুর্গের চাবি গ্রহণ করলেন, তখন ছাদে বন্দিনী বিমলাকে লক্ষ্য রাখার জন্ত 
এই রহিয় সেথকে ভার দিয়ে যান। কিন্তু রহিম সেখ বিমলার কটাক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে 
অবশেষে তাকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে । এই উপন্তাসে রহিম সেখের সাহসিকতা 
অপেক্ষা বোকামিই বেশী প্রকাশিত হয়েছে । 

রাজচজ্জ দাস (রজনী ২/২)। রাজচন্দ্র দাস রজনীর মেসো । তিনি রজনীকে 
বাল্যকাল থেকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন কবেন । বাজচন্ডের রজনীর প্রতি যথার্থ 
পিতৃন্গেহ ছিল। তবে শেষের দিকে তাকে কিঞ্চিৎ অর্থলোভাতুররূপে অঙ্কন করা 
হয়েছে। 

রাজসিংহু (রাজঃ ১/২ )। রাজসিংহ এতিহাসিক চরিন্ত্র। তাঁর নামানুসারেই 
গ্রন্থের নামকরণ । কিন্তু তিনি যে নায়ক বলেই তাঁর নামে গ্রন্থের নামকরণ করা 
হয়েছে তা নয়, বন্কিমের প্রতিপান্য বিষয় যে হিন্দুর বাহুবলের প্রতিষ্ঠা তা রাজসিংহকে 
কেন্দ্র করেই প্রকাশিত বলে, আদর্শ হিসাবে তার নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ 
করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহকে এককভাবে নায়ক বলতে রাঁজী হননি । তীর মতে_ 
“এরতিহামিক অংশের নায়ক ওরঙ্গজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ।” এ-কথা সত্য 
যে, “রাজসিংহ* উপন্যাসে কাহিনীর ঘনঘটায় কখন কখন রাজসিংহকে গৌণ বলে মনে 
হয়েছে । কিন্তু বন্কিম সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে রাজসিংহের প্রভাব অক্ষুপ্ন রেখেছেন । 

রাজসিংহ রাজপুত বর। তীর চরিত্রে বীর, মহত্ব এবং রণকৌশলের অপূর্ব সমন্বয় 
ঘটেছে। এগুলি তার ইতিহাস-সম্মত গুণাবলী । তিনি দেশপ্রেমিক । পরাধীনতার 
প্রতি তার স্বাভাবিক ঘ্বণা। কিন্তু এ-সবের চেয়ে বঙ্কিম যেখানে স্বীয় কল্পনা দ্বারা 
রাজসিংহের চরিত্রে নৃতন ঘটনার সংযোগমাধন করেছেন, সেখানেই চরিত্রটি সগীব 
হয়ে উঠেছে। 
_ চঞ্চলকুমারীর বিপদে রাজসিংহের ব্ূপনগর যাত্রার পিছনে তার বীরত্বের অভিমান, 
শরণাগতের প্রতি কর্তব্যপালন প্রভৃতি মনোভাব রয়েছে । বয়সে তিনি প্রোট। তাই 
নৃতন নারীর প্রতি আকর্ষণ তার পক্ষে অনিবার্ধ নয়। কিন্ত মবারকের সামনে দাড়িয়ে 
যখন তিনি চঞ্চলকুমারীর অলৌকিক বূপ দর্শন করলেন, তখন সৌন্দর্যের কাছে 
তাকে ম্রাথা নত করতে হল 

তারপর রাজসিংহের হৃদয়ে ধীরে ধীরে চঞ্চলকুমারীর ম্বতি জাগকুক হলেও, 
রাজোচিত মহিমায় এবং বয়মো চিত গাস্ভীর্ধে তিনি তা দমন করেছেন । চঞ্চলকুমারীর 
মন পরীক্ষা তার বিচক্ষণতারই পরিচয় দ্নেয়। চঞ্চলকুমারীর পিতার অমতে বিবাহ 


২৭৮. 


করতে সম্মত ন] হওয়ায় অনেকে হয়তো রাজসিংহকে কাপুরুষ বলে মনে করতে পারেন। 
কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রাজসিংহ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা 
ব্যক্তিগতভাবে ও রাজনৈতিক দ্দিক থেকে সঙ্গত। তখনি চঞ্চলকে বিবাহ করলে তার 
পক্ষে পিতামাতার অভিশাপ যেমন স্থখকর হত না, তেমনি বিক্রমসেলাসঙ্কির বিরুদ্ধতার 
ছারা ঘরে-বাইরে শক্র সৃষ্টি করাও সমীচীন হত না। 

চঞ্চলকুমারী ও রাজসিংহের মিলনে যে রোমান্সের গন্ধ ছিল, বন্ধিম তা সমূলে বিনাশ 
ক'রে ভালোই করেছেন প্রৌঢ় রাজসিংহের প্রেমে চাপল্য দেখালে তার চবিত্র-মহিমা 
ক্ষুণ্ন হত। চঞ্চলকুমারী সংক্রান্ত ঘটনা ছাড়া রাজসিংহের সাংসারিক জীবনের আব 
কোন উল্লেখ না থাকায়, চরিত্রটি আংশিক প্রকাশিত বলে মনে হতে পারে । কিন্তু তা 
করতে গেলে ঘটনার এতিহাপিক তৎপরতা বিনষ্ট হয়ে যেত। 

রাজদিংহের অন্যান্য গুণের মধ্যে দয়ার্রচিত্ততা ও কৃতজ্ঞতাবোধ অন্ততম। ডাকাত 
মাণিকলালকে তিনি যেমন দয়াপরবশ হয়ে রক্ষা করেছেন, . তেমনি তার কার্ধে সন্ত 
হয়ে তাকে ডপবুক্ত মর ধ] দ্ানও করেছেন । মবারকের কার্ধে সন্ধষ্ট হয়ে তীকে জেব- 
উন্নিসাদদান তার সম্মতিক্রমেই সম্ভব হয়েছিল। 

যুদ্ধে ছলে-বলে শক্রকে পরাস্ত করা নীতি হলেও, হিন্দুর নীতি একটু স্বতন্ত্। তাই 
পারিষদদের বিরোধিতা সত্বেও ক্ষুধার্ত ওরক্ষজেব ও তার সৈন্যদের মুক্তি দিতে তিনি 
দ্বিধা করেননি । 

উুরক্ষজেবের পাশে রাজসিংহ চরিভ্রবলে হিমালয়ের মতোই মহান ও গগনম্পর্শী। 

রাজ ওশীনর ( সীতাঃ ১/৪)। চন্দ্রবংশীয় রাজা । এর পুত্রের নাম শিবি। 
ইনি নানা যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। মহাভারতে এ র সন্ধে 
একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা ইন্দ্র ও অগ্নি এ*র ধর্মবল পরীক্ষা করবার জন্ত 
কপোত ও শ্ঠেনপক্ষীর ছদ্মবেশ ধারণ করেন। শ্ঠেনের তাড়া খেয়ে কপোত রাজার 
কোলে এসে বসলে, রাজ৷ নিজের মাংস দিয়ে শ্রেনের ক্ষুধা মেটাতে চান। কিন্তু 
কপোতের সমান মাংস ওজন করতে গিয়ে রাজাকে পুরোপুরি দাডিপাল্লার একদিকে 
দাড়াতে হয়। তখন ইন্দ্র ও অগ্নি সন্তষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন যে, তার কীত্তি 
জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে । উপন্যাসে নামোল্লেথমাত্র আছে। 

রাজ। মদনদ্দেব ( যুগঃ ৬ষ্ পরি: )। “রাজা পরম ধান্মিক এবং জিতেক্জিয় বলিয়া 
খ্যাত। তাহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার 
করিতে পারে না।” মদ্বনর্দেব যেভাবে হিরথায়ী-পুরন্দরের মিলনে সাহায্য করেছেন, 
তাতে তাকে ন্বেহশীল বলে মনে হয়। 


২৭৪ 


রাধারাণী (রাধাঃ ১ম পরিঃ)। “রাধাপাণী” কাহিনীর নায়িকা। মধুর 
গল্পচিতে মধুর রসের যোগান দিয়েছে এই কোমল-মধুর চরিত্রটি। বালিকা রাধারাণীর 
সারল্য ও কথোপকথনের ভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করে। বাধারাণী শিক্ষিত ও সুন্দরী | 
তথাপি তার ৰাল্য-রুতজ্ঞতা থেকে জন্ম যে প্রেমের, সেই অবুঝ প্রণয়-প্রতীক্ষার বৈরাগ্য 
আমাদের মনে তার বূপটিকে শুচিশুভ্র করে তোলে । রুঝ্িণীকুমারের সঙ্গে মিলনে 
রাধারাণীর আবেগোচ্ছল কথোপকথন তার মাজজিত রুচি ও অন্ুরাগের গভীরতার 


পরিচয় বহন করে। 
রাধাবরাণীর চবিক্রটি যেভাবে অঙ্কন করা হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে তার বাস্তব- 


গ্রাহীতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। একজন বালিকার পক্ষে রথের মেলায় বিপদের 
মুখ থেকে রক্ষাকাবীর প্রতি কতজ্্রতাবোধ কতদিন হৃদয়ে জাগরুক থাকতে পারে, তা 
ভাববার বিষয়। তবুও এ-কথা স্বীকার করতে হয়, প্রেমের ব্যাপারে যতই অঘটন সম্ভব 
হয়, ততই তা মনোরম হয়ে ওঠে । রাধারাণীর মাধূর্বও সেইখানে । 

রাঁণ| অমরজিংহ (রাজঃ ১/২ )। মেবারের বাণ প্রতাপসিংহের পুত্র । চঞ্চল- 
কুমারী কর্তৃক তার চিত্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে। 

রাণ! কর্ণ (রাজঃ ১/২)। এই রাজপুত রাণার চিত্রের উল্লেখ আছে। 

রাগ! প্রতাপ (রাজঃ ১/২)। মেবারের বিখ্যাত রাণা। তিনি আকবরের 
কাছ থেকে তাঁর রাজধানী চিতোর উদ্ধারের জন্য দৃঢ়সংকল্প করেন। আকবরের 
জ্ঞোষ্টপুত্র সেলিম এবং মানসিংহের সঙ্গে ১৫৭৬ গ্রীষ্টাবে হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁর বীবত্ 
ইতিহাসে অবিম্মরণীয় হয়ে আছে॥ ১৫৯৭ খ্রীষ্টাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 

রামকান্ত রায় (কঃ উঃ ১/১)। গোবিন্দলালের পিতা । উপন্যাসে নামোল্লেখ- 
মাত্র আছে। 

রামকুষ পায় (বিষঃ ৩৫ পরিঃ)। ইনি বৈদ্য । ্র্ধমুখীর রোগ ইনিই সারান। 
ইনি অর্থপিশাচ ছিলেন না। নগেন্জকে ইনি সংবাদ দেন যে, হ্র্ঘমুখী বদ্ধগৃছে পুড়ে 
মরেছে । 

রামগৌবিন্দ ঘোষাল (কপাঃ ১/৮)। পক্মাবতীর পিতার নাম রামগোবিন্দ 
ঘোষাল। পুরুযোত্তম দর্শনে গিয়ে তিনি পাঠানগণ কর্তৃক বন্দী হন এবং পরে ধর্মাস্তরিত 
হন। ধর্মাস্তরের পর স্ব-সম্ীজে চ্যত হওয়ায়, তিনি ঢাকায় গিয়ে রাজকার্ধে নিযুক্ত 
হন। তারপর বাদশাহের অন্ুগ্রহলাভের আশায় আগ্রায় যান। সেখানে নিজগুণে 
বাদশাহের প্রধান ওমরাহদের মধ্যে স্থানলাভ করেন। ধর্মাস্তরগ্রহণের পরও কিন্ত 
'আচার-আচরণের দিক থেকে তিনি শুদ্ধ ছিলেন বলে মনে হয়। তাই কন্যার 
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চরিত্র-দোষ দেখা দিলে, তিনি কন্যাকে পরিত্যাগ করেন। তাছাড়া_“রামগোবিন্দ 
কিছু উগ্রন্বভাব।” 

রামগোবিন্দ ঘোষালের চরিত্রটি বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনাশ্থত্র নিধারণের জন্যই আনা 
হয়েছে। , 

রামচরণ (চন্দ্র: ২/৫)। রামচরণ প্রতাপের ভূত্য'। এই চবিজ্রটিকে অবলম্বন 
ক'রে হান্তরসের অবতারণ] করা হয়েছে । সে ব্রক্ষচারী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ছুজন নারীকে 
দেখে চিন্তান্বিত হয়েছে । কিন্তু শেষ পর্যস্ত সে ঠিক করেছে, চন্দ্রশেখর তাদের সহমরণে 
প্রবৃত্তি দেবার জন্যই নিয়ে এসেছেন। এই চিন্তা হাশ্তরসের খোরাক জুগিয়েছে। 
প্রতাপের শৈবলিনী-উদ্ধারকার্ধে রামচরণ বন্দুকের সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে । 
বহু স্থানে রামচরণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদের দিনেও 
প্রতাপের সঙ্গে থেকে রামচরণ যথার্থ প্রভূভক্তির পরিচয় দিয়েছে । নিতাস্ত সাধারণ 
চবিজ্র হলেও রামচরণ পাঠকের হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছে । 

রামর্টান ও শ্যামর্টাদ (সীতাঃ ৩/৯ )। মহম্মর্দপুরের দুজন সাধারণ নাগরিক । 
তাদের কথাবার্তায় উপন্যাসের অনেক ঘটনা বধিত হয়েছে । 

রামরাম দত্ত (ইন্দিরা ৬ পবিঃ)। স্ভাধিণীর শ্বশুর। ভদ্রলোকের যেটুকু 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে বেশ রসিক বলেই মনে হয়। 

রামজদয় মিন্র (রজনী ১/২)। উপন্যাসমধ্যে বৃদ্ধ রামসদ্নয় মিত্র তার তরুণী 
ভার্ধা লবঙ্গলতার কৌতুকপ্রবণতায় বিপর্যস্ত । কিন্তু তিনি যেভাবে পিতার সঙ্গে ঝগড়া 
ক'রে নিজ চেষ্টায় কলকাতায় বিষয়সম্পত্তি করেছিলেন, তাতে তাঁকে কর্মযোগী পুরুষ 
বলেই মনে হয়। রজনীকে সম্পত্তি দিতে তার অনিচ্ছা । তাই তনি পুত্রের সঙ্গে 
রজনীর বিয়ে দিতে উৎস্থক ৷ 


রামানন্দ স্বামী (চন্দ্ঃ ২/৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে যে সমস্ত সন্গ্যাসী 
বা সিদ্ধপুরুষ আছেন, “চক্্রশেখর” উপন্তাসের রামানন্দ স্বামী তাদের মধ্যে অন্ততম। 
“ঝামানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্ভিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের 
লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকলই তিনি জানিতেন।” চন্দ্রশেখরের গুরু হিসাবে তিনি 
চন্দ্রশেখরকে অনেক তত্জ্ঞান দান করেছেন। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? হয়তো 
শৈবলিনীহারা চন্দ্রশেখরকে সাত্বনাদান বা পথপ্রদর্শনের জন্য বহ্ছিম রামানন্দ স্বামীর এই 
দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করেছেন। 

দলনী ও শৈবলিনীর সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে রামানন্দ স্বামীর হস্তক্ষেপ 
আছে। তবে শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনেই রামানন্দকে বিশেষভাবে আনা হয়েছে 
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বলে মনে হয়। রামানন্দ শৈবলিনীকে চিত্তশুদ্ধির জন্য ছাদশ বছর ব্রতপালনের নির্দেশ 
দিয়েছেন। এ পর্যস্ত যুক্তিশীল মন গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারপর রামানন্দ যখন 
চন্দ্রশেখরের কাছে শৈবলিনীর মনের কথা প্রকাশের জন্য “যোগবল' দান করেছেন, তখন 
'চৰিত্রটি অলৌকিকতার স্তর স্পর্শ করেছে। অবশ্য, অনেকে এই যোগবলের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে এ-সবের খুব বেশী 
প্রয়োজন ছিল না, যতটা ছিল নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের। তবে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর 
একত্র বসবাসের নির্দেশ দান ক'রে রামানন্দ সহজ মানুষের মতোই ব্যবহার করেছেন । 

রামানন্দ যে সবজ্ঞ নন, তারও যে মানব-জীবন সমন্ধে অনুসদ্ধিংসা আছে, তা বঙ্কিম 
প্রকাশ করেছেন--“রামানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, “আমি এতকাল সর্বশাস্ 
অধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মন্ধুষ্ের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা । এই 
বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুত্রের কি তল নাই?” (৬/১) 
এর দ্বারা এই চবিত্রটি কিছুটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। 

সবশেষে প্রতাপের নিঃস্বার্থ মহৎ আত্মত্যাগের জন্য এই মহাপুরুষের শ্রদ্ধাবনত 
চিত্তের বাণী রামানন্দ স্বামীর চরিত্রকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। 

রাসবিহারী দে (কঃ উঃ ২/৬)। নিশাকর দাস প্রসাদপুরে গিষে গোবিন্দ- 
লালের নিকট এই ছদ্মনাম প্রয়োগ করেন। 

রুক্সিণীকুমার রায় (রাধা: ১ম পরিঃ )। রাধারাণীর কাছ থেকে রথের মেলায় 
ফুল কিনে ও অন্তান্ভাবে সাহায্য করেছিলেন কুক্সিণীকুমার রায়। এ'র প্রকত নাম 
রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বায়। ইনি দয়ালু সন্দেহ নাই, কিন্ত রাধারাণীর প্রতি দয়া 
কেবলমাত্র দুঃঘীর প্রতি কৃপা নয়, অনুবাগের রাগেও রঞ্রিত। অন্ধকারের কগন্বর ও 
ক্পর্শ কত সুন্দর হয় জানি না, কিন্তু কক্সিণীকুমারের কাছে সেই স্মতি যে অনির্বাণ 
ছিল, তাতে তার একাগ্রতার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই। যুবতী রাধারাণীর সঙ্গে 
কথোপকথনে তার স্থরুচি, ভদ্রতাবোধ ও মাজিত মনের পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি 
রাধারাণীর যোগ্য স্বামী । 

রূপসী ( চন্দ্রঃ ২/৪)। স্থন্দরীর ভগিনী এবং প্রতাপের স্ত্রী রূপসী “চন্দ্রশেখরঃ 
উপন্যাসের উপেক্ষিতা চরিত্র । এই চরিত্রটি আরও বিস্তারিত হতে পারত, কিন্তু 
কাহিনীর জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কায় বহ্কিম তাকে তত গুরুত্ব দেননি। 
সুন্দরীর সঙ্গে শৈবলিনী সম্বন্ধে কথোপকথনের সামান্য পরিস্থিতিতে তার উপস্থিতি । সে 
দিদিকে বলেছে-_-“দি্ি, তুই বড় কুঁছুলী ৮ ফলে, এর বিপরীত চরিত্র হিসাবে- সহজ 
সরল, গ্রাম্য, পতিপরায়ণ স্ত্রীক্পপেই রূপসীর ছবি আমাদের কল্পনা ক'রে নিতে হয়। 
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বূপো (রঃ উঃ ২/৬)। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের ভূতা। অর্থলোভী। 

রেজা খা! (আনন্দঃ ১/১)। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের কালে রাজন্ব আদায়ের 
কর্তা। তিনি দুর্ভিক্ষের বছরেও শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। হাশ্টাবের 
গ্রন্থে তার রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ দেখা যায় £_ 

“16 23 20910127010 ৪26 0386 01100 00 108106 (60000195 161015510128 
81730 205210065 710272%61 2.1)217%250 01060 06950161967) 000 01155 
1769-70, 510,09818 5801) 11)001821)025 ০16 ০0150817015 [1070392৫, 
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এই মুমলমান রাজস্ব-আদায়কাবী মন্ত্রীই হলেন রেজা খা!। 


রোহিণী (রুঃ উঃ ১/৩)। “রুষ্ঝকান্তের উইলে” কেন্দ্রীয় তথা নায়িকা চবিজ্ত 
রোহিণী। রোহিণীই বাহুর মতো! এসে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনের সমস্ত স্থথ গ্রাস 
করেছে । রোহিণীই কৃষ্ককান্তের উইল চুরি করতে গিয়ে কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি 
করেছে, বা কাহিনীর স্থত্রপাত ঘটিয়েছে । 

রোহিণী বিধবা। এইটাই তার অপরাধ। তার রূপ, তার যৌবন সমস্তই বুঝি 
ব্যর্থ হয়ে যায় ব্রহ্গানন্দের রহ্ধনশালায়। রোহিণীল তাই স্থুখ-এ-স্তর সংসার ও 
সমাজের প্রতি বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক । 

রোহিণীকে প্রথম লোভ দেখায় হরলাল অর্থের লোভে সে ভোলেনি, হরুলালের 
বিধবা বিবাহের প্রতিজ্ঞা রোহিণীকে আশান্বিত ক'রে তুলেছিল। রোহিণীর উইল- 
চুরিও সেই আশার বলে। কিন্ত সেই আশায় আঘাত হেনে হরলাল রোহিণীর 
স্থপ্ত বহিঃজ্বালাকে তীব্রতর করেছে। 

রোঁহিণীর যৌবন সর্বদাই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো, ভ্রমরের আশায় উন্ুখ। বারুণী 
পু্ধরিণীতে তাই স্বপুকুষ গোবিন্দলালকে দেখে তার মনে রূপোন্সা্দনা জাগাই স্বাভাবিক। 
যেহেতু রোহিণী নারী, তাই ভালবাসার পাত্রের মগ“ কামনাও মনের মধ্যে জেগে ওঠে । 
জাল উইল বদলাতে যাওয়ার পিছনে গোবিন্দলালের প্রতি প্রেমেরই এই রূপ লক্ষ্য কৰি। 
কিন্তু এই সময় রোহিণী ধর! পড়ায়, ঘটনা'র গতি ভ্রুত মোড় নিয়েছে । গোবিন্দলালের 
পরোপকারী মনে নিজের প্রেমের জাল বিস্তার করার বহু চেষ্টা করেছে রোহিণী। 


২৮৩ 


রোহিণী ছলনাময়ী নারী। কিন্তু সেই ছলনার জন্য তাকে নীচবৃত্তির স্ত্রীলোকের 
পর্যায়ে ফেল! যায় না। বিড়ম্বিত জীবনের অভিশাপ, ম্বাভাবিক স্থখভোগের প্রতি 
সমাজের বিধিনিষেধ রোহিণীকে ছল-চাতুরীর সাহায্য নিতে বাধ্য করেছে। 

তবে রোহিণীর প্রেম, যথার্থ প্রেম হিপাবে কতখানি গ্রাহা হতে পারে, সে-বিষয়ে 
চিন্তা করা দরকার । বারুণী পুক্করিণীতে রোহিণী যখন ডুবে মরতে গিয়েছিল, তখনো 
তার প্রেমে সন্দেহ করবার অবকাশ জাগেনি। কিন্তু গ্রামের লোকের কুৎ্সা-রটনায় 
যখন সে ভ্রমরকে দ্বায়ী করেছে এবং তার সামনে এসে গোবিন্দলালের দেওয়৷ বলে 
গিল্টি-করা গয়না দে'খয়েছে, তখনি আর তার প্রেমের মাহাত্য্ে বিশ্বাস করা যায় না। 

গোবিন্দলালের সঙ্ষে রোহিণীর প্রসাদপুরে মিলন কেমনভাবে হল, বঙ্কিম তা 
বর্ণনা করেননি । কিন্তু প্রসাদপুরের যে জীবন তা ভোগবিলাসে পূর্ণ জীবন। 
লোকালয় থেকে দূরে শাস্তির নীড় নয়। রোহিণী আবার নিশাকরের রূপ দেখে 
যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তাতে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও, রোহিণী 
চরিত্রের গতি তখন যেদিকে চলেছিল সেদিক থেকে এরূপ সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। 
রোহিণীর ভোগাকাজ্ষ। তখন প্রবল। তাই গোবিন্দলালের হাতে মে মরতে চায় 
না। “রোহিণী কাদিয়া উঠিল। বলিল, “মাধিও না ! মারিও না! আমার নবীন 
বয়দ, নৃতন স্থখ। আম আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব 
না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না 1” (২৯) 

রোহিণীর মৃত্যু-ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেকেই বষ্কিমচন্দ্রকে হত্যাকারীর দায়ে 
অভিযুক্ত করেছেন। তীদের মধ্যে প্রধান শরৎচন্দ্র। শরৎচক্রের মতে, বন্ধিম নীতির 
মুখরক্ষা করতে গিয়ে রোহিণীর প্রতি অবিচার করেছেন, উপন্যাসের দিক থেকে 
রোহিণীর মৃত্যু অবশ্থন্ভাবী ছিল না। আজ পর্যস্ত অনেক আলোচনা হয়েছে এই 
বিষয় নিয়ে। তাই বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা চলে__বন্ধিম রোহিণীর 
মৃত্যু হঠাৎ ঘটাননি, প্রথমাবধিই রোহিণী এবং গোবিন্দলালকে এমনভাবে চিত্রিত 
করেছেন, যাতে ক'রে এ ছাড়া অন্ত কোন পরিণাম ভাবা যেত না। ভাবা যায় কি-_ 
রোছিণী গোবিন্দলালকে বিবাহ ক'রে স্থখে সংসার-জীবন যাপন করছে, ভাবা যেত কি-_ 
রোহিণী সন্্যাসিনী হয়ে গেছে আর গোবিন্দলাল আবার গৃহে প্রত্যাগমন করেছে ! 

রোছিণীর জীবনের আরা কতকগুলি বৈশিষ্ট আছে। €ে েহশীলা, কর্তব্য- 
পরায়ণা। পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের বিপদ্দের ভয়ে সে উইলের ব্যাপারটা প্রকাশ্তে জানাতে 
পারেনি। প্রসাদপুর থেকে সে পিতৃব্যকে অর্থসাহায্যও করেছে । রোহিণীর সাহসও 
অনীম এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারও সে পরিচয় দিয়েছে। 


হজ. 


রোহিণীর অনেক গুণই ছিল। কিন্তু সমাজবিধিকে অমান্ত ক'রে ইন্ডিয়-তৃপ্তির যে 
আয়োজন রোছিণী করেছিল, তার বিষময় পরিণামরূপে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হুল। 

লচমণি (দুর্গে: ১/১০ )। বীবেক্জ্সিংহের অন্তঃপুরের একজন দাসী। তার কাজ 
বোধ হয় বীরেন্দ্রসিংহের পদসেবা করা । 

লরেন্স ফস্টর ( চন্দ্রঃ ১/২ )। চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লরেন্স ফস্টর খল চরিজ্ররূপে 
অস্কিত হয়েছে। বঙ্চিমের কল্পনা বাস্তবান্থগ ছিল। শচীশচন্দ্র বন্ধিমের জীবনীতে 
যেসব ইংরেজের আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে কুখ্যাত যবেল সাহেবকে ফল্টবের 
কাঠামো বলে অনুমান করলে ভুল হয় না। 

“বেদগ্রায়ের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইত্ডয়া কোম্পানির রেশমের 
একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাকৃটর বা কুঠিয়াল।” (১/৩)। 

শৈবলিনাকে অপহরণকালে ফল্টরের দুবুত্তস্থলভ মনোভাব ও সাহমিকতার পরিচয় 
পাওয়! যার়। কিন্তু তারপর থেকে বঙ্ধিমচন্ত্র ফন্টরকে হীনবল ক'রে কাপুকুষরূপে 
অঙ্কিত করেছেন। রামচরণের গুলিতে সে আহত হয়েছে । দীর্ঘকাল চিকিৎসায় সে 
স্স্থ হলেও, তার মান্তক্ক-বিকৃতি ঘটে। তার চাকুরিও যায়। ক্রমে সে ইংরেজের 
শক্রতা করার জন্য নবাব-সৈন্র্দলে যোগ দিতে আসে। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় 
প্রকাশ হওয়ায় নবাবের রোবদৃষ্টিতে পড়ে । নবাবের শান্তিদানের কথা শুনে সে ভীরুর 
মতো আতঙ্কিত হয়। তার চরিত্রে ইংরেজের কোন দৃঢতাই নেই। উপন্যাসের 
শেষদিকে যুদ্ধের কোলাহলে ফস্টর যেমন উপন্যাস থেকে হারিয়ে গেছে, তেমনি 
উপন্যাসের প্রথমদিকে ফস্টর পাঠকের মনে দাগ কেটে বসলেও, শেষ পর্বস্ত তেমন গুরুত্ব 
আরোপ করতে পারেনি । 

ললিত লবজলত] (রজনী ১/২ )। লবঙ্গলতার বাইরে বিষ, 'কন্ত হৃদয়ে অুরস্ত 
অমৃত সঞ্চিত। সে মুখরা, কিন্ত হৃদয়হীন৷ নয়। তাই সে রজনীকে “কানী” বলে 
যেমন গালাগাল দেয়, তেমনি ডবল পয়সা দেবার ব্দলে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। 

লবঙ্গলতার মধ্যে কৌতুকপ্রবণতা একটু অধিক। তাই প্রথম যৌবনে প্রেমমুগ্ 
অমরনাথকে কৌতুক ক'রে চরম শাস্তি দিয়েছিল পিঠে “চোর"' লিখে দিয়ে। কৌতুক 
ক'রে তার বৃদ্ধ স্বামীকে জালাতন করতে বাধে না। স্বামীর চুলে কলপ ধিয়ে, নাক 
ভাকলে ছ'জোড়া মুপুবপায়ে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তোলাই তার স্বভাখ, 
তার আনন্দ । 

কিন্তু স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যনিষ্টার অস্ত নেই। যেহেতু ইহজন্মের মতো স্বামীর 
সঙ্গে তার গাটছড়া বাধা হয়েছে, সেজন্য পরপুকুষে তার তীব্র অনাসক্তি। এমৃশকি 


" ২৮৫ 


অমরনাথের বেদনায় তার মন যখন আবেগে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়, তখনই সে 
তীত্র কশাঘাতে নিজেকে সচেতন করেছে__সে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তবুও 
সে অমরনাথকে ভুলতে পারেনি । 

লবঙ্গলতা৷ মিত্রপরিবারের গৃহিণী । তাই সম্পত্তি ন্ট হবার আশঙ্কায় শঙ্কিত। সেই 
সম্পত্তি বাচাবার চেষ্টা করেছে পুত্র শচীন্দ্রের সঙ্গে বজনীর বিবাহ দিয়ে। এর জন্য 
তার রজনীর গৃহে যেতেও বাধেনি। 

লবঙ্গলতা রজনীর সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ বোধ হয় সহা করতে পারত না। তাই 
অমরনাথের পূর্বকথা বলে দেঁবে বলে তাকে ভয় দেখিয়েছে । কিন্তু অমরনাথ যখন 
নিজেই রজনীকে সে-কথা বলবে বলেছে, তখন সে মুগ্ধ হয়েছে। অমরনাথ যখন 
কলকাতা ত্যাগ করার সংকল্প করেছে, তখন লবঙ্গলত! তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা 
করেছে। 

উপন্যাসমধ্যে রজনীর প্রেমিকসত্ত গ্রচ্ছন্ন। প্রধানতঃ সে বাঙালী ঘরের বধু ও 
গৃহিণী। সরবোপরি নে মাতা । নিজ পুত্র না থাকলেও, বয়স্ক সপত্ীপুত্র শচীন্দ্রের প্রতি 
তার স্সেহের অস্ত নাই। এই মাতৃমন্ত্রে দাক্ষা নিয়েই লব্গলতা দৃঢহস্তে অমরনাথকে 
প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। 

লায়ল (রজনী ২/৪)। লায়ল ([.561]) ছিলেন ভূতত্ববিদ। তিনি 
ডারউইনের সমলাময়িক। তিনি তু-পৃষ্ঠেৰ অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেন। 

জিটন (রজনীর বিজ্ঞপন )। এ'র প্রক্কত নাম এড ওয়ার্ড বুলওয়ার লর্ড লিটন 
জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ । ওপন্যাসিক, নাট্যকার, কৰি এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খ্যাত। একর 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা াটেরও বেশী। ১৮৭৩ ্রষ্টাবে মৃত্যু হয়। বঙ্িমচন্ত্র তার “রজনী” 
উপন্যাসটি এ'র “লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' নামক গ্রন্থের প্রেরণা অস্ুপারে রচনা করেন 

লুফ-উদ্লিস৷ ( কপাঃ ২/১)। দ্রঃ মতিখিবি। 

লেফটেনাণ্ট, (ত্রনান্‌ (দেবী: ৩/১)। ইনি হরবল্লভের সহায়তায় দেবী 
চৌধুরাণীকে ধরতে এসেছিলেন। বস্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ ইংরেজ চরিত্র বীরত্বে ও 
সাহপিকতায় অপাধারণ। ইনিও দেবীর সামনে যেমন ভয় পান না, তেমনি দেবীর 
কাছ থেকে বিদায়কালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথখরচাও গ্রহণ করেননি। 

শকুত্তলা ( দেবী: ১/১৫)। কালিদাদের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম* নাটকের ৰণ। 
ৰলা হয়েছে। 

শচীকাত্ত (কঃ উঃ ২/৫)। গোবিন্দলালের ভাগিনেয়। সম্ভবতঃ শৈলবতীর পুজ্ত। 
সে গোবিনলালের শুষ্ক উদ্ভান সজীব করে!ছল এবং ভ্রমরের স্থবণময়ী প্রতিম! নির্মা 
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করেছিল। গোবিদ্দলালের প্রতি সহাহুভূতি দেখিয়ে ও তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবাক 
প্রস্তাব ক'রে শচীকাস্ত মহত্ব দেখিয়েছে । 

শচীক্দ্রনাথ (রজনী ১/২)। বুজনীর প্রেমিক হিসাবে শচীন্দ্রনাথের গুরুত্ব 
অধিক। কিন্তু চরিত্র হিসাবে উপন্যাসমধ্যে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে 
পারেনি। শচীন্দ্রের বি্যা-বুদ্ধি-রূপ-এশ্বর্য সবই আছে। সে সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি 
নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে । রজনীকে তার ভালে! লাগতে পারে, কিন্তু ভালবাসার কথা 
সে চিন্তাই করেনি; কারণ, সে কানা । তাই রজনীর প্রতি শচীন্দ্ের একটা সহানুভূতি 
দেখা যায়। রজনীর বিবাহ দেবার চেষ্টাও এই সহানুভূতিরই প্রকাশ । 

শচীন্দ্রনাথের মনে সন্ন্যাসীর প্রভাবের দ্বারা যেভাবে রজনীর প্রতি প্রেমের সঞ্চার 
করা হয়েছে, তাতে এরূপ প্রেমের আস্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তবে বঙ্কিম 
প্রথমাবধি শচীন্দরের মনে রজনীর প্রতি অন্থরাগ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন। শচীন 
যেই জানতে পারল রজনীই তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখন তার মনে রজনীর 
প্রতি অন্ুবাগ বুদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নয় । 

এচীন্ছেধ আর একটি গুণ__সে নির্লোভ। রজনীর সম্পত্তি ফিবিরে দিতে তাই তার 
আপত্তি ছিল না। শচীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতাবোধও কম নাই। অমরনাথের খণ সে 
চিরদিন মনে রেখেছে । 

শচীন্ৃত শ্র্ঠী (যুগ: ১ম পরিঃ )। পুরন্দরের পিতা। 

শশিশেখর ভট্টাচার্য (ছুর্গেঃ ২/৬)। অভিরাম স্বামীর পূর্বনাম। (দ্রঃ 
অভিরাম স্বামী |) 

শান্তশীল (মুণাঃ ২/৭)। শান্তশীল নবদ্বীপ রাজদববারে চৌকোদ্ধরপণিকের কাজ 
করে। কিন্ত আসলে দে পশুপতির সাহায্যকারী গুপ্তচর । পশুপাতর সে ডানহাত- 
স্বরূপ। কাজের উপযুক্ত বুদ্ধি সে ধরে। হেমচন্দ্রের মতো নীরকেও সে কৌশলে 
বন্দী করে। পশুপতির মধ্যে তবু ধর্ম ও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু শাস্তশীল নিতাস্তই 
স্বার্থপর চবিত্র। তাই-_“শাস্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজা পাইবার; 
সম্ভাবনা! নাই, তখন সে আপন চতুরতা। ও কন্মর্দক্ষতা দেখাইয়া যব্নদদিগের প্রিয়পাত্র 
হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দু্দিগেব প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার ছারা 
শীপ্রই সে মনস্কাম পিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্ধেয নিযুক্ত হইল ।” (মুণাঃ পরিশিষ্ট ) 

শাস্তি (আনন্দঃ ১/১৬)। “শাস্তির অল্প “বসে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ 
হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শাস্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি 
প্রধান |” 
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শান্তি ছেলেবেলায় পিতার কাছে মানুষ হয়েছে এবং পিতার টোলের ছাদের সঙ্গে 
সমান তালে পা ফেলে চলেছে । এমনকি পুরুষদের মতো! সে কাপড় পরত। তারপর 
শাস্তির পিতার মৃত্যুর পর, জীবানন্দ তাকে অন্ুগ্রহপূর্বক বিবাহ ক'রে বাড়ীতে নিয়ে 
এল। কিন্তু বিবাহের পরও শাস্তির পুক্ুষালি ভাব গেল না। তখন তার ওপর স্থুরু 
হল শ্বশুর-শাশুড়ীর নির্যাতন। তার ফলে শাস্তি একদিন গৃহত্যাগ করল। সন্ন্যাসীদের 
সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়ে, বাইরে বিপদ্দের আশঙ্ক। দেখে আবার শাস্তি শ্বশুরবাড়ীতে 
প্রত্যাগমন করঙ্গ। কিন্তু শাশুড়ী তাকে স্থান দিল না। তবে জীবানন্দ শাস্তিকে 
গ্রহণ করল। সেই প্রথম শাস্তি অন্থভব করল যে, তার “বুক মেয়েমান্গষের বুক-_বড় 
নরম জিনিষ।” 

এটিকে শাস্তি চরিত্রের ভূমিকা বল! যেতে পারে । উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের 
সময় বা প্রথম কয়েকটি সংস্করণে এ কৈফিয়ৎ ছিল না। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম এটি 
নৃতনভাবে সংঘোজিত করেন। এ সম্বন্ধে বঙ্ছিম “পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে লেখেন__ 
“তৎ-সন্বন্ধে (শাস্তির সম্বন্ধে) যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, 
তাছা এবার একটা নৃতন পরিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়৷ লিখিয়। দেওয়া গেল।” . 

বল। বাহুল্য, উপন্যাসমধ্যে শাস্তির যে পুরুষালি কার্যকলাপ দেখানো হয়েছে, তা 
সাধারণ বাঙালী বধূর চরিন্রে ছুর্লভ। তাই বঙ্কিম এই পরিচ্ছেদ্টি সংযোজিত ক'রে 
শাস্তির চরিভ্রবৈশিষ্ট্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলেছেন । 

শাস্তির অশ্বারোহণ, শাস্তির যুদ্ধক্ষেত্রের আচরণ, তার নবীনান্দরূপে সম্তানসেনাগণের 
মধ্যে বিচরণ ইত্যাদি পুরুষোচিত ভাব আছে। তবে প্রথমদিকে শাস্তির গাছ থেকে 
লাফিয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাকে বঙ্কিম পরবর্তী সংস্করণে বর্জন ক'রে শাস্তির স্ত্রী অভিধাকে 
অনেক পরিমাণে বজায় রেখেছেন। 

শাস্তির সঙ্গে জীবানন্দের সম্পর্কে রহস্যময় বলে মনে হতে পারে। প্রথমর্দিকে 
যখন জীবানন্দের সঙ্গে শাস্তির সাক্ষাতের পূর্বে নিমাই তাকে সাজাতে বসল, তখন 
তাকে সাধারণ ছুঃখী বাঙালী বধূরূপেই দেখি। স্বামীপরিত্যক্ত। শাস্তি কিন্ত নিমাইয়ের 
সঙ্গে সহজ রঙ্গরসে মত্ত হয়েছে। তারপর আন্তে আস্তে তার দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া 
গেল। সে কিছুতেই ঢাকাই শাড়ি পরতে রাজী হল না। ছেঁড়া কাপড় পরেই 
জীবানন্দের সামনে গেল। বোধ হয়, স্বামীর অবহেলায় অভিমানে সে একাজ 
করেছিল। কিন্তু যখান জাঁবানন্দের মতিভ্রম দেখতে পেল, তখনি নে নিজের দায়িত্ব 
সন্ধে সচেতন হয়েছে । কঠোরহন্তে নিজের হৃধয়দৌর্বল্য দমন ক'রে স্বামীকে কর্তব্য 
সম্বন্ধে অবহিত করেছে । 
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এমনি সর্বত্রই দেখি শাস্তি চরিত্রের ছুটি দিক। মনে তার স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় 
আসি, সংসার করবার নুখন্বপ্র, কিন্ত বাইরে তার প্রচণ্ড দৃঢ়তা, কর্তব্যকর্মে দারুণ 
| ল্লিঠী।. এই ফৌষলে-কঠোরে শাস্তি চরিত্র এত শাস্তিকূপিণী। 
শাস্তি সত্যানন্দকে জানিয়েছে যে, সে কেন সম্তানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে ।__শাস্তি। 
আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে ( জীবানন্দ ) বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ক্রহ্ষচারিণী, 
প্রভুর কাছে ব্র্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধন্মাচরণের জন্য আসমিয়াছি 
স্বামীসন্দ্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী ঘে ধশ্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।” (২1৭) 

কিন্তু আবার শাস্তিকে সত্যানন্দ যখন জীবানন্দকে বাচাবার কথা বললেন, তখন-__ 
“শাস্তি বলিল, “আমার স্বামীর ধশ্ম আমার স্বামীর হাতে ; আমি তাহাকে ধর্ম হইতে 
বিরত করিবার কে? ইহলোকে জ্ীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধশ্ম 
দেবতা-_ আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধশ্ম বড়, তার অপেক্ষা 
আমার কাত শসার স্বামীর ধম্ম বড়। আমার ধম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি 
দিতে পারি, আমার স্বামীর ধশ্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ তোমার কথায় আমার 
স্বামী মরিতে হয় মরিবে, আমি বারণ করিব না” (৩/৭) 

পর পর উদ্ধৃত উক্তি ছুটি পরম্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে । কিন্তু আমাদের 
যনে হয়, শাস্তির এই উক্তি বৃহত্তর ধর্মবোধের দ্বার! উদ্বদ্ধ। শাস্তি শিখেছে, বৃহত্তর 
্বার্থের জন্য নিজের সংকীর্ণ স্বার্থকে কেমন ক'রে বিস্জন দিতে হয়। স্বামীর ভুল সে 
দেখিয়ে দেয়, কিন্তু স্বামীর স্বাধীন চিন্তাকে প্রভাবিত করে না । 

শাস্তি এবং জীবানন্দ পাশাপাশি থাকলেও, তাএা কখনও হৃদ. কোন দৌর্বল্য 
দেখায়নি। কিন্তু জীবানন্দের মৃত্যুর পর শাস্তি যখন ম্বামীর শবদেহ খুজে বেড়াচ্ছিল, 
তখন বস্কিমের সংহত বর্ণনার ভেতর থেকেও এক নারীহ্দয়ের হাহাকার শোনা যায় । 

জীবানন্দের পুনজীবনপ্রাপ্তির পর শাস্তি আর গৃহধর্মে ফিরে যেতে চায়নি। সে 
হিমালয়ের উপরে কুটার প্রস্তুত ক'রে দেবতার আরাধনায় দিন কাটাবার সংকল্প গ্রহণ 
করেছে। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? আসলে, দেশের মঙ্গলকার্ষে যারা একবার 
জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদেব পুনরায় সংসারের গণ্ীতে টেনে আনতে বঙ্কিম চাননি । 
মহেন্দ্র-কল্যাণীর বিপরীতে বঙ্কিম এ'কেছেন শাস্তি-জসীবানন্দকে । উভয় দম্পতিই স্বামী- 
স্্রীর আদর্শ। এক দম্পতি সংসারের মধ্যে থেকে ধেশের কার্ধে আত্মনিয়োগ করেছে, 
অন্য দম্পতি দেশের কাজের জন্য সংসার-জীবনকে তুচ্ছ করেছে। স্ত্রীই স্বামীর পূর্ণ 
শক্তি। উভয়ের সমন্বয়সাধনেই কর্মজীবনের সফলতা । 


*৮৪৯ 


বন্ধিম অভিধান-_-১৯ 


এই শাস্তিকেই আমরা আবার অন্ত রূপে দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে দেখি। 

শপাছ আলম (রাজঃ ৮/৮)। উপন্ঠাসে নামোল্লেখমান্জ আছে। 

শাহবাজ খ! (ছৃর্গেঃ ১/৩)। ইনি পাঠান-অধিকৃত বঙ্গদেশ উদ্ধার করতে 
এসেছিলেন বলে উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছেন । 

শাহ জান্কেব (সীতাঃ ১/১)। দ্রঃ একজন মুমলমান ফকির । 

সামাদ ( সীতাঃ ৩৯ )। দ্রঃ রামঠাদ। 

স্টামান্বন্দরী ( কপাঃ ২/৬)। প্নবকুমার পিতৃহীন, তাহার বিধবা মাতা গৃহে 
ছিলেন, আর ছুই ভগিনী ছিল, জ্যোষ্টা বিধবা ; তাহার সহিত পাঠকমহাশয়ের পৰিচয় 
হইবে না। দ্ধিতীয়। শ্যামাস্থন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা ; কেন না, তিনি কুলীনপত্বী । 
তিনি ছুই একবার আমাদের দেখা দিবেন ।” 

শ্তামানুন্দবী সাধারণ বাঙালী ঘরের পরিহাসকুশল। রমণী । তার ছুংখ স্বামী তাকে 
ভালবাসে না । কিন্তু কপালকুগ্ডলাকে সে ভালবাসে, তার স্বখ চায়, দাদার মনোরঞ্জনের 
জন্য সে বৌদ্দির অযত্বরূপরাশিকে সযত্বে মাজিত করতে চায়। 

শ্টামান্থন্দরী এবং কপালকুগুলার মধুর সম্পর্কের মধো মেকালের ননদ-ভাজের 
ছবিটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসে শ্ঠামান্থন্মরীর উপস্থিতির অন্যত্র উদ্দেশ্য আছে।. 
শ্ামাহুন্দরী স্বামীপরিত্যক্তা হইলেও, স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণ অত্যস্ত তীব্র। 
তাই সে কপালকুগুলার মনোভাব বুঝতে পারে না। কপালকুগুলা ও শ্ঠামাস্ন্দরীর 
কথোপকথনে তাদের স্বামী সম্পকিত মনোবৃত্তির পার্থক্যটি ধরা পড়েছে। 

শেষ পর্মস্ত শ্টামান্বন্দবীর জন্তই কপালকুগুলার সর্বনাশের পথ প্রপ্তত হল । শ্যামা- 
স্থন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য মধ্যরাত্রে যে ওধধ দূরকণার, কপালকুগুলা তা এনে 
দিতে সম্মত হল। এর পরিণাম সম্বন্ধে সংসারবুদ্ধিসম্পন্না শ্তাম! যে সচেতন ছিল, 
তা তার সাবধানবাণী থেকে বোঝা যায়। কিন্তু কপালকুগলার জেদের মুখে তার যুক্তি 
ভেসে গেল। 

অল্প অবসরে শ্ঠামান্বন্দরী চরিত্রটি সিগ্ধ স্পর্শ বহন ক'রে এনেছে। 

তরী (লীতাঃ ১/১)। 'আনন্মমঠের শাস্তি, “দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্র ক্রম- 
পরিণতিরূপে শ্রী সহজেই আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শ্রী পূর্বোক্ত 
দুটি উপন্ঠামের উল্লিখিত নারী চরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। শাস্তি এবং 
প্রস্ুল্লর মতো! শ্রীর জীবনেরও প্রধান বিষয় হুল ন্বামীপ্রেম। কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে 
যেখানে স্বামীর ব্রতের প্রতি আনুগত্য বৈরাগ্ের মাঝেও হুখের সন্ধান দিয়েছিল, 
প্রচুর নিষামসাধনা যেখানে ম্বামীগৃহে এসে তৃপ্তিলাভ করেছিল, সেখানে শ্রীর 


৯৩ 


্বামীপ্রেম বিপরীতমুখী স্রোতে প্রবাহিত হয়ে সীতারামের জীবনের ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর 
করেছে। 

অবশ্য, বঙ্গিমচন্দ্র ত্বামীর কাছ থেকে শ্রীর পঙ্গায়নী মনোবৃত্তির পিছনে একটি দৈব 
ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছেন। গঙ্গারামের প্রাণরক্ষাকল্পে শ্রী সীতারামকে নিঃসংকোচে 
অনুরোধ করেছে । তখনো শ্বামীর প্রতি তার বিরাগ অপেক্ষা একটা অভিমানের ভাবই 
বর্তমান ছিল। গঙ্ষারামের পলায়নের পর সীতারাম যখন শ্রীকে নিবাপদে শ্যামপুরে 
পৌছে দিতে চেয়েছে, তখন প্রী অভিমানের বশেই বলেছে__«এত কাল তোমা বিনা 
যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।” (১/৬) কিন্তু যখনি শ্রী সীতারামের 
কাছে শুনল যে, তার কোষ্ঠী গণনা ক'রে জানা গেছে সে প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ হবে 
এবং যেহেতু স্ত্রীর কাছে স্বামীই প্রিয়জন, তখনই অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করেছে। 
স্বামীর প্রতি ভালবাসাই শ্রার পলায়নের কারণ। 

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সান্নিধ্যে এসে শ্রী বাহক সন্গ্যাসীবেশ গ্রহণ করলেও, অনেকদিন 
পর্যস্ত স্বামীকেই প্রাণের ঠাকুর ক'রে রেখেছিল । জয়ন্তীর সঙ্গে কথোপকথনে স্বামীর 
প্রতি শ্রীর ভক্তিই প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, শ্রুর হৃদয়ে ধর্মভাৰ 
জেগে উঠেছে। সীতারামের স্থান অনেকটা দখল ক'রে নিয়েছেন ঈশ্বর। এই 
পরিবর্তনের ইতিহাস বঙ্কিম দেননি, তার ফলেই অনেকে অভিযোগ করেন শেষ বয়সে 
বন্িমের ধর্মচেতনা উপন্তাসের চরিজ্রের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সাহিত্য মূল্য ক্ষুপ্ণ করেছে। 

যে স্বামীর প্রাণহত্যার ভয়ে প্রা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই শ্র-ই আবার পরব্র্তী 
কালে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে যুক্তি দিয়েছে__“মারিবার কর্তী একচ্ন-_যে মরিবে, তিনি 
তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে ছুউক, পরের হাতে 
হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন 1” (২/৮) 

এই মনোভাব বজায় রেখেও শ্রী যদি সীতারামের, তথ৷ রাজ্যের কল্যাণের জন্য, 
সীতারামের প্রতি কৃপা বর্ণ করত, তাহলে অনেকটা সামগ্তস্ত থাকত। কিন্তু শ্রী 
তখন নিষ্কামধর্মের শুষ্ক তত্বমাক্রে পরিণত হয়েছে । আবার, সীতাবামের সামনে রূপের 
ডালি সাজিয়ে রেখে সীতারামের তৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে তুলেছে । এর জন্য দ্বায়ী তার 
আনভিজ্ঞতা- সংসার-অনভিজ্ঞতা এবং সন্ন্যাস-অনভিজ্ঞতা। এই শ্রীই আবার শীতা- 
রামের সর্বনাশের শেষ সময়ে ফিরে এসেছে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। 

গ্রর চরিত্রের এই যে পরিবর্তনের স্রোত, বঙ্কিম তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত 
করতে পারেননি । তার ফলে প্র চরিত্র যতটা আরোপিত বলে মনে হয়, ততটা 
স্বাভাবিক হয়নি। 
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গর চরিত্রের একদিকে স্বামীপ্রেম, অন্যদিকে ভ্রাতৃপ্রেম। গঙ্গারামকে বক্ষা করার 
জন্য সে বারবার চেষ্টা করেছে। মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত হয়েও গঙ্গারাম বেঁচে গেছে। কিন্তু 
শেষ পর্বস্ত এই শ্রী-ই গঙ্গারামের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। 

শ্রীকে দিয়ে বহ্কিমচন্দ্র বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন, সংসারধর্ম থেকে কিংবা শ্বামীর 
পথ থেকে স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন পথে চলতে থাকে, তাহলে সংসারে শ্রীর অভাব দেখা দেয়। 

শ্রীনাথ (চন্দ্র: ২/৪)। শ্রীনাথ সুন্দরীর স্বামী । *্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না 
হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়৷ থাকিতেন।” শৈবলিনীর অপহুরণকালেও " 
তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন এবং শৈবলিনীকে উদ্ধারের জন্য সুন্দরীর সঙ্গে নৌকা! 
পর্যস্ত গিয়েছিলেন । গৃহস্থ বধু স্ন্দরীর বাইরে বেরোন সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ না 
জাগাবার জন্যই বঙ্কিম শ্রীনাথকে সর্বদ] স্বন্দবীর সঙ্গে সঙ্গে রেখেছেন। 

ভীমতী ( বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। *শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্থা 
দাসীভাবে তাহার (স্থ্ধ্যমুখীর পিতার ) গৃহে থাকিয়া স্্ধ্যম্খীকে লালন-পালন করিতি। 
শ্রীমতীর একটি শিশুসস্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ।” (৬ পরিঃ) শ্রীমতী 
বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল । গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র 
ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে ক্ধ্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় 
গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল 
না।” (৬ষ্ পরিঃ) 

জীশচক্দ্র মিত্র (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। কমলমণির স্বামী । *শ্রশ বাবু প্লগর 
ফেয়ারলির বাড়ীর মুতসুদ্দি। হোস বড় ভারি- শ্রীশচন্ত্র বড় ধনবান্‌।” শ্রীখচন্ত্রও 
কমলমণির মতো৷ স্দাহান্তময়-_-তা নাহলে স্ত্রীর চাপল্য শোভা পাবে কেন? শ্রীশচন্জ্ 
কমলমণিকে বড় ভালবাসে । তাই লোকে তাকে স্ত্রেণ বলে। কিন্তু তাতে তার বড় 
ক্ষোভ নেই। 

কমলমণির পরামর্শদাতা হিণাবে শ্রীশচন্দ্রের উপস্থিতি । নগেন্দ্রকে শ্রীশচক্জ বড় 
ভালবাসতেন । স্থ্থম্থীর খবরদানকালে নগেন্দ্রের উন্মত্ততা দেখে তিনি তাকে যথাসম্ভব 
সাত্বনা দান করেছেন। 

শের আফগান (কপাঃ ৩/১)। এঁতিহাসিক চরিভ্র। কিন্তু এ উপন্যাসে 
উল্লেখমাত্র আছে। ভিনি মেহের-উন্লিসার স্বামী । এখানে “শের আফগান বঙ্গদেশের 
স্থবাদারের অধীনে বর্ধমানের কর্দাধ্যক্ষ 1” 

শৈবলিনী (চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা ১)। “চজ্্রশেখর” উপন্যাসে ভাগীরখী যেমন 
আগাগোড়া কল-কলতানে প্রবাহিত হয়েছে, শৈবলিনীও তেমনি সেই শ্রোতস্বিনীকে 


০, 


ভাসমান পযন্মের মতোই হাসিকান্নার লীলাচাপল্যে এই উপন্যাসের প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত] । 
এ উপন্যাসের নায়িক। শৈবলিনী। 

বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে কিনা-_এ প্রশ্ন বন্থিমের মনকে আলোড়িত করেছিল, 
আর তারই ছন্দসংকুল পরিচয় শৈবলিনী চরিত্র। একদিকে বন্ধিম-মানসের রোম্যান্টিক 
সৌন্দর্যকামনা শৈবলিনীকে প্রতাঁপের কৈশোর প্রেমিকারূপে অঙ্কন করেছে, অপরদিকে 
আদর্শবাদী বস্থিম-মন সমাজের অমঙ্গল-কামনায় নির্দয়ভাবে শৈবলিনীকে সাজ! দিয়েছে। 
লেখকের এই মানসছন্দের যূপকাষ্ঠে শৈবলিনী বিধ্বস্ত । 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ ও শৈব্িনীর বাল্যপ্রণয়ের যে চিত্র একেছেন, তাতে শৈবলিনী 
যধেই মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বাল্যপ্রণয়ের মধ্যেই বঙ্কিম শৈবলিনীর ট্র্যাজেডির 
অঙ্কুর নিহিত রেখেছেন । প্রতাপ টৈবলিনীকে বিয়ে করতে পারবে না জেনেও 
ভালবেসেছিল, কিন্তু শৈবলিনীর আশ! ছিল প্রতাপকে বিশে করার । অর্থাৎ, একজনের 
প্লেম-_এঁহিক বাসনা-মুক্ত, তা প্রেমের আত্মদ্দানেই নিঃশেষিত, ভোগাসক্তিহীন ; 
অন্তজনের প্রেম-_মাটির পৃথিবীতে ঘর বেঁধে স্থখভোগের আকাজঙ্কায় নিয়োজিত। তাই 
প্রতাপ মরার অন্ত অসক্কোচে ডুবে যেতে পারল, শৈবলিনী পারল না। গঙ্গাবক্ষে প্রতাপের 
সঙ্গে ডুবতে না পারার পাপেই শৈবলিনীকে জীবনব্যাপী হাবুডুবু খেতে হয়েছে । 

চন্্রশেখরকে বিবাহের ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী চরিত্রে নিতান্ত সাধারণভাবেই 
সংন্থাপিত করেছেন । বরং চন্দ্রশেখরকে মাঝে মাঝে শৈবলিনীর প্রতি অবহেলা করার 
জন্য আত্মদ্ংশন করতে দেখা! গেছে, কিন্ত শৈবলিনী এ সম্বন্ধে নিধিকার। বরং ভীম। 
পুফরিণী-তীরে হন্দরীর সঙ্গে রসিকতা ও লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে কথোপকথন থেকে মনে 
সুপ, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে গৃহজীবন আর দশটা বাঙালী মেসের মতোই কাটিয়ে 
দিত চায়। কিন্তু লরেন্স ফস্টরের অপহরণ শৈবলিনীর জীবনের গতি পরিবর্তিত 
কারে দ্িল। শৈবলিনীর হৃদয়ে যে প্রতাপ এতদিন স্ুযুপ্ত ছিল, সেই প্রতাপকে পাবার 
আকাজ্ষা জেগে উঠল। কিন্তু এই আকাজ্ষ! যে কত বেশী অবাস্তব, কত বেশী 
গ্রলশঙ্করী স্ত্ীবুদ্ধিস্থলভ, তা সে পরে বুঝতে পেরেছে । 

শৈবলিনীর ভাগ্যবিপর্যয়ে এই বহিরঙ্গ আলোড়ন ইন্ধন জুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার 
অন্তরের পাপপ্রবৃত্তিও তার ট্র্যাঞ্জডিকে গভীরতর করেছে । শৈবলিনী চরিত্র বিদ্যুৎ বা 
অগ্নির সঙ্গেই তুলনীয়। উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না, ভয়-লেশহীনা এই নারী স্বামীগৃহ থেকে. 
অপহুরণের পরই আগুন জ্বালিয়েছে। দ্রুত ঘটনা” ঘাত-প্রতিঘাতে শৈবলিনী চবিত্র 
জটিল হয়ে উঠেছে। প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শৈবলিনী নবাবের মুখোমুখি 
হয়েছে, ছিপ নিয়ে ভাগীরথীতে উজান বেয়েছে, শেষ পর্বস্ত দয়িতের সঙ্গে সম্তরণ-অন্ুষ্ঠানে 
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অংশগ্রহণ করেছে। “চন্্রশেখরে'র পূর্ববর্তী উপন্যাসে এরকম সক্রিয় নায়িকা আর বন্িম 
আকেননি। পরদর্তা কালে দেবী চৌধুরাশীতে এর চূড়াস্ত রূপ দেখা যায়। সীতা- 
রামের শ্রীও যথেষ্ট সক্রিয়। 

টৈবলিনী চত্িত্রের শ্োত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হযেছে তৃতীয় খণ্ড ঝষ্ 
পরিচ্ছেদে ৷ বঙ্কিমচন্্র তার সমস্ত কল্পনা-শক্তি নিযোজিত করেছেন এই পরিচ্ছেদ- 
বরনায়। এমন সংহত বর্ণনা ও কথোপকথনের মধ্যে এমন অনাবিল সৌন্দর্য শ্রে্ 
গুপন্তাসিকের কৃতিত্বের পরিচাষক । এখানেও বাল্যকালের মতো-_সেই নদী, সেই. 
সম্ভরণ, সেই প্রতাপ-শৈবলিনী, মেই একই কাল--( “বৎসরে কি কালের মাপ। )” 
কিন্ত শৈবলিনীর মন আজ পরিবর্তিত হতে চলেছে । 

«এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ? 

প্র। আমি! 

শৈ। তোমার এশ্বর্য আছে--বল আছে-_কীত্তি আছে__বন্ধু আছে-_ভরসা 
আছে-_বূপসী আছে-_আমার কি আছে প্রতাপ ? 

প্র। কিছু নাঁ_-আইস তবে দ্রইজনে ডুবি । 

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিস্তা করিল। চিস্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম 
বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। “আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য 
প্রতাপ মরিবে কেন? প্রকাশ্ঠে বলিল, “তীরে চল” 

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিযা ডুবিল। 

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ 
উঠিল। শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিযা দেখ। আমার 
সর্ধন্ব কাড়ি লইতেছে। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাডিব? 

প্রতাপ হাত ছাডিল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, 
অথচ বাপ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথ! কহিতে লাগিল-_-বলিল, “প্রতাপ হাত চাপিয৷ 
ধর। প্রতাপ, শুন, তোমাষ স্পর্শ করিযা শপথ করিতেছি-_-তোমার মরণ বীচন 
শুভাশুভ আমার দায। শুন, তোমার শপথ । আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি 
হইতে আমার সর্বন্থখে জলাঞ্জলি। আঙ্গি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি 
হইতে শৈবলিনী মরিল।” ( ৩/৬) 

পচন্দ্রশেখর” উপস্ঠাসের এখানেই সমাপ্তি হ'লে উপন্যাসটির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি 
পেত। শৈবলিনী চরিত্রের এখানেই পরিণতি । তার ট্র্যাঞ্জেডি-ও এখানেই গভীরতর 
হন্নে উঠেছে। 


৯৪ 


কিন্ত নীতিবিদ বদ্িমচন্দ্রের কলম থামল না। শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ের 
তিনি নিদ্দাকণ বিধান দিলেন__নরকের স্বপ্রদর্শনে এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির ছারা । শুধু 
তাই নয়__গ্রকারাস্তরে প্রতাপের মৃত্যুর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকেই দায়ী করেছেন । 
তারপর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীকে গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে পাঠক-চক্ষে শৈবলিনী 
চরিত্রকে হেয় ক'রে দিয়েছেন। আমল কথা, শেষের দিকে প্রতাপের প্রেমের মহত্ব 
বঙ্কিমের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'ব ফেলেছিল। শৈবলিনী চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় শান্তি 
হয়েছে_ লেখকের এই উপেক্ষা । 

শৈলবতী (কঃ উঃ ১/১)। রুষ্ণকান্ত রায়ের কন্তা । উপন্যাসে কেবলমাত্র নাম 
উল্লেখিত হয়েছে । | 

সথী (কঃ উঃ: ১/৯)। কুষ্ককাস্তের গৃহের “একজন যুবতী চাকরাণী |” 


সত্যানন্দ ঠাকুর (আনন্দ: ১/১১)। “আনন্মমঠ”-এর সন্গ্যাসী সম্প্রদায়ের 
প্রাণন্বরূপ হয়েও সত্যানন্দ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অনেকটা যেন দর্শকের ভূমিকা! গ্রহণ 
করেছেন। গতি তার সর্বত্র, প্রত্যেক সন্ধ্যাসীর গতিবিধি তার নখদর্পণে, লোকচবিজ্ত 
সম্বন্ধে তার জ্ঞান অসীম এবং পাণ্ডিজ্যে তিনি অসাধারণ । একাধারে এই সমস্ত গুণের 
বিকাশে তার চরিত্রটি অলৌকিক মর্যাদা লাভ কবেছে। 


শ্বেতশশ্রমণ্ডিত সত্যানন্দের সৌমমৃত্তি প্রাচীন আর্ধ খধিদের কথ স্মরণ করিয়ে দেয় । 
সম্তানসেনা সকলেই তাকে দেবতাজ্ছানে ভক্তি করে। সত্যানন্দ হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য বল সঞ্চয় কণলেও, কখন তাকে বল প্রয়োগ করতে দেখি না। অথচ এই 
সত্যানন্দই ইস্পাতের ধনুকে গুণ দিতে সমর্থযুক্ত । 


শাস্তি ও কল্যাণীর প্রতি মমত্তপূর্ণ ব্যবহার স্ত্যানন্দের নারীজ,'' তর প্রতি শ্রদ্ধার 
পরিচায়ক ৷ সত্যানন্দ গোপনে যেভাবে ভবানন্দের বৃত্তাস্ত সংগ্রথ করেছেন এবং 
ধীরানন্দকে দিয়ে তাব পরীক্ষা নিষেছেন, তাতে তাকে যথার্থ গল-নায়ক বলা যেতে 
পারে। তবে তার আচরণের মধ্যে কিছ রৃহশ্তময়তা সঞ্চারত করা হয়েছে । মহেন্দ্রের 
সঙ্ষে তার কারাগারে অবস্থান ও মুক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম । এর দ্বারা সত্যানন্দকে 
আমর] ঠিক মাঁনব-চবিত্র বলে মনে করতে পারি না । 

সত্যানন্দ নিংস্বার্থ দেশপ্রেমিক । তাই জীবানন্দ সত্যানন্দকে সিংহাসনে আরোহণ 
করার কথা বললে-_“সত্যানন্দ তাহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন । 
বলিলেন_-“ছি! আমায় কি শৃন্ত কুস্ত মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি-_-আমরা! 
সন্ন্যাসী । এখন দেশের রাজা বৈকুনাথ স্বয়ং । নগর অধিকার হইলে, যাহার শিনে 


৪১৫ 


তোমাদ্দিখের ইচ্ছা! হয়, রাজমুফুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আর্মি 
এই ব্রক্ষচর্ধ্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই শ্বীকার করিব না 1” ( ৩/১২) 

কিন্ত সত্যানন্দের পথ যে ভ্রান্ত, এ-কথা চিকিৎসক, যিনি সত্যানন্দের প্রেরণা, এসে 
বলেছেন। শেষ পর্ষস্ত সত্যানন্দ মহাপুরুষের হাত ধরে ধর্মক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করেছেন । 

সত্যানন্দ 198. বা ভাবমাত্র। সে 168. দেশভক্তির, সে 126৪ বর্মনিষ্ঠার | 

--জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিযাছে__ধন্ম আসিয়! কর্মকে ধরিয়াছে % বিসঞ্জন 
আসিয়৷ প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়! শাস্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানক্ 
শাস্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিস্জন ৮ (৪1৮) 

সভীশচক্্ (1বষঃ ১৩ পরিঃ)। শ্রীশচন্্র ও কমলমণির পুত্র সতীশচন্দ্র তাদের 
আনন্দধামের যোগ্ত্র । এই ছোট্ট ছেলেটিকে কেন্দ্র ক'রে বন্ধিম যে বাৎসল্যরসের 
স্ষুরণ ঘটিয়েছেন, তা সমগ্র বস্থিম-সাহিত্যে বিরল। 

সক্স্যাসী ( রজনী ৩/৬)। “রজনী” উপন্তাসের সন্গ্যাপী যেমন অলৌকিক শক্তি- 
সম্পর, তেমনি পণ্ডিত ব্ক্তি। তিনি নলচালা-হাতচালা ইত্যার্দি তুকৃতাকের পিছনে 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অবতারণা করেন। তিনি শচীক্দ্রের মনে রজনীর ধ্যান অনুপ্রবেশ 
করান। তীর সর্বাপেক্ষা অলৌকিক কীতি রজনীর অন্বত্ব-মোচন। 

জর্বধন বণিক (মৃণাঃ ১/৪ )। মুণালিনী যখন লক্ষ্মণাবতী নগরীতে হৃষীকেশের 
বাড়ীতে ছিল, তখন 'লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশাস্তরে সর্ধবধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্ 
অবস্থিতি করিতেছিলেন ।, 

সমরু ( চন্দ্রঃ ৬/৪ )। “ডাইস্‌ সন্বর নামে একজন স্থইস্‌ বা জাম্মান মীরকাশেষের 
সেনামল মধ্যে সৈনিক কার্য্য নিযুক্ত ছিল । এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইযাছিল।” 
উদয়নালার শিবিরে এই সমকুর কাছে ফদ'র গিয়েই নবাবের হাতে ধৃত হ্যেছিল। 

এটি এঁতিহাসিক চরিত্্। এ'র প্ররুত নাম ওযাল্টার বাইন্হারড, ( ৬/৪]66 
[61217810 )। ১৭২০ খ্রীষ্টাকে এর জন্ম হয়। কথিত আছে, তিনি একজন জার্মান 
কসাইয়ের পুত্র। এক ফরাসী জাহাজে নাবিকরূপে ভারতে এসে তিনি ফরাসী সৈন্- 
বিভাগে কাজ গ্রহণ করেন। তখন তার নাম হয় সম্নর (50007767) বা সমরূস্‌ 
(597065 )। ইনি ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি, অযোধ্যার নবাব, সিরাজদ্দৌলা, 
মীরকাশেম প্রভৃতি ব্জনের অধীনে কাজ করেন। অনেকে বলেন, ইনি অশিক্ষিত ও 
নিষ্টুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাবের ৪ঠা মে আগ্রায় তার মৃত্যু হয়। 

সরফরাজ (আনন্দ: ১/১)। “আনন্দমঠেগর ঘটনাকালে রাজস্ব-আদায়ের কর্তা 
বেজ খার সরফরাজ হবার কথা বল। হয়েছে। 
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সরফরাজ খা বাংলার একজন নবাব। তিনি মুশিদকৃলি খার দৌহিত্র। মুর্শিদকুলি 
থা তাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু সরফরাজের পিতা স্জাউদ্দিন 
নিজে স্থবাদারি গ্রহণ ক'রে পুত্রকে দেওয়ান করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থজা উদ্দিনের 
ষত্যুর পর সরফরাজ মুশিদাবাদের সিংহাপনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অলস, 
অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র। ১৭৪০ খ্রীষ্টাবে নবাব আলিবর্ধির সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাঞ্জিত ও 
নিহত হুন। 

স্বপূপচল্ৰ, জগওশেঠ (চন্দ্র: ২/৬)। জ্ঃ জগৎশেঠ। 

সাগরবৌ ( দেবীঃ ১/৩)। ব্রজেশ্বরের তৃতীয়া পত্রী সাগরবৌয়ের হৃদয় সাগরের 
মতোই বিস্তত। কোন মালিন্যই তাতে স্থান পায় নাই। হাসির উচ্ছল ধারায় 
স্বভাবতই সে সকলকে মাতিয়ে তোলে । সাগর বড়লোকের মেয়ে । বয়সেও বালিকা । 
কিন্তু ম্বামীগৃহে তার কোন নিদিষ্ট স্থান না থাকার জন্য তার হৃদয়ে বেদনার অস্ত 
নেই। একটি কথায় সাগর তার মনের বেদনাকে প্রকাশ করেছে__“আমার অদৃষ্ট মাটির 
আবের মত-_-তাকে তোলা থাকব, দেবতার ভোগে কখনও লাগিব না” 

সাগর সহান্গভা৩শীল1 ও পরছুংখকাতিরা । নিজের বঞ্চনার বেদনা দিয়ে সে বুঝেছে 
প্রফুলব না-পাওয়ার বেদনা কতখানি । তাই সে স্বামীর সঙ্গে প্রফুল্পর বাত্রিবাসের 
বাবস্থা ক'রে দিয়েছে । 

সাগর পরিহাসপ্রিয়া। তাই নয়ানবৌকে ক্ষেপাতে সে খুব ভালবাসে । ক্রন্ধ- 
ঠাকুরাণীর কাছেও তার আবদারের অস্ত নেই। 

স[গর শুধু চপলাই নয়, সে তেজেও পরিপূর্ণ । ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার কাছে 
জর্থ না পেয়ে রাগ প্রকাশ করলে, সাগর স্বামীকে অন্রোধ করেছে আর একদিন 
থাকবাব। কিন্ত ব্রজেশ্বরের পদ্াঘাতে__“কুপিত ফণিনীর ন্যায় -স্ডাইয়া উঠল। 
ৰলিল, “কি? আমায় লাথি মারিলে?” তারপর সাগরের প্রতিজ্ঞা ও দেবীর 
সহাশতায় ব্রজেশ্বরের পা টেপানোতে তাব পরিসমাপ্তি । কিন্তু স্বামীকে সাগর যথার্থ 
ভক্তি করে ও ভালবাসে । তাই স্বামীকে দিয়ে পা টেপানোর পর সে অনুশোচনায় 
দগ্ধ ।_“মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কীদিল- সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কীপিয়া 
কাপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্তা কাদিল।” 

উপন্যাসে সাগর যতথানি দিয়েছে, ততথানি পায়নি । 

সাগরের বাবা (দেবী: ২/৩)। ভদ্রলোকন্টের বাস্তববৃদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। তাই 
তিনি কন্যার জন্য সঞ্চিত অর্থ জামাইকে দিতে রাজী আছেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতাকে 
নয়। তিনি টাকাই চেনেন, মেয়ের সুখ নয়। তাই তিনি জামাইকে পকুক্ষভাবে 
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বলিলেন, “তোমার বাপ বীচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে 
সুখ খুচিবে-_ শ্বশুর বাচিলে ছুঃখ ঘুচিবে না” 

জাগরের মা (দেবী: ২/৩)। সাগরের মা জামাইয়ের রাগ কমাবার চেষ্টা 
করেছিলেন। 

সার ওয়ালটার রালে (দেবীঃ ১/৯ )। দ্রেঃ ওয়ালটার রালে। 

সীভারাম (সীতাঃ ১/২ )। বস্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস “সীতারাম”-এর নায়ক 
বাজা সীতারাম বায় একটি এঁতিহাসিক চরিক্র। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদ্- 
পুরে এব বাস ছিল। ক্রমে ইনি শক্তিবুদ্ধি ক'রে রাজা” উপাধি গ্রহণ করেন। 
তৎকালীন বাংলার হথবাদার মুশিদ্দকুলি খা কযেকবার সৈন্য প্রেরণ ক'রে তাকে দমন 
করতে অসমর্থ হন। ক্রমে তিনি বিলাসী হয়ে উঠেন এবং তার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেয়। সেই স্থযোগে নবাব সৈন্তের আক্রমণে তিনি পরাজিত হন। কারও মতে, 
মুশিদদাবাদে নিয়ে গিয়ে তাঁকে শূলে দেওয়া হয, আবার কারও মতে, তিনি বিষপানে 
আত্মহত্যা করেন। 

বক্কমচন্দ্র কিন্তু এই চরিত্রের &তিহামিকতার প্রতি বেশী মনযোগ দেননি । তাই 
তিনি বলেছেন,_“ধাহার1 সীতাবামেব প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছ। করেন, তাহারা 
৬6৪ 1,814 সাহেবের কত যশোহবের বৃত্তাস্ত এবং ১০০৬৪: সাহেবের কত বাঙ্গালাব 
ইতিহাস পাঠ” করেন। 

কিন্ত এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকার দেখিয়েছেন ( বঙ্ধিম গ্রস্থাবলী-_বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ সংস্করণ ), বন্ধিমচন্দ্র সামান্য কিংবদস্তী ও ইতিহাসমূলক কাহিনী অবলম্থনে যে 
সীতারামের চরিত্র অঙ্ধন করেছেন, তা অনেকাংশেই ইতিহাস-সম্মত। বিশেষভাবে, 
মহম্মদপুর ও ভূষণার সঙ্গে সীতারামের সংযোগ, সীতারামের শক্তিমত্তা, তার তিন 
বিবাহ ও ব্যক্তিগত দোষের ফলে তার পতন-_ইতিহাসানুগ ঘটন]। 

কিন্ত এঁতিহাসিক চবিত্র সীতারাম অপেক্ষা মানব-চরিত্র ীতারামকেই বঙ্ছিম 
সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছেন। এক দৃঢ়নিষ্ঠ কর্মীপুক্ষষের জীবন-্র্যাজেডি-ই 
চিন্ত্রিত হয়েছে এই চরিক্রে। 

বীরপুরুষোচিত সমস্ত গুণই সীতারামের মধ্যে বিদ্যমান । উপন্যাসের প্রথমেই দেখি 
গঙ্গারামের উদ্ধারকল্পে তার দুঢ়নিষ্ঠতা । এই পরোপকার বৃত্তির পিছনে তার পরিত্যক্তা 
স্ত্রী শ্রীর অনুরোধ যত না প্রেরণ! জুগিয়েছে, তার চেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছেন তিনি 
তার নিজের মধ্যে। তিনি বুঝেছেন শরণাগতকে রক্ষা করাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম 
তাই গঙ্গারামের প্রাণের বিনিময়ে তিনি নিজের প্রাণ পর্যস্ত দিতে রাজী হয়েছিলেন। 
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গঙ্গারামের পলায়নে কতটা সীতারামের কৌশল কার্ধকরী হয়েছে, আর কতটা 
ঘটনা-বিপর্যয়ে তা সম্ভব হয়েছে, বঙ্কিম তার স্পষ্ট মীমাংসা! করেননি । 

শেষজীবনে বঙ্কিমের প্রবল হিন্দুগ্রীতি সীতারামের মধ্যে আরোপিত হয়েছে ।__ 
*হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?” 

সীতারাম পিতৃ-আদেশে প্রধানা স্ত্রী শ্রীকে ত্যাগ করেন । কিন্ধু এখানে ব্রজেশ্বরের 
মতো! তাঁর অন্ধ পিতৃভক্তি প্রকাশ পায়নি । তাই তিনি বলেছেন-_“পিতার আজ্ঞা 
সকল সময়েই পালনীয়-_তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়_-তিনি যখন ন্বর্গে, 
তখনও পালনীয় । কিণ্ড পিতা যদি অধশ্ম করিতে বলেন, বে তাহা কি পালনীয়? 
পিতা-মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধশ্ম করা যায় না__কেন না, ষিনি পিতামাতার 
পিতা-মাতা এবং গুরুর গুরু, অবর্শ করিলে তাহার বিধি লঙ্ঘন কর! হয়। বিনাপরাধে 
স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধন্দ__মতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞ! পালন করিয়া অধশ্ম করিতেছি__ 
শীপ্রই আমি তোমাকে একথা জানাইতাঁম, কিন্তু” (১1৭) 

এই “কিন্ত'ওর উত্তর বঙ্ষিমচন্দ্র দিয়েছেন এইভাবে-_ম্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে 
করা সীতার।মণ উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও 
মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য 
টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে 
না। যার এক দিকে নন্দা, আর এক দ্দিকে রম, তার কোথাকার প্রকে কেন 
মনে পড়িবে ৮? 0১1৮) 

প্রথম দর্শনেই শ্রীর প্রতি সীতারামের রূপমোহ জন্মায়। তাই শ্রকে প্রথম দর্শন 
ক'রেই সীতারামের বিস্ময়োক্তি-_-“তুমি শ্রী' এত হ্ন্দরী।” এই আকর্ষণ কেন? 
ব্রজেশ্বরের ক্ষেত্রে নয়ানবৌ ছিল কুরূপা, আর সাগর ছিল বালিক'_. কৃত গৃহিণী কেউ 
ছিল না। তাই তার প্রফুল্লর প্রতি এত আসক্তি। কিন্তু সীতারামের রমার সৌনার্ও 
কম নয়, নন্দাও সুগৃহিণী। তাহলে শ্রীতে আবার নৃতন কি পাবার আকাঙ্জায় সীতাব্াম 
ছুটেছেন। নৃতনের প্রতি আকর্ষণ, অধরাকে ধরবার চেষ্টাই সীতারামেব কামনাকে 
বাড়িয়ে তুলেছে ।__“যাহাকে ইহজগতে খু'জিয়৷ পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়।” 

প্রথম দর্শনের পর শ্রীকে না পেয়ে সীতারাম কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়ে পড়লেও, “শেষে 
সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। বাজ্াস্বাপনেই 
চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্ধ্যস্ত প্রকৃত বাজা হয়েন নাই ; কেন না দিল্লীর 
সম্রাট তাহাকে সনন্দ দেন নাই। তার সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই 
অভিগ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।” (২/১) 
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সীতারামের এই অন্পস্থিতিতে গঙ্গারামের যড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে । শেষ 
মুহূর্তে সীতারাম এসে রাজা রক্ষা করলেন, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না । 
সন্নযাসিনী শ্রীকে কাছে পেয়ে, অথচ নিজের ক'বে না পেয়ে, তীর কল্যাণী রাজশক্তি 
এক ভয়ঙ্করী সর্বনাশী শক্তিতে পরিণত হল । 

“এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়” “সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন ন1।” মনে 
হয, তিনি ইচ্ছারুতভাবেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। ক্রুদ্ধ সাপ যেমন শত্রুকে 
না পেয়ে প্রোছুল্যমান গাছের ছায়াতেই বারবার ছোবল মারতে থাকে, সীতারামের 
রাগ তেমনি বধিত হতে লাগল রাজ্যের কর্মচারীদের ওপব। সীতারাম শেষ ছোবল 
মারলেন, তথ] ট্র্যাজিক পরিণতির চরম সীমা গিযে পৌছলেন, সন্াসিনী জয়স্তীকে 
বিবস্ত্র ক'রে বেত্রাঘাত করবার সমযে । 

রমার নীরব আত্মদান পীতারামেব হৃদযে খানিকটা অনুশোচনা জাগালো৷ , কারণ, 
তিনি সেদ্দিন “চিন্তবিশ্রামে' গেলেন না। কিন্তু তাতেও তব পবিবর্তন হল না। 
তখনো শ্রীর আশা আছে। কিন্তু শ্রীহীন অবস্থায ভানুমতী নামে সামান্য এক নারীর-_ 
ধর্ম আছে” এই কথাটি সীতারামেব চবিত্রের পরিবর্তন ঘটাল-_এটা একাস্তই অসম্ভব 
ব'লে মনে হয়। তাহলে এই ব্যাখ্যাই দিতে হয়-_সীতারাম তখন সমস্ত শক্তি হারিয়ে 
প্রায়শ্চিত্তের পথে ফেরার জন্যই উন্মুখ হয়েছিলেন । 

বঙ্কিম ইতিহাস ও কিংবদন্তীর দ্বিধা সীতাবামের পবিণতি স্পট ক'রে চিত্রিত 
করতে সাহস করেননি বটে, কিন্তু এতবড় একজন শক্তিশালী পুরুষের সমস্ত শক্তির 
নিঃশেষিত রূপ, পাঠক-হৃদয়ে তার পরিণতির বেদনাদাষক ছাপই রেখে গেছে। 

সীতারাম চরিত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “রাজারা নী* নাটকের বিক্রমদেবের মনোবৃত্তির 
একটা সাদৃশ্ঠ চোখে পড়ে। উভযেই প্রচণ্ড শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু সেই শক্তি প্রেমের 
প্রচ্তায় বিরৃতি লাভ করেছে ।--“এর মধো এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত 
উগ্ভত হয়েছে যে, সংসাবের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস 
আপনি জোগাতে পাবে না, তার মধ্যে বিকৃতি খটতে থাকে ।” (রাজ্ারানীর ভূমিকা 
_ বুবীন্দ্র রচনাবলী ) 

সুকুমারী (আনন্দ: ১/১২ )। মহেন্ত-কল্যাণীর কন্ঠ! স্থকুমারী নিতান্ত শিশুমাত্র। 
তাই উপন্তাসে সে বিষপান ক'রে, নিমাইয়ের মাতৃন্সেহ কেডে নিয়ে_-ঘটনার স্থাটি 
করলেও চরিত্র হ'য়ে উঠতে পারেনি । 

সুজ্দরী (চন্দ্র: ১/২)। “নুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সন্বদ্ধে তাহার 
ভগিনী, শৈবলিনীর সঘী।” আবার, সুন্দরীর বোন রূপসীর স্বামী প্রতাপ | ন্ুৃতরাং 
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সম্বদ্ধের দিক থেকে "চন্দ্রশেখর' উপন্যামে এ চরিজ্রের উপস্থিতি অনিবার্ধ। ভাছাড়া, 
স্ুন্দরীকে দিয়ে বহ্থিমচন্দ্র আরও অনেক কাজ করিয়েছেন। 

সুন্দরী সহজ-সরল গ্রাম্যবধূ। শৈবলিনীর সঙ্গে তার হান্ত-পরিহাস ও আন্তরিকতা 
বাঙালী গ্রাম্য মেয়েদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ভীম! পুক্করিণীতে লরেন্স ফন্ট রকে 
দেখে হুন্দরীর ভীতি ও পলায়ন- গ্রাম্য মেয়ের ইংরেজ ভীতিকেই প্রকাশ করেছে । 

কিন্ত এই হুন্দরীই আবার প্রয়োজনে দুঃসাহপী হয়ে উঠেছে । নাপিতানীর বেশে 
শৈবলিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা তার সাহস, বুদ্ধি ও কুশলী মনের পরিচয় দ্েয়। 
শৈবলিনীকে সে যথার্থ ভালবাসে বলেই এপ কার্ধে সাহস পেয়েছে । তাছাড়া, সে 
চন্্রশেখরকেও যথার্থ ভালবাসে । তাই সে চন্দ্রশেখরের মতো শ্বামীকে ত্যাগ ক'রে 
শৈবলিনীর গৃহে প্রত্যাগমনের অসম্মতির কথা শুনে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। সাধাবুণ 
বাঙালীবধূর মতোই স্বামীই তাদের একমাত্র দেবতা । তাই শৈবলিনী-উদ্ধারকালে 
শ্বামীর সময়ে আহার না হওয়ায় উদ্বেগবোধ করেছে। 

কিন্তু সুন্দবীব উভয়সংকট । তার সংস্কার শৈবলিনীব প্রতি ঘ্বণা জাগিয়েছে, কিন্তু 
তার ভালবাসা শেষ পর্যন্ত শৈবলিনী-উদ্ধাবের উপায় হিমাবে প্রতাপের কাশ পর্যন্ত 
তাকে টেনে নিয়ে গেছে। শৈবলিনীর প্রতি ভালবাসার বশেই সুন্দরী তাব মৃত্য্ু- 
কামনা করেছে। 

কাহিনীর অল্প অবসরে সুন্দরী চরিত্রটি সরলতায়, আন্তরিকতার, ভালবাসা ও 
সাহসিকতায় জীবস্ত হয়ে উঠেছে। 

স্রভাবিণী (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ)। “ইন্দিরা” উপন্যাসের স্থভাষিণী, “বিষবৃক্ষে'র 
কমলমণির ছ্িতীয় সংস্করণ । নুভাষিণীও পতিগতপ্রাণা, ম্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে 
সব কাজ করে। তার একটি কনা ও একটি পুত্র । পুত্রটি অক্ফুট ব্ধায় মাতার ও 
অন্তান্তর্দের কাছ থেকে আদর কেড়ে নেয় । স্ৃভাষিণীও প্রাণোচ্ছল। ইন্দিরার প্রতি 
তার ভালবাসা নিবিড়। ইন্দিরাকে দে যেভাবে চাকরি দিয়েছে, তাতে তার বৃদ্ধির 
প্রশংসা! করতে হয়। কমলমণি অবশ্ঠ স্থুভাষিণীর মতে গৃহিণীপনায় দক্ষ ছিল না। 

স্ভাষিণীর চেষ্টাতেই ইন্দিরার সঙ্গে তার ম্বামীর সাক্ষাৎ্ৎ হয়। স্থভাষিণীর হৃদয় 
অত্যন্ত মহৎ। তাই নিজের অলঙ্কার সে ইন্দিরাকে পরিয়ে আনন্দলাভ করতে চায়। 

সুভাষিণী সুহাসিনীও বটে । 

নুভাষিণীর ছেলে (ইন্দিয়া ৮ম পরিঃ)। “ সববৃক্ষের শচীশচন্দের প্রতিরূপ। 

জুভাষিণীর শাশুড়ী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। চবিত্রটি খুবই উপভোগ্য । শ্তার 
বুঙউটা কালি-ভরা বোতলের মতো হলেও, মনটা ততটা কালি-ভরা নয়। তাকে 
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বোকা বানানো খুবই সোজা । ছু'একটি পাকাচুল বেছেই ইন্দিয়া তার মন জয় ক'রে 
নিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতে চান না যে, তার যৌবন গিয়েছে । তাছাড়া, কর্তার 
সামনেও কোন যুবতী মেয়েকে যেতে দেন না৷ পুত্রের প্রতি ত্র জেহ অধিক। আর 
পাচটা সাধারণ গিক্লীর মতোই তার চরিত্র। 

সুরেজ্ৰ (বিষঃ ২০শ পরিঃ)। দেবেজ্রের মাতুলপুত্র। ইনি সচ্চরিত্র। কিস্ত 
দেবেন্্রকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই দেবেন্্রকে সংপথে আনার বন চেষ্া 
করেছিলেন। অবশেষে হতাশ হযে দেবেন্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। 

জূর্যমুখী (বিষ: ১ম পরিঃ )। স্ত্যমুখী স্র্ধেব দ্দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জীবন 
কাটিয়ে দেয়--তাতেই তার আনন্দ। “বি্ষিবৃক্ষ” উপন্যাসের নায়িকা হুর্যমূখীর শুর্ব-_ 
নগেন্দ্রনাথ । নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত আশা-আকাঙ্জা, সুখ-দুঃখ । 
কিন্তু স্বামীর প্রতি এই আত্যস্তিক আসক্তি তাকে ব্যক্তিত্বহীন নারীমাত্রে পর্যবসিত 
করেনি ॥ বস্ততঃ, বস্কিম-উপন্যাসে নুর্যমুখীর মতো প্রথর ব্যক্তিত্বণালিনী নারী খুব কমই 
আছে। 

অনেকে বলে থাকেন, স্থর্ধমুখী হল বঙ্ধিমচন্দ্রের স্বিতীয়৷ পত্রী প্রতিচ্ছবি । এই 
ধারণ প্রতিষ্ঠা কববাব মতো প্রমাণ বর্তমানে আর অবশিষ্ট নেই । তবে হ্থ্যমুখীর চবিত্র- 
পরিকল্পনার পিছনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবকে অস্বীকার করবার কোন 
কারণ নেই । 

মুখী সম্পন্ন বাঙালী ঘরের বধূ । উপন্তাসমধ্যে যখন তিনি আবিভূ্তা হয়েছেন, 
তখন তার যৌবন চাপল্যের সীম! অতিক্রম ক'রে সর্ষে এসে উপনীত হয়েছে । তাছাড়া, 
এতবড় এক জমিদারবাড়ীর গৃহিণী হিপাবে স্বভাবতঃই তাকে গাভীর্ধ বজায় রাখতে 
হয়েছে। ন্থ্ধমুখী লেখাপড়াও শিখেছিলেন। এই সমস্ত কারণে স্্ধমুখীর ব্যক্তিত্ব প্রথর 
হয়ে উঠেছে। কিন্ত উপযুক্ত স্থানে যে তার স্বভাবগান্তীর্য শিথিল হয়, তার প্রমাণ পাই 
কমলমণির সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্যে । 

ু্যমূথী নগেন্দ্ের কাছ থেকে পত্রে কুন্দের কথা জানতে পেরে স্বামীকে রসিকতা 
ক'রে লিখেছেন--“একটি বালিক! কুড়াইয়৷ পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক 
জিনিসের কীচারই আদ্র । নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি 
কেবল কীচামিঠে ? নহিলে বালিকাটি পাইয়৷ আমায় ভুলিলে কেন?” “যদি কুন্দকে 
স্ব বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণভাল! সাজাইতে 
বসি।” ( ৫ পরিঃ) ভাগ্যলম্্রী -তখন অবৃশ্তে হাসছিলেন। এই রসিকতাই শেষ, 
পর্যন্ত সত্যে পরিণত হ'ল । 
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তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ্দান, দ্বেবেজ্রের হাত থেকে কুন্দকে রক্ষা এবং বিধবাকে; 
নিজগৃছে রক্ষা করার মধ্যে সূর্যমুখীর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কিন্তু সূর্যমুখী অন্তরে বুঝাতে পেরেছেন, তার কপাল ভেঙেছে। স্বামীর প্রতিটি 
আচরণের প্রতি তার তীক্ষ দৃষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছে, নগেন্দের কোথায় অভাব। সে-কথা 
তিনি কমলমণিকে চিঠিতে জানিয়েছেন । কিন্তু স্বামীর প্রতি তার এতটুকু অনুযোগ 
নেই। তিনি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন । 

সুর্যম্থী যদি সাধারণ স্ত্রীলোক হতেন, তাহলে এত চিস্তার কারণ ছিল না। 
নগেন্দ্রনাথও সহজে কুন্দকে বিয়ে ক'রে ছুই স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে পারতেন। 

সুর্ঘমুখীর সর্বাপেক্ষা আঘাত লাগল সেদিন, যেদিন নগেন্দ্র কুন্দের গৃহত্যাগের জন্য 
দায়ী করলেন স্থ্যমুখীকে | নূর্ধমুখী সচেষ্ট হলেন কুন্দের সঙ্গে ত্বামীর বিবাহ দিতে। 
সুর্যমুখীর প্রেম এত গভীর যে, বিয়ের পর স্বামীর স্থখ কতটুকু হয় সেটা দেখে যাবার 
সাধও তিনি মেটাতে চান । 

তারপর প." পথে কুর্যমুখীকে যেভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তাতে তীর ছুর্ভোগের 
চুড়ান্ত হয়েছে । বিষবৃক্ষের ফল, স্ূর্ধমুখীকে এই বিচ্ছেদের জ্বালা সহা ক'রে, ভোগ 
করতে হয়েছে । তবে স্থ্ধমুখীর দোষ খুবই অল্প । তাই শেষ পর্বস্ত স্বামীর সঙ্গে তার 
মিলন ঘটেছে। 

সের (6765) ( রাজঃ ৫/৬ )। পারস্য-সমাট। খ্বীষ্টপূর্ব ৪৮১ অবে' গ্রীসের 
বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অভিযান করেন। এঁতিহাসিকদের মতে, সৈম্সংখ্যা 
ছিল নাকি ২৫ লক্ষের উপর । রাজসিংহের ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর ভারত-সম্রাট গুরঙ্গজেবের 
আক্রমণ উপলক্ষ্যে সেরের কথা বলা হয়েছে । 

সেলিম ( কপাঃ ৩/১)। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের যুববাজ ধাকাকালীন নাম 
মেলিম। “কপালকুগ্ডলা” উপন্যাসে সংক্ষেপে এতিহাসিক সেলিমে: রাজ্যপ্রাপ্তির কথা 
আছে। মেহের-উন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেম এতিহাসিক সত্য। কিন্তু লুৎফ- 
উন্লিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেমের ব্যাপারটা বস্থিমের সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংযোজন । এই 
উপন্যাসে সেলিমকে বহু নারীতে আসক্ত চরিত্ররূপে অঙ্কিত কর হয়েছে । 

সৈদ খা (দুর্গে: ১/৩)। মানসিংহ বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তাবপে এসে সৈদ 
খাকে বঙ্গদেশে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। 

সৈয়দ আমির হোসেন (চন্দ্রঃ ৬/৩)। ৬ "ঘবনালার শিবিরে ইনি কুল্মকে 
নবাবের কাছে আনার সাহায্য করেছিলেন। 

সৈয়দ হাসান আলি (রাজঃ ৩/৮)। ব্বপনগরের রাজকন্তাকে আনতে যাবার 
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সময় তিনি ছিলেন মোগল সেনাপতি । যেভাবে তিনি দর্িয়ার নাচে ভুলে তাকে নিজ 
অশ্বারোহী সেনামধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাকে দ্ুলবুদ্ধিসম্পন্ন বলতে বাধা নেই। 

সোনা! (কঃ উঃ ২/৬ )। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের ভৃত্য । অর্থলোভী। 

মোপ্েনহয়র (রজনী ৩/৩)। জার্মানির ছুংখবাদী দার্শনিক 41000 
501906101380061 ( ১৭৮৮ শ্রীঃ--১৮৬০ খ্রীঃ )। ভারতবর্ষের উপনিষদ ও বুদ্ধদেবের ধর্ম 
তার দর্শনতত্বকে অনুপ্রেরণা দান করে । তীর বিখ্যাত গ্রন্থ “7106 ৬/০110 95 ৬/11] 
810 1022..৮ | 

হকৃসলা (রঞ্জনী ২/৪)। ইংলগের স্থপ্রমিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তীর 
পুরা নাম--]1909008১ 71615 021৩5 (১৮২৫--১৮৯৫ শ্রীঃ)। তিনি ডারউইনের 
বিবর্তনবাদ্ের (1,৪৬5 0£ 8/০106109 ) প্রধান সমর্থক | কোম্তের মতবাদে রও 
তিনি সমর্থক ছিলেন। তবে ঈশ্বরে তিনি একেবারে অবিশ্বাস করেননি । তার মতে, 
এই বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রাপে একটি অজ্জেয় শক্তি নিশ্চয়ই আছে। 

হরদেব খোবাল (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। নগেন্দ্রের বন্ধু। তিনি বিদেশে থাকেন। 
উপন্থাসে এ চরিঞ্জটির উপস্থিতি নেই । এ*র সঙ্গে কেবল নগেন্দ্রের পত্র-বিনিময় হয়েছে। 
এই পঞজ্জের দ্বারা নগেন্দ্রের মনের খবর পাওয়া যায়। হরদেব ঘোষালের পত্র থেকে 
বুঝা! যায়, তিনি বিজ্ঞ এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ । নগেন্দ্রের প্রতি তার ভালবাসাও 
প্রবল । 

হরনাথ বনু (রজনী ১/৪)। রামলদয়বাবুর বাড়ীর সরকার। এ"রই ছেলের 
সঙ্গে প্রথমে রজনীর বিয়ের কথা হয়। 

হুরবল্লভ ( দেবীঃ ১/২ )। ব্রজেশ্বরের পিত৷ হরবল্লভকে চিনতে কোন অস্থবিধা 
হয় না। এই অর্থপিশাচ, স্বার্থান্ধ, হীনমন্ চরিত্রটি আমাদের আশেপাশে একেবারে 
দুর্লভ নয়। বস্কিমচজ্ট্রও নাকি তার পরিচিত কোন ব্যক্তির চরিত্র হরবল্পভে অনু- 
প্রবেশ করিয়েছেন বলে শোনা যায়। 

হরবল্লভ হদয়হীন। লোকের কথায় প্রফুল্ল ও তার বিধবা মাকে বাগ্দী অপবাদ 
দিতে তার বাধে না। তবে এটুকু হুখের বিষয় যে-_-প্রু্ন কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া 
যে হ্রবল্লভবাবু তাহাকে স্বণা করিতেন তাহা নহে ।' ্ 

হরবল্পভ টাকার লোভেই সাগরের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের বিয়ে দিয়েছিলেন । আবার, 
টাকার প্রয়োজনেই নীতিষ্ান বিসর্জন দিয়ে তিনি দেবী চৌধুরাণীর অর্থ গ্রহণ 
করেছিলেন। সেই অর্থ ফেরৎ যাতে ন! দিতে হয়, তার জন্য যখন তিনি সাহেবের কাছে 
গোয়েন্দাগিরি করতে গেলেন, তখনও পারিতোধিকের আশা ছাড়েননি । প্রফুললর সঙ্গে 
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ব্রজেশ্বরের পুনবিবাহে হরবল্লভ পুত্রকে নির্দেশ দান করেন--“তা! তোমায় আর বলিব কি, 
তুমি ছেলেমানুষ নও- কুল, শীল, জাতি, মর্ধ্যাদা, সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ করবে। 
(পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন ) আর আমাদের যেটা স্তাষ্য 
পাওন! গণ্ড।, তাও ত জান?” (৩/১০) 

হরবল্লভ বাইরে আম্ষালন করলেও, আসলে তিনি অত্যন্ত কাপুরুষ । দেবীকে ধরিয়ে 
দেবার সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছিলেন। প্রাণের মায়! 
তার অত্যন্ত বেশী। তাই নৌকাডুবির ভয়ে নৌকাতে৭ উঠতে চাননি । ভাগ্যক্রমে 
দেবীর নৌকায় উঠে তী'র বিপদের অস্ত নেই। শূলে যাবার কথা শুনে ““হরবল্পভ 
ফুকাৰিয়া কীরিয়া উঠিল ।” 

হরবল্লভের সহশ্র দোষের মধ্যে একমাত্র গুণ ও ছুবলতা-_-পুত্রন্মেহ | ব্রজেশ্বরের 
উপর তিনি কড়া শাসন চালালেও, তার প্রতি ন্মেহ তার অলীম। প্রফুল্পর মৃত্যুশোকে 
স্বতপ্রায় পুত্রের কাছে “হুরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, “এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাচাইলে, 
আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না” নিশি হরবল্পভের এই চর্বল 
স্থানট্ুকুর সন্ধাণ জানে । তাই সে বলেছে-_ব্রজেশ্বরের মাথান হাত দিয়] দিব্য করিতে 
পার? হর্বল্লভ গঞ্জিণা উঠিল। বলিল, “তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি 
তা পারিব না।” (৩/৮) কাপুকুষ হরবল্পতের এই সাহসের উৎস পুত্রের প্রত 
শ্রেহ। ব্রজেশ্বরের নববিবাহিতা। স্ত্রী প্রফুল্প-__এ-কথা জেনে হরবল্পভ আর একবার 
স্মৃতি ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু গিন্নী পুত্রের দোহাই দিয়ে কর্তাকে 
শাস্ত করলেন। 

প্রফুল্লর গুণে অবশেষে এই হরবল্লভও বশীভৃত হয়েছিলেন, এটা অত্যন্ত স্থখের বিষয় । 

হরমোহন দত্ত (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)। ইন্দিরার বড়মান্ষ পিতা । গরীব 
স্বামীর কাছে কন্যাকে না পাঠানোতে তার অর্থের অহঙ্কারই প্রকাশিত হয়েছে। 
আবার, ইন্দিরার শ্বশুরের অবস্থা ফিরলে তিনি যেভাবে ব্যঙ্গ করেন, তাতেও তার 
চরিত্রের খারাপ দিকটিই প্রকাশিত। 

হুরমণি (বিষঃ ৩৪ পবিঃ)। হরমণি ব্রদ্ষচারীর শিষ্তা। এর গৃহেই কুর্যমুখীকে 
উদ্ধার ক'রে এনে ব্রক্ষচারী রেখেছিলেন । চরিত্রটির বিশেষ পরিচয় নেই। তবে 
হরমণির পরোপকার-প্রবৃত্তি ও সহদয়তা, স্্ষমুখীর দেখা পাঠককে মুগ্ধ করে । হরমণিব 
নিজের গৃহে পুড়ে মরার ঘটনাটি নগেন্দ্রকে বিভ্রান্ত করেছিল। 

হরমণি ঠাকুরাণী ( কঃ উঃ ১/২১)। জমিদারবাড়ীর একজন পাচিকা। 

হরলাল (কঃ উঃ: ১/১)। হরলালকে “কৃষ্ণকান্তের উইল”-এর খলচরিআ বলে 
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অভিহিত করা যেতে পারে। তার মনটা কুটাল। তাই পিতার চ্যাষ্য উইলে সে সন্ত 
হয় না। পিতাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে উইল বদল করতে চায়। 

হুরলাল বাল্যকাল থেকেই দুর্দান্ত ও ছুবিনীত। বাল্যকালে সে নাকি গুরুমশায়ের 
গোঁফ পুড়িয়ে দিয়েছিল । পিতার সগ্গে তর্ক করতেও সে দ্বিধা করে না। অবশেষে 
তাকে গৃহত্যাগ করতে হয়। তখন সে পিতাকে বিধবাবিবাহ করবার ভয় দেখায়। 
কিন্ত তাতেও সফল না হয়ে উইল জাল করবার চেষ্টা করে। উইল জালের পদ্ধতি, 
হাতসাফাই এবং ছুষবুদ্ধিতে সে পটু । ব্রহ্ধানন্দের কাছে কাজ আদায় করতে ব্যর্থ ইয়ে, 
সে রোহিণীকে অর্থ প্রলোভন দেখিয়ে উইল জালের কাজে নিযুক্ত করেছে। কিন্ত 
তাতেও সফল না হয়ে, রোহিণীকে নিয়ে ঘর বাধবার আশ্বাস দিয়েছে । একজন নারীর 
সর্বনাশ করতেও তার বাধে না। কাধনিদ্ধির পর রোহিণীকে বিবাহ করতে সে যেভাবে 
অস্বীকার করেছে, তাতে তার চরিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে । উইল জালের 
প্রাথমিক প্রয়োজনে উপন্যাসমধ্যে হরলালের উপস্থিতি । তারপর তার আর খোজ 
পাওয়! যায় না। এটাকে ক্রটিই বলতে হবে। উপন্যাসের শেষে যখন দেখি, অন্য 
একজন এসে কৃষ্ণকাস্তের সম্পত্তি ভোগ কবছে, তখন পাঠক স্বভাবতঃই অনুসন্ধান করতে 
চান--হুরলাল, তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র কোথায় গেল? 

হরি (কঃ উঃ: ১/৪)। কৃষ্তকাস্তেব খানসামা । বাত্রে "তাহার প্রহরী স্বরূপ 
শয়ন করিত ।' 

হরিদাসী বৈঝ্বী (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। এই ছন্সনামে স্ত্রীলোক সেজে দেবেন্দ্র 
নগেন্দের অন্দরমহলে কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাতায়াত করতো । 

হরেকৃধঃ দাস (রজনী ২/২)। রজনীর পিতা । গৃহিণীর মৃত্যু হওয়ায় এবং 
নিজেও রুগ্ন থাকায়, সে তার শ্যালিপতিকে কন্যাটি প্রতিপালন করতে দেয় । কিন্তু-_ 
“তাহার কন্তাটির কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কাব ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্ালিপতিকে 
দেয় নাই।” 

হলাধুধ (মৃণাঃ ২/১ )। খ্যাতনাম! পণ্ডিত। ইনি লক্ষ্রণসেনের মন্ত্রী ছিলেন বলে 
কথিত আছে। ইনি 'ত্রাহ্গণসর্বন্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা! করেন। ঘমুণালিনী'র 
বাজসভাতে এ'র উপস্থিতি আছে। 

হুস্টিন্‌ (দেবীঃ ১/১২)। ভারতের ইংরাজ গভর্নর জেনারেল ৬৪:61) 
[ন88£0১8-এর কথা! বল। হয়েছে। ইনি ভারতবর্ষে ১৭৭৪ গ্রীষ্টাব থেকে ১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত ছিলেন। কোম্পানির শাসন দৃঢ়তর করবার জন্য ইনি ভারতে অনেক কুকার্ধ 
করেছিলেন। তার জন্ত ইংলণ্ে তার দীর্ঘ ৭ বছর ধরে বিচার চলেছিল। 
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হারাণী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ )। দ্ভাষিণীর বাড়ীর ঝি। “ইন্দিরা” উপন্তাসে 
এই ঝিটি বিশিষ্টতামণ্ডিত হয়েছে। তারও ইনম্দিরার মতো হাসির রোগ। কিন্ত 
সাধারণ ঝি-র মতো তার ম্বভাবচরিজ খারাপ নয়। তাই ইন্দিরা যখন তাকে 
উপেন্্বাবুর সঙ্গে অভিসারের কাজে সহায়তা করতে আহ্বান জানিয়েছিল, তখন 
সে দারুণ ঘ্বণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এমনকি টাকাও ছুণ্ড়ে ফেলে দিয়েছিল । 
তবে সে স্থভাষিণীকে ভালবাসত। তাই স্থুভাষিণীর কথা শুনলো । সে জানত, 
স্থভাষিণী অন্তায় কিছু বলবে না। অবশ্ঠ, সে ইন্দিরাকেও ভালবাসত | ইন্দিরার 
স্বামীর সঙ্গে মিলনের খবর পেয়ে সে-ও খুব আনন্দিত হয়েছে। 

হিরণায়ী (যুগঃ ১ম পরিঃ )। “যুগলাজুরীয়” আখ্যানের নায়িকা হিবগয়ী প্রেমের 
মহিমায় সমুজ্ল। তিনি প্রাপ্তযৌবনা। বাল্যসখা পুবরন্দরকে তিনি ভালবাসেন। 
কিন্ত সেই প্রেম সংযত । তাই পিতার নিষেধকে বহন ক'রে হিরণ্ময়ী পুরন্দরকে বিদায় 
দিয়েছেন । কিন্তু পুরন্দরের স্বৃতি তিনি চিরদিন বহন করেছেন । তবে পুরন্দরের 
সক্ষে বিবাহ না হুওয়ায় হিরগ্ময়ীর মনকে সাত্বন। দেওয়া হয়েছে-_-একটি ছিন্ন চিঠির 

ংশ দেখিয়ে, যাতে তাঁদের বিবাহের অশুভ ইঙ্গিত আছে । হিরগ্নয়ী যে পিতৃ-আজ্ঞা 

অমান্য করেননি, তার প্রমাণ বহু স্থানে আছে। পিতার আদেশেই তিনি চোখ-বীধা 
অবস্থায় বিবাহ করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর হিরগ্নয়ী যেভাবে পিতৃখণ শোধ করেছেন, 
তাতে তার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ছুঃখের সময়েও অন্যের কাছ থেকে 
সাহায্য গ্রহণ না কর! তার আভিজাত্যের পরিচায়ক । 

হিরথায়ী যখন জানলেন, রাজা মদনদেব তীর স্বামী, তখন তিনি ছৃঃখিতই হলেন। 
কিন্তু পিতৃদেবের দেওয়া বিবাহকে অমান্য করতে পারলেন না। অবশেষে মনের মধ্যে 
খন পুরন্দর ছাড়া আর কারো সম্মতি খুঁজে পেলেন না, তখন “দ্রোহ করলেন। 
হিরগ্নয়ীর প্রেমের পরীক্ষা এখানেই । তার প্রেমের কাছে রাজমহিষীর আসনও তুচ্ছ। 
এর পুরস্কার তিনি পেলেন প্রেমিক এবং শ্বামী পুরন্দরের সঙ্গে মিলনে । 

হীরা (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী একটি বিখ্যাত চরিত্র। 
ৰক্কিমের হীরাও কম যায় না। হীরামালিনীর মতো সে-ও দেবেন্দ্রের কাছ থেকে কুন্দের 
প্রতি প্রেম-নিবেদনে দূতী হবার কাজ পেয়েছিল। কিন্তু সেটাই হল তার কাল। নে 
নিজে ভালবেসে ফেলল দেবেন্দ্রকে। 

হীরা দাসী কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে। সে বান্বিধবা। সে গরীব। তার এই 
ভাগ্য-বিড়ম্বনা তার চরিক্রটিকে শ্বভাবকুটাল ক'রে তুলেছে। হৃুর্ধমুখীর কর্তত্বে সে ঈর্ঘযা 
প্রকাশ করে । হ্র্ধমুখীকে সে জব করতে চায়। তার উপায় হিসাবে সে সরল! কুষ্কৈ 
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ব্যবহার করে। কুন্দকে গোপনে লুকিয়ে রেখে, চতুরতার সঙ্গে নগেশ্দর-স্থরমূখীর বিরোধ 
বাধায়। হীরার আরও একটি উদ্দেন্ঠ ছিল-_কুন্দ দৃত্তবাড়ীর গৃহিণী হলে বোকা 
কুন্দকে হাত ক'রে তার বেশ কিছু উপায় হবে। 

হীরা বোকামি ক'রে বদলে! দেবেন্দ্রকে প্রাণ সমর্পন ক'রে। দেবেন্দ্র কাছ থেকে 
কুন্দকে সরাবার জন্যও নগেন্দ্-কুন্দের মিলন ঘটানো৷ তার পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছিল । 

দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার ভালবাসার তীব্রতার দ্বার হীর! চরিত্রের মালিন্য কিছুটা 
ধুয়ে গেছে। দেবেন্দ্রের পাপবালনার সঙ্গিনী না হয়ে সে দেবেন্দ্রের সহধগ্সিণী হ'ভে 
চেয়েছিল। 

কুন্দকে বিষ দিয়ে হত্যা করার পিছনে হীরার কি উদ্দেশ্য ছিল, তা দে নিজে 
দেবেন্দের মৃত্যুশয্যায় ব্যক্ত করেছে__-“যে দিন তুমি আমাকে উংহ্থই কবিষ। লাথি মারিষা 
তাড়াইলে, সেই দিন হইতে আমি পাগল হইধাছি। আমি আপনি বিষ খাইতে 
গিয়াছিলাম-_একটা! আহলাদের কথা মনে পড়িল-_সে বিষ আপন না খাইযা তোমাকে 
কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। মেই ভরসাধ কয় দিন কোন মতে আমাব পীড়া 
লুকাইয়া রাখিলাম--আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত 
হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম , যখন ভাপ থাকিতাম, তখন কাজকণ্ম করিতাম। 
শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম ; তাহার মৃত্যু দেখিয়া 
অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না দেখিযা দেশত্যাগ করিয়া 
গেলাম। মার আমার অন্ন হইল না--পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা 
করি_-যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন বোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়। 
থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে 
আঙিয়াছি। আশীর্বাদ করি, নরকেও ষেন তোষার স্থান না হয।” (৫০ পরিঃ) 

হীরা চরিত্র যেমনি দ্বণ্য, তার শাস্তিও তেমনি ভযানক। বঙ্কিম ঘে বিচারক, 
তা তিনি ভোলেননি। 

হীরার আফি (বিষঃ ১৯ পরিঃ )। হীরার পালিকা এই বৃদ্ধাকে দিষে বঙ্ধিমচন্্ 
হান্তরসের অবতারণা করেছেন। স্বল্প অবপরে চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে। হীরার 
ুষ্টিরস* বোগের জন্ত যেভাবে আয়ি “কে্টরসের' বিধান এনেছে, তাতে হাস্যরসের 
এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে । 

হীরালাল (রজনী ১/৫)। “রজনী” উপন্যাসের অল্প অবণরে হীরালালের “ভিলেন” 
চরিত্রটি জীবস্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম হীরালালের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধো 
উল্লেখযোগ্য হ'ল- নে মদদ খায়, গাজ। খায়। একটি খবরের কাগজ ক'রে জণাকিয়ে 
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বসলো, কিন্তু অঙ্গীলতাদোষে পুলিশের হাতে পড়ল। অবশেষে নাটক লিখতে বসলো! । 
কিন্ত তাতেও না চলায়, শেষ পর্বস্ত “হীরালাল চাপাদদিদির আচল ধরিয়া, বসিয়া! রহিল।” 

রজনীর অন্ধত্বের স্থযোগ নিয়ে হীরালালের কুপ্রস্তাব ও নর্দীর মধ্যে এক নির্জন 
দ্বীপে ত্যাগ ক'রে যাওয়া জঘন্যতম মনোবুত্তির পরিচায়ক । 

বঙ্িম-জীবনীকার শচীশচন্দ্রের মতে, “রজনী”্র হীরালাল চরিত্র তৎকালীন এক 
মংবাদপত্র-সম্পার্কের ছায়ান্থসরণে রচিত। কিন্তু বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন ঘোষকে প্র ছারা 
জানান, ব্যক্তিবিশেষ কোন সম্পাদককে তিনি আক্রমণ করেননি । সেই সময়কার বনু 
সম্পাদকের সাধারণ চরিত্রবৈ শিষ্ট্যই এতে প্রকাশিত হয়েছে । 

হৃধীকেশ (ম্বপাঃ ১/২)। হৃধীকেশ মাধবাচার্ধের এক শিষ্ত। এ'র গৃছেই 
মাধবাচার্ধ মণালিনীকে রেখে এসেছিলেন। হষীকেশ সাধারণ মান্য । নিজপুত্রের 
দোষ তিনি দেখেন না। তাই মুণালিনীকে তিনি কুলটা অপবাদ দিয়ে গৃহে থেকে 
বিতাড়িত করেছেন । 

হে (কগ্রেন) (আনন্দঃ ৩/১০ )। কাণ্ডচেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরেজ 
সৈনিক । 

কে (চন্দ্র ৩/৩)। ইংরেজ । অমিয়ট চলে গেলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার 
জন্য নাকি হে-কে রেখে যায়-__-গুরগণ এ-কথা নবাবকে বলেছেন । 

হেমচক্ৰ (মৃণাঃ ১/১)। হেমচন্দ্র চবিত্রটিকে দেশপ্রেমে, বীরত্ে ও প্রেমের 
প্রকাশে আদর্শ চরিত্ররূপে উপস্থাপন কর! হয়েছিল সত্যা, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সমস্ত গুণগুলিই 
অসঙ্গত হয়ে উঠেছে। 

হেমচন্দ্র হত পিতৃরাজ্য উদ্ধার কামনায় বন্ষিমার খিল্জির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। কিন্ত তাই বলে তিনি অন্যায়ভাবে যোগ বুঝে বক্তিয়ার় খিল্জিকে মারতে 
চাননি। তাই তিনি বলেছেন_-“আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শক্র মারিব? 
আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার 
মগধ-রাজপুত্র নামে কলঙ্ক ।” 

কিন্ত হেমচন্দ্রের সমস্ত বীরত্ব আশ্ফালনে পরিণত হয়েছে তীত্র ছেলেমানুষীন্থলভ 
আচরণে । মাধবাচার্ষ কতক যেভাবে হেমচন্দ্রকে বারবার যুদ্ধে উৎসাহদান করা 
হয়েছে, তাতে মনে হয় না যে, শক্র-আক্রমণে তার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। তাছাড়া, 
নবছীপে গিয়েও তিনি যথার্থ সংখঠকের ভূমি”. গ্রহণ করতে পারেননি। যেভাবে 
শাস্তশীলের কাছে তিনি বন্দী হয়েছেন, যেভাবে একাকী শক্র-সেন্ামধ্যে গিয়ে পড়েছেন, 
তাতে তার বুদ্ধিরও গ্রশংস। করা যায় না। 
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হেমচন্দ্র.একাকী তিপঙ্জন যবনসেনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে একবার বীরত্ব প্রকাশ 
করেছেন। নবন্বীপে ঘবন অত্যাচারকালেও তাঁর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
তারপর তিনি সেবাকার্ধে ব্রতী হন । 

মুণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের ভালবাসার স্বরূপ নির্ণয় করাও ছুরহ । যে ম্বণালিনীকে 
দর্শনের জন্য তিনি পাগল, দেই ম্বণালিনীর কুৎসা তিনি অনায়াসে বিশ্বাস করেন, 
এমনকি মৃণালিনীর সবকথ! শুনতেও তিনি নারাজ। 

মনোরমার প্রতি ব্যবহারে হেষচন্দ্রের মনে স্থকোমল ভ্রাতৃভাবের পরিচয় পাওয়। 
যায়। কিন্তু গিরিজায়ার প্রতি ব্যবহারে হেমচন্দ্রের সকল গুণ ধুলিলাৎ হয়ে গেছে। 
গিরিজারাকে হেমচজ্র বেত্রাঘাত করতে গেলে গিরিজায়া৷ বলেছে__বীর পুরুষ বটে । 
এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিন্তু প্রয়োজন ছিল না__এ 
বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদুঃখীর 
মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।” “তুমি মণালিনীকে বিবাহ করিবে? মালিনী দূরে 
থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও ।” 

বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে এমনিই হেয় ক'রে ফেলেছেন । 

কেম (ইন্দিরা *ম পরিঃ)। স্ুভাষিণীর পাচ বছরের মেয়ে। “মেয়েটি বড 
শ্লোক বলিতে ভালবাপিত ।* 

হৈমবতী (বিষঃ ১০ম পরিঃ)। দেবেন্দ্র স্ত্রী। “হৈমবতীর অনেক গুণ সে 
কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণাঁ।” এর জ্বালাতেই দেবেন্দ্র চরিত্রহীন 
হয়েছিল। 

ছহৈমবতী (মৃণাঃ ২/৬)। মনোরমার প্রথমজীবনে নাম ছিল হৈমবতী। 
€(জ্ঃ মনোরমা |) 

হোসেন শাহ। (দুর্গে: ১/৫)। 'বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্দিগের শিরোভূষণ 
হোনেন শাহা'র নাম “ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে । বঙ্কিম বলেছেন__ 
তারই সেনাপতি ইস্যাইল গাজি গড়-মান্দারণ দুর্গ নির্মাণ করেন। 
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বকিম-উপনযাের দুরূহ শজ, ভৌগোলিক স্থান ৪ বিবিধ বিষয় 


অধোভাগ-মগ্ডুনকারী ( কপাঃ ১/৩)। নিয়ভাগ পরিবেষ্টিত। 

অনুঘাত্তিনী ( কপাঃ ১/৩)। সমতল। 

অষ্ট নায়িক। (দেবীঃ ২/৬ )। অষ্রনায়িকা বলতে নারীর এই আটটি রূপকে 
বোঝানো হয়ে থাকে- মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জযস্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, 
কৌমারী। কিন্তু দুর্গার অষ্টশক্তিকেও অষ্টচ্তী বা অষ্টনায়িকা রূপ বলা হয়ে থাকে। 
সেগুলি এই-_উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চগ্ডোগ্রা, চগুনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চগ্ডা, 
চগ্বতী। কোথাও কোথাও চণ্তীর অইমৃত্তির এই নামগুলি পাওয়া যায়-_মঙ্গলা, 
বিমলা, সর্বমঞগলা, কালী, রাত্রিকালিকা, বিকটা, কামাখ্য।, ভবানী | 

আজিমাবাদ (চন্দ্রঃ ২/১)। বর্তমান পাটনার প্রাচীন নাম। 

আম খাস (রাজ: ৬/৩)। দিলীর বাদশাদের দু'রকম দরবার ছিল-_আম- 
দরবার ও খাসদরবার । আমদরবারে সাধারণ লোকর! রাজার কাছে অভাব-অভিযোগ 
পেশ করতো এবং খামদরবারে বিশেষ বিশেষ সম্মানীয় ব্ক্তিদের আগমন হুত। এই 
ছুই দরবারকেই এখানে আম খাস বলা হযেছে । 

আমোদর নদী (ছুর্গেঃ ১/১)। পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলা থেকে উৎপন্ন 
হয়ে এই ছোট নদীটি হুগলী জেলায মুণ্ডেশ্বরী নদীতে এসে পড়েছে। এই নদীর 
তীরেই এককালে গভ-মান্নারণ দুর্গ অবস্থিত ছিল। কামারপুকুরের সন্গিকটে নদীটি 
গড়-মান্দারণের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে এমনভাবে বয়ে গেছে, যেন গড়টিকে ঘিরে 
বেখেছে। 

আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়! (বিষঃ ৪৪ পরিঃ)। কালিদাসের 
“রঘুবংশ" থেকে এই চিত্রের অনেকা'শ গ্রহণ কর! হয়েছে। 

আরণ্যক (চন্দ্রঃ ১/৫)। “বেদের ব্রাহ্মণভাগের এক অংশ ।""'অরণ্যে পাঠ প্রস্থ 
আরণ্যক ।...আরণ্যক রূপকবহুল বৃহশ্যবিষ্ঠা ।.**.আরণ্যকের উক্তির মধ্যে বিভিন্ন 
উপনিষদের “মহাবাক্যগুলির বীজ পাওয়া যায়।” ( ভারতকোষ--১ম খও ) 

আহলে বিলায়াত (রাজ: ২/১)। ফার্সী শব । অর্থ আসল বিদেশী। 

আধি (দেবী: ১/৩)। ধুলার ঝড়কে 'আ্বাধি, বলে। কিন্তু এখানে হরবন্পরভ 
স্ত্রীর উদ্দেশ্তে ভেবেছে-_“ঘুম ভাঙ্গাইবার আধি তুমি নিজে'। এখানে আধি কথাটি 
আধার, উৎস বা মূল অর্থে ব্যবস্থত হয়েছে। আঞ্চলিক শব। 
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ইপিকা (রজনী ১/২)। একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ (106০80)1। দক্ষিণ 


আমেদ্িকার একপ্রকার উঁধধির মূলের নির্বাস। 
ইয়াদদরাস্ত (রজনী ৩9 )। অর্থ_ স্মরণচিহ্ বা স্মারকলিপি । বিদেশী সম্ভবতঃ 
ফার্মী শব । 


ঈশ্বরসিদ্ধেঃ প্রমাপাভাবাৎ (দেবী: ৩/২)। অর্থ__কোন প্রমাণ নেই বলে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এটি সাংখ্যদর্শনেব কথা । 

উগ্ুকল ( ছর্গেঃ ১/৩ )। বর্তমান উড়িস্যার প্রাচীন নাম। “এক সময়ে কশাই 
( কপিশা ) ও বৈত্দরণী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ( অর্থাৎ আধুনিক বালেশ্বর জেলা ও 
মেদিনীপুবেব কিষদংশ ) “উৎকল' নামে খ্যাত ছিল এবং ঠেবতরণী হইতে গোদাবরী 
(পরে কৃষ্ণা হইতে মহানদী ) পর্য্স্ত বিস্তৃত দেশকে কলিঙ্গ বলা হইত।” ( ভারতকোষ ) 

“ছুগেশনশ্দিনী” উপন্যাসে আফগান-অধিকৃত উতৎ্কল থেকে আকবরের মেনাদল 
কর্তৃক আফগানদ্দের বিতাড়নের সমযের কথা বল হযেছে । 

উদ্দয়গিরি ( দীতাঃ ১/১৩)। উড়িস্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের ৪ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত বালিপাথরের পাশাপাশি ছুটি পাহাড় আছে-_-একটির নাম উদদয়গিরি, অন্যটির 
নাম খগ্ুগিরি বা অস্তগিরি। উদয়গিরির উচ্চতা ১২৩ ফুট ও খগুগিরির উচ্চতা ১১* 
ফুট । ছুটি পাহাডেই জৈন সাধুদের প্রাচীন গুহা ও মন্দির আছে। 

উপনিষদ (চন্দ্র; ১/৫)। বেদের অস্তিম অংশ। এর সংখ্যা অনেক। ১৯৪৮ 
্ষ্টান্ধে বোম্বাইযের নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে ১২০টি উপনিষদের এক সংকলন প্রকাশিত 
হয়েছে। “উপনিষদ শব্দটির অর্থব্যাখ্যা লইযাও মতভেদ দেখা যায। অনেকে বলেন, 
গুরুর সমীপে (উপ-) আসিয়া তাহার পদ্প্রাস্তে উপবেশন করিয়া ( নি- সদ ) জিজ্ঞান্ 
বিষ্যার্থ ষে ব্রদ্ষবিষ্তা গ্রহণ করিতেন, তাহাই উপনিষদ। আবার কাহার৪ মতে, 
্রক্মবিষ্ঞার নিকট (উপ-) উপস্থিত হইয! নিশ্চষের সহিত (নি-) ইহার অনুশীলন 
করিলে অবিদ্যাদি সংসারবন্ধন বিনাশপ্রাঞ্থ হয় ( /সদ), তাই ইহা উপনিষাদ্‌।” 
( ভারতকোষ ১ম ) 

একথানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত (বিষঃ পরিঃ ৪৪ )। কালিদাসের 
“কুমারসম্ভব”-এর তৃতীয় সর্গের তিনটি ক্লোকের চিত্র বঙ্কিম এখানে উপস্থাপিত করেছেন। 
যূল ক্জোকগুলি এই-_ 

“লতাগৃহদ্বার গতোহখনন্দী বামপ্রকোষ্ঠাপিত হেমবেত্রঃ | 
মুখাপিতৈকাঙ্গুলী লংগয়ৈব মাচাপলায়তি গণান্‌ ব্যনৈষীৎ। 
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নিম্পবৃক্ষং নিভৃত ছিরেফং মৃকাওজম্‌ শাস্তমৃগপ্রচারম্‌ 
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিন্রাপিতারভ্ড ইবা ততস্থে। 
উমাপিনীলালকমধ্যশোভিবিস্ত্রসয়স্তী নবকণিকারং 
চকার কর্ণচ্যাতপল্লবেন মৃধ্ব প্রণামাং বুষভধবজায় 1” 

এ কালের জটিল কুটিলাদ্িগকে ( রজনী ১/১)। সংকীণ্মনা পাঠিকাদের 
লক্ষা ক'রে এই মন্তবা করা হয়েছে। জটিল] ও কুটিলা শ্রারাধার শাশুড়ী ও ননদ । 
অর্থাৎ, রাধার লৌকিক স্বামী আয়ান ঘোষের মাতা ও ভগ্মী। এ"রা কৃষ্ণের প্রতি 
বাধার মেলামেশা দেখে বাধাকে অনতী বলে অপবাদ দেন। ছম্মবেশী কষ অবশেষে 
এদের জব্ধ করেন। 

এল্চি (রাজ: ৬৩)। রাজদৃত। 

ওয়েস্টমিনিস্টার হল (দেবীঃ ১/৮)। লগুনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাসাদ । 
এখানে ইংলগ্ের রাজা প্রথম চার্লসের বিচার হয়। এখানে ভাবন-শালক ওয়ারেন 
হেস্টিংসকে অভিযুশ "রে দীর্ঘ সাত বছর ধরে বিচার চলে । 

ওন্তরলিজ ( রাজঃ ৭/৩)। ওস্তরলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি অন্রিয়া ও 
রাশিয়ার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন । 

কড় (দেবী: ২/১)। গালা-নিমিত এক প্রক'র চুডি। এয়তির চিগ্ধ হিসাবে 
আ7গকার দিনে অধিকাংশ নারীই কড় ব্যবহার করতো । 

কছুয্যি (দেবী: ১/১৩ )। সংস্কত “কদর্য” শবের বিকৃত উচ্চারণ । 

কবিল। (রাজঃ ৩/৫ )। স্ত্রী। আর্বী শব । 

কলধোৌতপ্রবাহবশ (কপাঃ ১/১)। “কলধোত, অর্থ রূপা ' হয়, আবার 
সোনাও হয়। তাই এখানে নদীর জলরাশিকে গলিত রৌপা অথবা স্বর্ণপ্রবাহের মতো 
বর্ণনা করা হয়েছে । শীতকালে নদীর জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ বা সাদা থাকে । তাই 
এখানে গলিত রৌপ্য প্রবাহের ন্যায় অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

কল্সসূত্র (চন্দ্রঃ ১/৫)। এই গ্রন্থে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের স্থত্র আছে। বৈদিক 
যজ্জকর্ম যখন জটিল হয়ে পড়ে, তখন এই বাবস্থাগুলিকে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ধ 
ক'রে একত্রে প্রকাশ করা হয়। 

কজিন্জ-কৃত “ড/০70610 20 15165% ( বজনী/বিজ্ঞাপন )। কলিন্সের এই 
গ্রন্থটি একটি ডিটেক্টিভ উপন্যাস । 

কাইসরকে-ব্হীনিয়ার রানী বলিত (রজনী ২২)। রোমান সম্রাট জুলিয়াস্‌ 
' সী্জারকে কাইসর বলা হয়েছে । এঁতিহাসিকরা বলেন, সীজার অসাধারণ বীর ও 
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বপকুশলী হলেও নাকি নারীম্বভাবা ( 6%6০০80906) ছিলেন। তিনি বিথীনিয়। 
রাজ্যের অধিপতি তৃতীয় নিকমিডেসের প্রতি নাকি নারী প্রণস্নীর মতোই অনুরক্ত 
ছিলেন। তাই তাঁকে এরূপ অপবাদ দেওয়া হয়। 

কার্ব (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। ফার্সী-কারবা শব থেকে এসেছে । অর্থ-_ 
রৌপ্যার্দি-নিষ্নিত স্থুগন্ধী গোলাপজল রাখার পান্র। 

কামার (রাজ; ২/৩ 3 দেবীঃ ২/৬)। সুক্ষ স্চীকার্ধ-মগ্িত। 

কার্পর্দাজ ( দেবীঃ ২/৪)। আজ্জাবাহী ভৃত্য । ফারসী শব্দ। 

কালাদীঘি (ইন্দিরা ২য় পরিঃ)। এই দীঘির ধারে ইন্দিরা অপহৃত হয়েছিল। 
ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তার “বস্কিমচন্ত্র' গ্রন্থে বলেছেন-_যশোছরে “বিঁকারগাছার 
নিকটবর্তী ডাকাতিয়া দীঘি'-ই এই কালাদীঘি। 

কালীমন্দির ( কপাঃ ১/৮)। “কপালকুগুলা' উপন্যাসে বণিত কালীমন্দির সম্বন্ধে 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্থ তার “বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (কপালকুগ্ুলার পরিকল্পনাক্ষেত্রে ) নামক 
গ্রন্থে বলেছেন-__“কপালকুগলার কালীমৃত্তিকেও বঙ্কিমচন্দ্র ..সত্য ও কল্পনায় মিশাইয়া 
গড়িয়াছেন। তাহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এ মানবাকার পরিমিতা 
করাল কালীমুত্তি এক স্থউচ্চ চুড়াবিশিষ্ট দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন এবং এ 
দেবালয়ের নিকটেই ইষ্টকনিন্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটা গৃহে দেবতার সেবক- অধিকারী 
ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন। এক্ষণে দরিয়াপুর গ্রামে ব তন্নিকটবন্তী কোন স্থানে এরূপ 
মৃণ্তিবিশিষ্ট কোন প্রাচীন স্থউচ্চ দেবালয় নাই বাযে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থানে 
আসিয়াছিলেন, তখনও ছিল না” তবে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগ্ডলায় যে 'আড়াইশত বৎসর 
পূর্ধ্বের' কথা বলিয়াছেন, সে সময় ছিল কিনা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু বর্তমানে 
তাহার কোন নিদর্শন নাই বা সে সম্বন্ধে কোন জনপ্রবাদও প্রচলিত নাই ।*..**" 

“্রিয়াপুরে এক্ষণে যে অততযুচ্চ প্রাচীন দেবালয়টী দুষ্ট হয়, উহা কালীমন্দির নহে-_ 
শিবের মন্দির ।-..পক্ষাস্তরে দরিয়াপুর হইতে ৬৭ মাইল পশ্চিমে কাথি সহরের পূর্বপ্রান্তে 
নির্জন বালিয়াড়ির মধ্যে একটা কালীমন্দির আছে। মন্দির মধ্যে এক্ষণে আধুনিক যুগের 
শিল্পীর হস্তনিগ্িত নাতিদীর্ঘ এক পাষাপময়ী কালীমৃত্তি আছেন। কিন্তু বস্কিমচন্ত্র যখন 
এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন, এখন এ স্থানে মানবাকার পরিমিত এক মৃন্ময়ী করালকালী- 
মৃত্তি সংস্বাপিত ছিলেন & কপালকুগলা প্রকাশিত হইবার পর হইতে সাধারণে এ 
দেবালয়কেই কপালকুগুলার কালীমন্দির বলিয়৷ জল্পনা কল্পনা করিয়া আমিতেছেন। 
কিন্তু কপালকুগসার উল্লিখিত * বিবরপের সহিত এ স্থানের ও মন্দিরের সামঞ্জন্ত 
পরিলক্ষিত হয় না। 


"কপালকুগুলার কালীমন্দিরটা প্রাচীন ও স্থুউচ্চ চুড়াবিশিষ্ট ছিল-_অনেক দূর হইতে 
দেখা যাইত। কিন্তু, শেষোক্ত দেবালয়টী আধুনিক কালে নিশ্মিত, এবং স্থউচ্চ চুড়া- 
বিশিষ্টও নহে) এই দেবালয়টা দরজ। জানালা বিশিষ্ট একখানি ছোট পাকাঘর মাব্র। 
অধিকন্ত দেখা যায়, কপালকুগুলায় লিখিত বিবরণ মতে দেবালয় সন্গিকটস্থ অধিকারীর 
গৃহ হইতে মেদিনীপুরের পথ যতটা দুরবত্তী' হওয়া সম্ভব__এই দেবালয়টী হইতে তদপেক্ষা 
অনেক কম।” (৬৮ পৃ.) 

কিঙক্ষাব (চন্দ্রঃ ১/১)। ফুল-কাটা ও জবি-দেওয়া রেশমী বস্ত্র। 

কুদ্ধাটিক ( কপাঃ ১/১)। «“কপালকুগুলা” উপন্তাসের প্রথমেই যে ঘোরতর 
কুম্কাটিকার বর্ণনা আছে, “বন্কিম-জীবনী'-রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে তা 
বঙ্কিমের বাল্যজীবনের এক বাস্তব অভিজ্ঞতাগুস্ত বর্ণনা । নৈহাটি থেকে হুগলী কলেজে 
নৌকাপথে যাত্রার সময় একদিন সকালে তিনি এরূপ ভয়ানক কুয়াশার মধ্যে পডেন। 

কুঠির কারকুন (চন্দ্রঃ ১/৩)। কুণ্ির তত্বাবধায়ক। 

কাণশ (নাক্সঃ ৬/৩)। মুপলমানদের প্রতি অভিবাদন জানাবাব ঙ্গী। 
অর্ধাবনত অবস্থায় কপালে হাত ঠেকানোর বিশেষ ভঙ্গীকে কুণিশ বলে। 

কুতবমিনার (রাজ: ২/১)। দিলীর একটি দ্রষ্টব্য বস্ত। এটি একটি উচু স্তস্ত। 
বর্তমানে ভগ্রীবস্থায় এর উচ্চতা ২৪০ ফুট, ব্যাস ৫০ ফুট। ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান 
সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের সময় এর নির্মাণ আরম্ত হয় এবং আলতমসের সময় 
শেষ হয়। 

কুমার (দেবী: ১/১৫ )। কুমারসম্ভব কাব্য-_কালির্দাস-রচিত। হবু-পার্বতীর 
মিলন ও গণেশের জন্ম এই কাব্যের বিষয়-বস্ত। 

কৃতাভিসারা (দেবীঃ ১/৮)। যে নায়িকা সাজসজ্জা ক'রে নায়কের সঙ্গে 
গোপন-মিলনে বার হয়, তাকে বলে কৃতাভিসারা । 

কেনারায় পড় ( কপাঃ ১/১)। কিনারায় পড়, অর্থাৎ তীরে যাক। 

কেসমণ্ড (রাজ: ২/১)। কিসমৎ বা অদৃষ্ট। 

টৈলাস (দেবী: ২/৬)। মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিম্দিকে অবস্থিত হিমালয়ের 
চুড়া। হর-পার্বতীর আবাসস্থল বলে খ্যাত। 

খগ্যোগুমাল। পরিমণ্ডিত (বিষ: ১ম পরিঃ)। জোনাকির দ্বারা বেষ্টিত। 

খরত্োতা। (সীতাঃ ১/১২)। একটি নদীর না । 

€খোজ। (দেবীঃ ১/৯; রাজঃ ২/২ )। নপুংলক। এর। বেগমদের মহলে পাহার! 
“দেবার জন্ত নিযুক্ত হত। 
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কাজাসাগর (কপাঃ ১/১)। গঙ্গানদী যেখানে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলিত 
হয়েছে, সেই সঙ্গমস্থলের একটি ঘ্ীপে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে এক বিরাট মেলা 
হয়। বনু প্রাচীন কালের এই মেঙ্গাটি গঙ্গাসাগরেব মেল! নামে খ্যাত। কথিত আছে, 
ভগীরথের আনীত গঙ্গা এই স্থানে পতিত হয়ে সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে মুক্তি 
দেয়। এখানেই নাকি কপিলমুনির আশ্রম। তাই যুগে যুগে এখানে বহু পুণ্যার্থীর 
আগমন ঘটে। ৃ 

গড়মান্দারণ (দুর্গে: ১/৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের *ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্তাসে এই গড়- 
মান্দারণ একটি বশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। গড-মান্দারণের কাহিনী অনেকাংশে 
কাল্পনিক হতে পারে, তবে এ স্থানের অস্তিত্ব একেবারে অলীক নয়। এখনো এই 
গড়-মান্দারণ স্থান আছে। পরমপুরুষ রামকুষ্জ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের 
অদূরেই গড-মান্দাবণ অবস্থিত। এখানে আসতে হলে হাওড়া স্টেশন থেকে ইলেকৃট্রিক 
ট্রেনে প্রথমে তারকেশ্বর যেতে হবে । তারপর বামে ক'রে আরামবাগ । আরামবাগ 
থেকে বাসে ক'রে কামারপুকুরে পৌছুবার আগে কামাবপুকুর চটাতে নামতে হবে। 
কামারপুকুর চটী থেকে বামদ্দিকের পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই মাঠের মধ্যে 
দেখা যাবে গড়ের উচু মাটির টিপি। স্থানটি বর্তমানে বনজঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে আছে। 
গড়ের পাশ দিয়ে আমোদর নদী চলে গেছে একেবেকে । গডের অদুরেই রয়েছে 
মান্দারণ গ্রাম । গ্রামটি মুললমানপ্রধান এবং অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর লোকের বাস। 
গড়ের মধ্যে ইতন্ততঃ কিছু ইট-পাথর ছড়ানে। থাকলেও, কোন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান 
নেই। একটি কবরখানা বাঁ সমাধি আছে । লোকে বলে, এ সমাধি বড় খা গাজীর । 
অদূরে মান্দারণ গ্রামে আর একটি সমাধি আছে। লোকে বলে, সেটা ছোট খা গাজীর । 
এরা যে কে ছিলেন, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে 
গড়-মান্দারণের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।--“যে পথে খিষুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ 
জাহানাবাে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। 
তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দীরণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে 
ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ 
হয়, তাহার! মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া! এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন। 

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া 
থাকিবে । নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা 
প্রাঙ্চ হইয়াছিল যে, তন্বারা পার্স্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির ছুই দিক্‌ বেষ্টিত হইয়াছিল; 
তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ভ্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে 
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যথায় নদীব্‌ বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ হূর্গ জল হইতে আকাশপথে 
উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্ালিকা আমৃলশিরঃপ্ধ্যস্ত কষণপ্রস্তরনিশ্মিত ; ছুই 
দিকে প্রবল নদদীপ্রবাহ দুর্গধূল প্রহত করিত। অগ্ঠাপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে 
এই আয়াসলজ্ঘ্য হুর্গের বিশাল কপ দেখিতে পাইবেন; ছুর্গের নিয়ভাগমাত্র এক্ষণে 
বর্তমান আছে, অট্রালিকা কালের করাল স্পর্শে ধুলিরাশি হইয়া গিয়াছে, তদুপরি, 
তিস্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভন্তকাদি হিংল্র 
পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে । নদীপারে অপর কয়েকটা হুর্গ ছিল। 

বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্দিগের শিরোভূষণ হোদেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি 
ইস্মাইল গাজি এই দুর্গ নিশ্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধবমিংহ নামে একজন 
হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীবেন্দ্রসিংহনামা জযধরসিংহেব একজন 
উত্তরপুরুষ এখানে বসতি করিতেন |” ( ছুর্গেঃ ১/৫) 

গড়া ( দেবী: ২/১০)। মোটা কাপড়। 

গঙ্থুজ (রাজঃ ২।১)। মস্জিদ্ের উপর গোলাকৃতি চুড়া । 

গুলেন্ত। (চন্দ্র; ১/১)। প্রাচীন পারসগ্তের বিখ্যাত লেখক লাদ্দিৰ বিখ্যাত 
গ্রন্থ গুলেম্ত || 

গোস। ( ছূর্গেঃ ১/২০ )।  অর্থ_ক্রোধ। আরবী শব্দ। 

গৌরী জম্ঝে ডা মন্মে (রাজ: ১/৩ )। এই হিন্দী কবিতাটির অর্থ__ গৌরী 
যেমন ভম্ম-মাখা মহাদেবের, রাধিকা যেমন কৃষ্ণের এবং শচী ইন্দ্রের মর্ম বোঝেন, তেমনি 
বীরনারী বীরের মর্ধাদা বোঝেন । মহাদেবের জটাষ গঙ্গা গজন করে, বাস্থকীর ফণার 
উপর পৃথিবী অবস্থিত এবং বাতাম আগুনের সখা হয়। তেমনি প্ররুত বারের ভজন 


হয় যুবতীর হৃদয়ে । 
চঞ্চলকুমারীর হৃদয়ে রাজসিংহের বীররূপ ধ্যানের উপক্রমণিকা হিসাবে এই কবিতা 
কৌতুকচ্ছলে ব্যবহৃত হয়েছে। 


গ্োষ্ঠ (বিষঃ ৯ম পরিঃ )। শ্রীরুষ্ণ বুন্দাবনে রাখালবালকরূপে যখন গরু 
চরাতেন, তখনকার বাৎসল্যবসের যে সঙ্গীত তাই গোষ্ঠ ব৷ গোষ্টলীল। নামে পরিচিত। 

চক (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। চার-কোণা জমি। যে বাড়ীর মধ্যে চার-কোণা উঠান 
থাকে, তাকে চকৃমিলান বাড়ী বল! হয়। 

চতুর্থীর শ্রান্ধ (দেবী: ১/৭)। মেয়েদের দিসাহ হয়ে যাবার পর বাপের 
বাড়ীর কেউ মারা গেলে তিনদিন অশৌচ পালন করে, চতুর্থ দিনে শ্রান্ধাদদি কার 
করতে হয়। প্রফুল্লকেও তার মাতৃশ্রাদ্ধ চতুর্থীতে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। 
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চেজড়া। (দেবী; ১/৫)। ছেলেমান্গয অর্থে এই দেশীয় শব্টি ব্যবহার করা 
হয়েছে। 

ছিপ (দেবী: ২/৪ )। লম্বা! ধরনের ক্রুতগতিসম্পন্ন একপ্রকার নৌকা । 

জাবেতা (রনী ৩/৪ )। অনুমোদিত নকল, 0510564 0075. 

জান্ানাবাদ (ছর্গেঃ ১/৫)। বর্তমান আরামবাগ । এ সম্বন্ধে 'ভারতকোষে” 
(১ম খও) আছে- “হুগলী জেলার একটি মহকুমা ও মহকুমা শহর । দ্বারকেশ্বর নশির 
তীরবন্তাঁ এই শহর এবং সমগ্র মহকুমাটির পরিবেশ বিশেষভাবে গ্রামীণ । শহরটি ওল্ড, 
বেনারস, ওল্ড, নাগপুর, আরামবাগ-বর্ঘমান ইত্যাদি রাস্তার উপরেই এবং নিয়মিত বাস- 
সাভিস ছারা সংযুক্ত । শহরটির পূর্ববনাম জাহানাবাদ । ১৯** সালে একটি বাগানের 
নাম অনুসারে শহরটির নাম পরিবভিত হয়। শহরটি পুরাতন ব্ঘমান-মেদিনীপুর 
বানশাহী সড়কের ধারে অবস্থিত। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িস্ত। আক্রমণের উদ্দেশ্টে 
এই পর্য্যন্ত আপিয়া বর্যাকাল শেষ হুওয়া পর্য্যস্ত এইখানে ঘাটি স্থাপন করেন। এই 
মহকুমার রাধানগরে রাজ! রামমোহন রায়ের আর্দি বাটা ও জন্মস্থান । আরামবাগ 
শহরের ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল ) পশ্চিমে গড় মান্দারণের ধ্বংসাবশেষ আছে।” 

জুল্মা মসজিদ (রাজ: ২/১)। দিল্লীর এই মসজিদটি ভারতবর্ষের বৃহত্তম 
উপাসনালয় । মসজিদটির অধিকাংশই লালপাথরে নিয়িত। কেবল গশ্ুজগুলি শ্বেত- 
পাথরের। সম্রাট শাজাহান মাত বছর ধরে প্রচুর অর্থব্যয়ে এটি নির্মাণ করান। 
বাদশাহ আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে প্রতি শুক্রবার এখানে নমাজ পড়তে আসতেন। 

জেজিয়া (রাজ: ৫/৬)। একপ্রকার কর বা শুক্কের নাম। মুদলমান রাজত্ে 
এই কর হিন্দুদের দিতে হত। আকবর এই কর তুলে দিলেও, ওুরঙ্গজজৈব ১৬৭) গ্রীষ্টাবে 
তা পুনঃপ্রবতিত করেন। 

টেকের মাথায় ( দেবী: ২/৩)। নদীর বাকের কাছে। 

তণ্ড। নগর (ছর্গেঃ ১/৩)। “বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী ।” গোৌঁড়ের 
সন্নিকটে মালদহের এগারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গঙ্গানদী গৌড় থেকে 
সরে আসায়, শের শাহ গোঁড় থেকে ত্বার রাজধানী তগায় স্থানাস্তরিত করেন। 
১৬৫১ শ্রীষ্টাবে শাজাহানের পুত্র জা! এই নগরীকে সংস্কারের শেষ চেষ্টা করেন। 

তও্ডুলাদি ( কপাঃ.১/২ )। চাউল ও অন্তান্ত রান্নার জিনিসপত্র । 

তাকে শিয়ালে খাইক়্াছে ( কপাঃ ১/২)। এখানে "শিয়াল বলতে বাঘকে 
বোঝাচ্ছে। সংস্কারাবদ্ধ সাধারণ মানুষ বাঘকে বাঘ বলতেও ভয় পায়, তাই শিল্পা 
বলে তার ভীতিভাব দূর করছে। 
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তাজমহল (রাজঃ ১/১)। সম্রাট শাজাহানের স্ত্রী মমতাজের সমাধি-সৌধ 
তাজমহল এক অপূর্ব স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন । এখানে শাজাহান-ও সমাধিস্থ হন॥ 
এটি বর্তমান আগ্রা নগরীতে অবস্থিত। এর নির্মাণকার্ধ ১৬৩১ গ্রীষ্টাকে আর্ভ হয়ে 
১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্ধ পর্বস্ত ১৭ বছর ধরে চলে। প্রতিদিন ২০,০০* কারিগর নির্মাণকার্ষে 
নিযুক্ত ছিল। শ্বেতপাথরই এর প্রধান উপাদদান। তবে তোরণদ্বার লোহিতবর্ণ প্রস্তরে 
নিমিত। উপরের গশুজসমেত এটি ২০০ ফুট উচু 

ভাঞ্জাম ( চন্দ্রঃ ১/১ | পান্কির মতো মন্ুষ্য-বাহিত যান। 

তুমি আমার ভ্রৌপদী......অজ্ঞুন (ম্ণাঃ ১/৫)। মৃণালিনী ও ব্যোষকেশের 
এই কথোপকথনের মধ্যে একটি পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত বয়েছে। কুককুলের 
জামাতা, ছুঃশলার স্বামী জয়দ্রথ পাওবদের অনুপস্থিতিতে ভ্রৌপদীকে হরণ করতে এলে, 
ভীম ও অজুনের দ্বার] নিগৃহীত হন, তেমনি মবণালিনীর হাতেও ব্যোমকেশ নিগৃহীত হল ॥ 

তোষাথান। (বিষঃ ৭ম পরিঃ )। ধনাগার বা রাজকোষ। 

জ্রিআোজ! নদী (দেবী: ২/৩)। ত্রিশ্বোতা বা তিস্তা নদী। ভুটান সীমান্তের 
উত্তরে হিমালয থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংল! দেশে প্রবেশ করেছে। দৈর্ঘ্য ২০* মাইল। 
এর তিনটি শ্লোত--করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভব! | 

থার্মপিলিতে 1.০9710558 (রাজ: ৭/১)। থার্মপিলির গিরিসম্কটে পারস্য 
সমাটের বিপুল পেনাবাহিনীকে লিওনিডান বিপর্ধস্ত করেন। 

দণ্ড (কপাঃ ১/১)। যষ্টি অর্থাৎ ৬০ পলে এক দণ্ড । প্রায় ২৪ মিনিটের মতো 
সময়ে এক দও হয়। 

দরিয়ার পাচ পীর (কপাঃ ১/১)। দরিয! অর্থাৎ সমুদ্র । গর মুসলমানদের 
দেবতা । মুলমানবা বিশ্বাস করে যে, পাঁচজন পীর বা ফকির পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ 
রক্ষা করে। এই পাঁচ পীরের নাম- বদর, আলি, কালু, গাজী, একদলি। নাবিকদের 
অধিকাংশই মৃসলমান বলে তারা বিপর্দে-আপদে দরিয়ার পাচ পীরের শরণ নিত। 

দশ অবতার (দেবী: ২/৬)। ভগবান যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ ক'রে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সেই বিভিন্ন রূপই অবতার নামে খ্যাত । দশ অবতার-_ 
(১) মতম্ত, (২) কৃর্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, 
(9) রামচন্দ্র, (৮) কৃষ। (৯) বুদ্ধ, (১০) কন্ধি। 

দ্রশ মহথাবিষ্তা (দেবীঃ ২/৬)। মহাদেব লত্তীকে দক্ষ-আহৃত যজ্জে যেতে 
বারণ করলে, সতী স্বামীর সম্মতি আদায়ের জন্য দশটি মৃত্তি ধরে ভয় দেখান। তারই 
নাম দশমহাবিগ্া। সেগুলি হল-__ 
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কালী তারা মহাবিস্ত! ষোড়শী ভুবনেশ্বরী 
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যাধুমাবতী তথা 
বগলা সিন্ধবিদ্তাচ মাতঙ্গী কমলাস্তিক! ৷ 
দ্ামাক্ষ দুরিয়। ( ছুর্গেঃ ১/১৮)। দামাক্কাসে নিষিত ছুরি । দামান্ধাস্‌ সিরিয়ার 
রাজধানী । প্রাচীন নগরী। এককালে এখানকার ইম্পাতের নিষিত ছুরি ও তরবারি 
বিখ্যাত ছিল। 
দ্বারূকেম্বর (দুর্গে: ১/৩ )। বাংল! দেশের একটি নদীর নাম। “ভুগেশনন্দিনী” 
উপন্তাসে আছে. মানসিংহ এই নদীব তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। স্ট্যার্টের 
ইতিহাসেও এই নদীর বিকৃত নামটি উল্লিখিত আছে ।_-«***: 105 ( 2218 
1121) 9105) 01160060 (0810011061565 0০ 72 ০1]0 101 006 20৮ ৪ 
16158178080) 02 0065 02155 01 016 10981101501 1161১ 1500 00810. [01163 
100 0105 0155610 0810066 ”৮-_-966৬/2105 170256097 01 897£41 (8:07660 
5 16০. 0. 1৮০92) 
দ্রাশুরায়ের পাঁচালী (বিষঃ ৪ম পরিঃ)। দাশুরায বা! দাশবখি বায বাংলা 
দেশের বিখ্যাত পাঁচালী এচযিতা ও গাযক। বর্ধমান জেলার কাটোযার কাছে বীঙ্মুডা 
গ্রামে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাব জন্ম হয। তিনি অল্প বাংল! ও ইংরাজী লেখাপড়া শেখেন। 
তারপব এক কবির দলে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজে পাচালী দল 
গডেন। তার পাচালী সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিষ ছিল। পাচালী রচনার উতৎকর্ষতায, 
কুচিশীল মনোভাব ও বিভিন্ন পৌরাণিক বিষষের অবতারণাষ তার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয। তার পাচালীর মধ্যে ৬০টি মুদ্রিত পালার সন্ধান পাওযা 
গেছে। (দ্রঃ দাশরথি বায়ের পাচালী-_্রীহরিপদ চক্রবর্তী । ) 
দাশুরাযের একটি গানের নমুনা 
“যাব না করি মনে, মন কি মানে বাশ শুনে । 
বাশীতে মন উদাসী, হই গো দাসী শ্রীচরণে ॥ 
মনে হয মানে বমি, হেরব না৷ আর কালশশী, 
কাল হল মোহন বাশী, না হেৰিলে মরি প্রাণে ॥ 
পারিস কেহ সহচরি, রাখতে মোর মনকে ধরি, 
কালাটাদ প্রেমডুরি, বেঁধে মনে বনে টানে ॥% 
দিনাজপুর ( দেবী: ১/৮)। অবিভক্ত বঙ্গের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা । 
বর্তমানে পশ্চিমদিনাজপুর অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত । 
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দুরাদয়স্চক্র'..''.কলক্করেখা (কপাঃ ১/১)। “কপালকুণগলা” উপস্তাসে 
নবকুমারের মুখে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি কালিদাসের “রঘুবংশম্, কাব্যেন্ 
ব্রয়োদশ সর্গের পঞ্চদশ গ্লোক। সীতাকে হরণ ক'রে রাবণ যখন পুষ্পক রথে চলেছিলেন,* 
তখন রাবণ কর্তৃক পীতাকে প্রদত্ত সমুদ্রের বিবরণ এটি ।-_দুর থেকে চক্রের মতো! তমাল 
ও তালীবন পরিবেষ্টিত নীলবর্ণ বেলাভূমি দেখা যাচ্ছে। আর সেখানে সমুদ্রের লবণাক্ত 
বারি কলঙ্করেখার মতো মনে হচ্ছে। 

দেছি পদপল্লব মুদ্ধারং (বিষঃ ৫০ পরিঃ)। জয়দেবের “গীতগোবিন্দের 
ক্লোকাংশ। 

দৌলতপুর ও দরিয়াপুর (কপাঃ ১/৩)। “কপালকুওলা” উপন্যাসে সমুনর- 
তীরবর্তী এই অঞ্চল দুটির উল্লেখ আছে। বর্তমানে দরিযাপুর কাথি শহরের সমূদ্র- 
উপকূলের একটি ক্ষুপ্র গ্রাম । এই সম্বন্ধে শ্রযোগেশচন্ত্র বন প্রণীত প্বস্কিমচন্দরের স্থতিচিহ্ন 
( কপালকুগুলার পরিকল্পনাক্ষেত্রে )” নামক গ্রন্থে আছে-_ 

*্দরিয়াপুর গ্রামে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে-_তারই স্প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে 
লৌহদও-প্রোধিত নাতিউচ্চ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে স্তস্তগাত্রে মর্র প্রস্তর ফলকে নিষ্ব- 
লিখিত কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে-_ 
বন্কিমচন্দ্র স্বতিফলক । /”কপালকুগুলা"্র পরিকল্পনাক্ষেতে/এই দরিয়াপুর গ্রামে/কাধিবামি- 
গণ কর্তৃক স্থাপিত ।/নন ১৩২৬ সাল ।/ 

দরিয়াপুর গ্রাম কাথি থানার অন্তর্গত । হুগলী নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত 
মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলের অনতিদুরেই পশ্চিমপার্থে দরিয়াপুর গ্রামটী অবস্থিত। 
এ নদীর ও পার্শবন্তী স্থানসমূহের বর্ণনা কবির গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি ।-__ 
এখনও এ অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। “যে স্থানে ৮ কা আসিয়াছে, 
সে প্ররুত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহনা মাত্র, কিন্ত তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ 
বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এককৃল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে,_এমন কি, 
পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কলের চিহ্ন দেখ! যায় না। আর যেদিকেই দেখা 
যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল ববিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। 
নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দম নদীজলবণ $ কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা 
নিশ্চিত সিদ্ধাত্ত করিলেন যে, তাহারা মহাসমুত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন ১ তবে সৌভাগ্য 
এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। ত্ধর্ধ্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্‌ নিক্মপিত 
করিলেন। সন্মুথে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, নে সহজেই সমুত্রের পশ্চিম ডট বলি! 
 নিষ্ান্ত হইল। ভটমধ্যে নৌকার অনতিদুবে এক নদীর মুখ মন্দগাষী কলধৌভভ্রধাহুবৎ 


ভহ১ 
হিম অভিধান-২১ 


আলিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্থে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ 
অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে প্রস্থলপুরের নদী” নাম ধারণ 
' করিয়াছে” ( কপাঃ ১/১) 

“তীরোপরি আরোহণ করিয়। নবকুমার দেখিলেন যে, যত দুর দৃষ্টি চলে, তত দূর 
মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বনমাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ 
বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে ;__কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মওলাকারে 
কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে।* ( কপাঃ ১/২) 

“যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়1 যাত্রীরা চলিষা যান, তাহার অনতিদুরে 
দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুত্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয । পরস্ত যে সময়ের বর্ণনায় 
আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মন্ুষ্যবসতির কোন চিহ ছিল না) অরণ্যময় 
মাক্জ। কিন্তু বাঙ্গাল! দেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদঘাতিনী, এ প্রদেশে সেবূপ 
নহে। রন্থলপুরের মুখ হইতে নুবর্ণরেখা পধ্যস্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত 
করিয়া এক বালুকান্তুপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে বালুকাস্তুপ- 
শ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ধবতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে 
বালিয়াড়ি বলে। এ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্ন সধ্যকিরণে দূর হইতে 
অপুর্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। ভুপতলে সামান্য ক্ষ 
বন জন্মিয়৷ থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ 
করিতে থাকে । অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, ঝাউ এবং বনপুষ্পই 
অধিক ৮ (কপাঃ ১/৩) 

“্দরিয়াপুর হইতে এই বালিয়াড়ির উপর দিয়া! পশ্চিমদ্দিকে সোজাস্থজি ছয় সাত 
মাইল পথ গমন করিলেই কাথি সহরে যাওয়া যায়। কাথি হইতে দরিয়াপুর যাইবার 
আঁরও একটা পথ আছে। কীাথি হইতে ডিট্রীক্ট বোর্ডের যে কাচা রাস্তাটা রহুলপুর নদী 
পার হইয়া খাজুরী পর্য্যস্ত গিয়াছে, এ রাস্তার পঞ্চম মাইলের নিকট হইতে অন্ত 
একটা কীচা রাস্তা দিযা ৩/৪ মাইল গমন করিলেও দরিয়াপুরে পৌছিতে পারা! 
যায়। কাধি হইতে, দরিয়াপুর গ্রামের যে স্থানে স্থতিস্তস্তটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
সেই স্থাদে যাইতে হইলে, এক গরুর গাড়ী বা পাক্বী ভিন্ন অন্য কোন যানারোহণে 
যাইবার স্থবিধা নাই ।” 

নজরের অনর্থতাঁ (রাজঃ ৬/৩)। উপহারের স্বল্পতা । নবাবদের সঙ্গ 
দাক্ষাতের পূর্বে উপযুক্ত উপহার, দিতে হত, তার নাম নজর বা! নজরানা। 

, জবঙাম্ী-কুজর (দেবী: ২/৬)। ন'টি নারীর মিলিত হন্তিরপের ভঙ্গিমা। 


“২ 


বৃদ্দাবনের গোপিনীরা শ্রীকঞ্চের ঘনোরঞ্জনের জন্য নানারূপ কৌশল করতো । তার মধ্যে 
হস্তীর ভঙ্গিম৷ একটি। 

নমস্তত্যৈ নমস্তত্তৈ (বিষঃ ১৭ পরিঃ)। “চণ্ভী'র মন্ত্রের অংশবিশেষ । 

নাখোশ (রাজঃ ২/৭ )। অসস্তোষ। পাশা শব । 

গ্যায় (চন্দ্ঃ ১/৫; দেবীঃ ১/১৫)। মহামুনি গৌতম-প্রণীত ভারতীয় ষড়,দর্শনের 
অন্তর্গত একটি দর্শন। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্বে স্তায়শাস্্র অধ্যয়ন করতে হয়। 

নিধুর টপ্স। (বিষঃ নম পরিঃ )। রামনিধি গুপ্ত বা নিধিরাম গুপ্ত, নিধুবাবু নামে 
বাংলা সাহিত্যে খ্যাত। জন্ম--১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু-_-১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ব। জন্মস্থান_- হুগলি 
জেলার চাপতা গ্রাম। কর্মোপলক্ষে ইনি কলকাতায় আসেন। তার রচিত টগ্লাগান 
বিখ্যাত । টগ্লা হিন্দী খেয়ালের অনুকরণে রচিত লঘু প্রণয়সঙ্গীত। 

নিয়ামক লক্ষত্র (রাজঃ ২২ 11 যে নক্ষত্র পথ দেখায়। আগেকার দিনে 
সমুদ্রযাত্রায় নাবিকরা স্থির নক্ষত্রগুলিকে দেখে যাত্রাপথ নির্ণয় করত। 

নীলকর (দেবীঃ ৩]১)। এদেশে যে সব ইংরেজ নীলের চাষে অর্থোপার্জন 
করত, তার্দের নীলকর বলা হত। এদের অত্যাচারে দেশের জনগণ বিব্রত হয়ে 
উঠেছিল। (দ্রঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক ।) 

নীলগিরি ( সীতাঃ ১/১১)। প্বালেশ্বর জেলার উত্তরভাগস্থিত কতকগুলি 
পর্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরণীতীর হইতে দেখা যায় ।” 

নৈষধ (দেবীঃ ১/১৫)। শ্রীহর্ষ-রচিত আখ্যায়িকা-কাব্য । নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান 
নিয়ে রচিত। 

পক্ষবিধুনন্‌ (বিষ: ১ম পরিঃ)। পাখা ঝাড়া। 

পতুর্গীস ও অন্যান নাবিক দস্থ্যদিগের ভয়ে (কপাঃ ./৯)। পঞ্চদশ 
শতাবীর শেষভাগে ইউরোপ থেকে পতুগীস এবং ওলন্দার বণিকগণ এদেশে আসতে 
থাকে। যদিও তাদের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল বাণিজ্য করা, কিন্তু বিভিন্ন অত্যাচার ও 
লুটপাটে তার! অভ্যন্ত ছিল। এদেশের লোককে জোর ক'রে খ্রীষ্টান করা, দেশীয় লোক 
ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের বাজারে ক্রীত্দাসরূপে বিক্রি করা ছিল তাদের অন্যতম কর্ম। 
নদ্দীতে নৌকাও তার লুটপাট ক'রে নিত। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ত 
তখনকার দিনে দলবেঁধে বনু নৌকা যাতায়াত করত। 

পরিজ্রাণায়-"'*"যুগে (দেবীঃ ৩/১৪)। গীতার উত্তি। অথ-_াধুগণের 
পবিভ্রাণের জন্য, ছুষ্কতিকারীদের বিনাশের জন্ত ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে আমি 
(শক ) অবতীর্ণ হই। 


৩২৩ 


প্রত্যাশাপঞ্জব্ (বিষঃ ৪র্থপরিঃ )। জশাহুকূপ। 

প্রতিবর্তন কর! ( কপাঃ ১/২)। ফিরে আসা। 

প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেত্ব (চন্ত্রঃ ১/২ )। প্রমাঁ নিশ্চিত জ্ঞান। 
মায়া- অজ্ঞানতা বা অবিস্তা। ম্োট--পর পর উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা অভিবাক শব । 
অপৌরুেত্ব-_ঘ! মানুষের কৃত নয়। 

এগুলি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা! ৷ 

পাঞ্জা (রাজঃ ৬/৩ )। বিশেষ ব্যক্তির চিহ্যুক্ত শীলমোহর ব1 হাতের ছাপ। 

পাঞ্জাবের লড়াই (দেবী: ২/১০)। এখানে শিখযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। 
১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্ধে লঙ্ড হাডিগ্র পাঞ্জাবে প্রথম শিখযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 
লর্ড ডালহোসী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ পরিচালনা করেন । 

পাঁটন! (দুর্গেঃ ১/৩)। বিহারের রাজধানী । শহরটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। 
১০--১২ মাইল লম্বা । এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট প্রভৃতি আছে। 

প্রাগুক্ত ( কপাঃ ১/২)। প্রাকৃ+উক্ত। অর্থাৎ পূর্বে কথিত। 

প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বগুসর পূর্বে কপাঃ ১/১)। বঙ্কিমচন্দ্র “কপালকুণ্লা” 
উপন্যাসের স্থরুতেই উপন্যাসের ঘটনাকাল সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন। কপালকুগুলা 
উপন্তাসের প্রকাশকাল ১৮৬৬ বা ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্ব। এর প্রায় আড়াইশ” বছর পূর্বে 
বলতে বঙ্কিম আকবরের সময়কার কথা বোঝাতে চেয়েছেন । উপন্যাসে মতিবিবির 
কাহিনী আকবরের পুত্র সেলিমের সঙ্গে জড়িত। আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬--১৬৭৫ 
খী্টা্ৰ। নিখুত গণনায় ২৬১ বছরের ব্যবধান আছে, তাই বন্ছিম “প্রায়” শকটি 
ব্যবহার করেছেন । 

প্লাভীয়ার [55850158 (রাজঃ ৭/১)। 78035815195 স্পার্টার একজন 
মেনাপতি। ৪৮৯ শ্রীষ্টপূর্বাব্ধে প্লাতীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁবস্য-বাহিনীকে পরাজিত করেন। 

পাওদলে (রাজঃ 9/৩)। পদব্রজে। 

গীনাল-কোড ( দেবীঃ ৩/১)। ফৌজদারী মামলার আইন। 

পুধিদব1 ( রাজঃ ৩/১)। গোপন। 

ফরাশ (চন্দ্রঃ ২/৭)। যেচাকর ঘর পরিষ্কার করা, বিছান! পাতা, বাতি জাল! 
ইত্যাদি কাজ করে। 

বঙ্কাপগ্রন্ভাশ্গ (বিষঃ ১৭ )। ঈষৎ বন্ধিম অগ্রভাগ । 

বরেআকুধি (দেবী: ১/২)। প্রাচীন কালের বাংল! দেশের একটি বিভাগীয় 
নাম। তখন এর সীমা! ছিল মহানন্দা নদীর পূর্বতীর থেকে করতোয়া পশ্চিমন্তীর 
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পর্যস্ত। বর্তমান কালের রাজসাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদছ, 
জলপাইগুড়ি, মুশিদাবাদ ও ময়মনসিংহের কতক অংশ বরেন্দ্রভূমির মধ্যে পড়ে। 

"দেবী চৌধুরাণী”র ঘটনাস্থল এই বরেন্দ্রভূমি বলেই বণিত হয়েছে। 

বলনি ( রজনী ২/১)। স্থগোল। 

বজ্সহুরণ (দেবী; ২/৬)। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্রহরণও হতে পারে, 
আবার কৌরবসভাষ দুঃশানন কর্তৃক ভ্রৌপদীর বস্ত্রহরণও হতে পারে । 

বহুর ( কপাঃ ১/১)। দলবদ্ধ নৌকার সারিকে বহব বলে। পূর্বকালে জল- 
দন্থ্যদের ভযে এরূপ সারি বেঁধে নৌক] চলাচল করত। 

ব্যজনহস্তে (দেবী: ১/৫)। অর্থ__পাখা হাতে ক'রে। 

্র্মলূত্র (চন্দ্র: ১/২)। বাদরাষনের গ্রস্থেব নাম ব্রহ্ধস্ত্র। ইনি উপনিষদের 
তাৎপর্য অবলম্বনে এই শ্ত্র-গ্রস্থটি রচনা! করেন। 

বাউটি (দেবীঃ ১/৩)। হাতে পরবার অলঙ্কার। সংস্কৃত “রাহুত্রাণ' থেকে 
শব্দট| এসেছে । 

বারদরিয়। ( কপাঃ ১/১)। বহিঃসমুদ্র। 

বালিগঞ্জ (রজনী ১/১)। এখানে রজনীদের একটি ফুলের বাগান ছিল। 
বঙ্কিম-সমকালের বালিগঞ্জ বর্তমানেব মতো! পবিপূর্ণ শহর ছিল নাঁ। বন্ধিম অবশ্ত এই 
কলকাতা শহরের বালিগঞ্জের কথা বলেছেন । 

বালিয়াড়ি (কপাঃ ১/৩)। বালির পাহাড়। 

বিস্তায় লীলাবতী ( রজনী ৩/২ )। লীলাবতী ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ 
গণিত তত্তবিদ্‌ ভাস্করাচার্ধের কন্যা । তারও পাঙিত্যের খ্যাতি ছিল। 

বিরহ ( বিষঃ ৯ম পরিঃ )। কবিগানের অংশবিশেষ । বৈষ্ণব পধাবলীতেও বিরহ 
আছে। কৃষ্ণ রাধিকাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেলে, রাধার হৃদযের যে বেদনা কবিগণ 
প্রকাশ কবেছেন, তাই বিবহ বা মাথুর নামে পরিচিত। 

বিশালোরক্ক ( হুর্গেঃ ১/১৮)। বিস্তীর্ণ বক্ষ। 

বিঝুগপুর (ছর্গেঃ ১/১)। বাকুডা জেলার মহকুমা! ও শহর। ইতিহাসপপ্রসিদ্ধ 
স্বান। প্রাচীন ও মধ্য যুগে এই অঞ্চল মল্পভূম নামে খ্যাত ছিল এবং মল্পরাজাদের 
ঝ্বাজধানী ছিল। মল্পবাজাদের আমলের অনেক প্রাচীন কীতির চিহ্ন আছে। মদন 
মোছনদেবের মন্দির এবং দূলমাদল কামান এখানকাদ প্রষ্টব্য বিষয় । 

বুরুজ (রাজ: ২/১)। স্ুপের মতে! বাড়ী। মাটির বা ইটপাখরের হয়। 
প্লাচীন কালে কেল্লা বা! দুর্গ হিসাবেও ব্যবহৃত হত। 
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বৃন্দাবন (দেবীঃ ২/৬)। ব্রজগোপীদের সঙ্গে প্রীকষ্ণের বাল্যলীলার ক্ষেত্র বলে 
এবহু-ক্গিত। বর্তমানে এই স্থান উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার একটি শহর। মথুবা 
জংশন থেকে ৬ মাইল রেলপথ ও মোটরপথ। এখানে বহু বৈষ্ণব মন্দির আছে। 

বেকনের ঘুষখোর অপবাঞ্ধ (রজনী ২/৩)। ইউরোপীয় দর্শনে যুক্তিবাদের 
প্রবর্তক ফ্রান্সিম বেকনের ( চ'85615 39০০০--১৫৬১ খীঃ--১৬২৬ খ্রীঃ) কথা বলা 
হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-_ 4১081906096 06 1,6217)108, 

বেকন ছিলেন ইংলণের প্রধান বিচারপতি । ইংলগেশ্ববরের কাছে অভিযোগ আসে 
যে, বেকন মামলাক'রিগণের কাছে ঘুস নেন। বেকন এই অভিযোগ শ্বীকার ক'রে 
নিলে তাকে পদচ্যুত করা হয়। 

বেদান্ত ( চন্দ্ঃ ১/৫; দেবীঃ ১/১৫)। বেদের অংশ। উপনিষদ্ভাগকে বেদাস্ত 
বলে। এতে ব্রহ্গের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। মহাভারত-রচয়িতা বেদব্যাসের 
বেদবাস্তদর্শনের কথাও প্রচলিত আছে। 

বেসাতি (দেবী: ১/১৩ )। বাজারে ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য জিনিস। 

বেহার (ছুগেঃ ১/৩)। বর্তমান বিহার । পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে এই রাজ; 
অবস্থিত। এই রাজ্যের আয়তন ৬৭১,১১৩ বর্গমাইল | পাটনা বিহারের রাজধানী । 

বৈকুষ্ঠপুরের জজল (দেবী: ২/১১)। বৈকুষ্পুরের জঙ্গলে দেবী চৌধুরাণীর 
দরবার বসেছিল। এ সম্বন্ধে হাণ্টারের বর্ণনা] 1789 আঅ০ 108৬০ 81 ৪০০০ 
016 8 18166 0200 ০0: 020109 আ100 180 0০0০019160 00০ 88115111901) 01 
01656) আ1501) 1169 17 006 262 ০0£ 01১6 10156106118 00061 0০ 
121113, 71761006006 1:8560 01. 61061 016086015 ০001510119 ৮ 

শি): 4 56208565021 2.600%796 018367£91, ৬০1. ৬], 0. 159. 

বৈতরণী ( সীতাঃ ১/১১)। বৈতরণী সম্বন্ধে হিন্দুদের একটি সংস্কার আছে। এটি 
নাকি যমঘারের এক নদী । দুরগন্ধময় শোণিতের এই নদী পার হয়ে তবে স্বর্গে যেতে 
পার। যায়। জীবিতকালে গোর্দান করলে নাকি এই নদী সহজে পার হওয়া যায়। 

বৈতরণী উড়িষ্যার একটি নদী । «এই নদীটি কেউঝাড় রাজ্যের পর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়া, যথাক্রমে কেউঝাড় ও ময়ুরভঞ্জ, কেউঝাড় ও কটক, এবং কটক ও বালেশ্বর জেলার 
মধ্যবর্তী সীমান্বরূপ প্রবাহিক্ত। শেষোক্ত স্থানে ত্রাক্ষণী নদীর সহিত মিলিত হুইয়। ধামড়া। 
নাম ধারণপূর্ববক বঙ্গোপসাগরে পতিত হুইয়াছে। বৈতরণী হিন্দুগণের একটি গণনীয় 
তীর্থ । এই তীর্থটি যযাতি-কেশররাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যাজপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল 
দুরে অবন্থিত। কধিত আছে, এখানে ব্রহ্ধা দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । যে 
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ঘাটে তিনি যজ্ঞ করেন, তাহা দশাশ্বমেধ ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। পরে এই যজ্জকুণ্ড হইতে 
উখ্থিত হুইয়া বিষণ বরাহমৃত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত স্থানটি 
বরাহক্ষেত্র নামে অভিহিত। এখানে যে বরাহমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, গোদান প্রভৃতি 
বৈরতণীর লমস্ত কার্য সেই মন্দিরেই সম্পন্ন করিতে হয়। দরানাস্তে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া 
হিন্দুগণ দ্বর্গ গমনের বিদ্ব বিনাশ করেন । দশাশ্বমেধ ঘাটের বিপরীত দিকে মহাকালীর 
মন্দির দৃষ্ট হয়। তৎ্পার্থে সপরিবারে যমরাজের মন্দির বিরাজিত। এই স্থানে সতীর 
নাভিদেশ পতিত হয়। এখানে যে দেবীমৃত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার নাম বিরজা। বিরজা- 
মন্দিরের পশ্চান্তাগে ব্রহ্বকুণ্ড। ব্র্মকুণ্ডের উত্তরে কক্ষমধ্যে যে ইষ্টকনিন্মিত কূপ লক্ষিত 
হয়, সেই কৃপটি নাভিগয়া নামে প্রখ্যাত। ব্রহ্মার যজ্ঞকালে গয়াহুরের নাভিদেশ 
এইখানে অবস্থান করে, সেইজন্ স্থানটি উক্ত নামে অভিহিত। কধিত আছে, এখানে 
পিতৃগণের গ্রীত্যর্থে পিগদান করিলে, গয়্ায় পিওদানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়' যায়|” 

বোটে (দেবীঃ ২৪)। বৈঠা। এর ছারা নৌকা বাওয়া হয়। সংস্কৃত-_ 
বহিত্র১বইষ্ঠ ( -:৮:১১বইঠ বা বইঠা (বৈঠা )। এ থেকে চলিত কথায় “বোটে 
শব্দটি এসেছে । 

ভটিকাব্য ( দেবীঃ ১/১৫)। ভর্তৃহরি-প্রণীত ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেস্তে লিখিত 
কাব্য । *শ্রীধরম্বামীর পুত্র। ইহাকে প্রসব করিয়াই ইহার জননী পরলোক গমন 
কৰিলে শ্রীধরস্বামী সংসার পরিত্যাগ করেন। পরে বলভীর অধিপতি ধরসেন এই 
শিশুকে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। উত্তরকালে ইনি রাজপুজ- 
গণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এবং রাজকুমারগণের শিক্ষার্থে রমচরিত অবলম্বনে এক 
মহাকাব্য প্রণয়ন করেন । ইহা! তাহারই নামানুসাবে ভট্টকাব্য নাষে পরিচিত।” ভি 
আনুমানিক খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর লোক । 

ভার্ধাভ/সিতজ নচিত্তর্ষিকার বিনাশিনী (বিষঃ ১ম পরিঃ)। স্ত্রীলোকের 
ভৎসনাজনিত মনের দুঃখ দুর করে যা সেরূপ জিনিণ। 

ভিক্টর নুযুগৌ-...বোধ হয় (চন্্রঃ ৩/৮)। বিখ্যাত ফরাসী কবি, নাট্যকার 
ও শউপন্তাসিক। এর জীবনসীমা ১৮০২-৮৫ শ্রীষ্টাঝ । "লা মিজারেবল”, 'হাঞ্চবেক 
অব. নটরভম্‌*, 'টয়লর্স অব. (ঈ সী' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রস্থ। এখানে টয়লর্স অব 
শী'-র ভয়ঙ্কর অক্টোপাসের ( পুকুভুজ ) স্বভাব বর্ণনা কর! হয়েছে । 

ভীমসিংহের পছ্ুমিনী রানীর উপাখ্যান (রাজঃ ১/১)। চিতোরের বাণ! 
ভীমপিংহের স্থন্দরী পত্ী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন 
চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু পদ্মিনী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেন। এই কাছিনী 
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বাজস্থানের লৌকিক কাহিনী ও গাথার বিষয়। বাংলা লাহিত্যেও এই কাহিনী 
নিয়ে অনেক উপাখ্যান, কাব্য ও নাটক লেখা হয়েছে। 

ভীমা (চন্দ্র ১/২ )। *চন্দ্রশেখর” উপস্তাসে ভীমা পুষ্করিণীতে অবগাহনকালেই 
প্রথম লরেব্দ ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হয়েছিল । 

ভূষণ! (সীতাঃ ১/১)। এপূর্ববকালে পূর্বববাঙ্ষালায় ভূষণ! নামে এক নগরী ছিল। 
এখন উহার নাম “ভূষ, না” সীতারাম। ৃ 

“ফরিদপুর জেলা) সদর মহকুমা থানা ও গ্রাম। কালুখালি জংশন-কাশিয়ানী 
রেলপথের বোয়ালমারী (৩১ মা )হইতে আধ মাইল দুরে ভূষণা অবস্থিত। ইহা 
প্রাচীন ও ইতিহাস-প্রপিদ্ধ স্থান। বারভূ"ইয়াদিগের অন্যতম মুকুন্দরাম এখানকার 
অধিপতি ছিলেন। সীতারাম রায়ের অভ্যাদয়ে ভূষণার বাণিজ্যকেন্দর ক্রমে মহম্মদ পুরে 
(যশোহর) চলিয়৷ যায়, ফলে ভূষণার পতন স্থরু হয়। প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন নগরীর 
জক্ষলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষ মধ্যে নানা শিল্পের পল্লীনাম এখনো শোনা যায় |” 

ভেড়ীওয়ালা (দেবীঃ ২/৪ )। যারা ছাগল-ভেড়া চরায়। ব্রজেশ্বর কাপুরুষ 
হিন্ুস্থানী-প্রহরীদের লক্ষ্য ক'রে একথা বলেছিল । 

মযুরতক্ত (রাজ: ১/১)। সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন মম্ুরতক্ত বা মযুর- 
সিংহাসন নামে খ্যাত। এর কাক্ুকার্ধ যেমন অপূর্ব ছিল, তেমনি মৃল্যও ছিল প্রচুর । 

মহুম্মদীয় জয়ধবজ| (দু: ১/৩)। ইসলাম ধর্মের প্রচারের কথা বল! হয়েছে। 
হজরৎ মহম্মদ ইসলাম ধর্মের অ্টা | 

বংশমর্ধা্ধায়......হুইবে (রজনী ৩/২)। প্র, পরা, অপ,, সম্‌_চারিটি উপসর্গ । 
এগুলি দ্বারা উৎরুষ্ট বোঝায় । বংশমর্ধাদা সম্বন্ধে এখানে রমিকতা ক'রে কথাগুলি 
বল হয়েছে। 

মহিবান্দুরের যুদ্ধ (দেবীঃ ২/৬)। শিবের বরে শক্তিলাভ ক'রে মহিযাস্থ্র 
বর্গ মর্তা-পাভাল অধিকার করেন। দেবতাগণের উপর তিনি অত্যাচার চালাতে 
থাকেন। তখন দেবতাগণ মহাশক্তির শরণাপন্ন হন। দেবতাগণের বিভিন্ন আমুধ নিয়ে 
শক্তি দশভুজারূপে মহিযান্থরকে বধ করেন। বর্তমানে ছুর্গাপূজায় মহিযাস্থর বধের 
মৃতিই অধিক ব্যবহৃত হয়। 

মছোরগ (রাজঃ ৪/৩)। বড় সাপ। 

মাঙ্জারণ ( হর্গে: ১/১)। দ্রঃ গড়-মান্দারণ। 

মার়ছাট্টা ভাকু (রাজ: ২1৫)।. এখানে শিবাজীর কথ! বল! হয়েছে। উরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রের শিবাজী ইতন্ততঃ আক্রমণ ক'রে লম্রাটকে বিক্রত ক'রে তোলেন। 
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মিনায় (রাজঃ ২/১)। প্রাসাদের শীর্দেশকে মিনার বলা হয়েছে । 

মুগ্নুদ্দি (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। আরবী শব্ষ। কোন কার্ধের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
বুঝায়। 

ঘুরদ (দেবী; ২/৩)। মৃতি। শক্তিও হয়। 

মুখস্ত লাঠোৌষধম (দেবী: ৩১ )। মূর্থের লাঠিই একমাত্র উধধ। 

মেদিনীপুর ( ছুর্গেঃ ১/৩)। পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা । এর আয়তন ৫ হাজার 
২ শত ৫৩ বর্গমাইল । এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে বিস্তীর্ণ শালের জঙ্গল আছে । 
মেদিনীপুর এই জেলার সদর শহর । কীসাই নদীর তীরে শহরটি অবস্থিত । 

মেহ্েরবানি (রাজ: ৬৩ )। অনুগ্রহ । পাশা শব। 

যোগশাম্্র (দেবী: ১/১৫)। এখানে পাতঞ্চলির যোগশাস্ত্র পাতগ্চল দর্শন”-এর' 
কথ! বল] হয়েছে । যোগশিক্ষায় চিত্তবৃত্তি দমিত হয় । আন্ুঃ খ্রীঃ পৃঃ ১৫ অবে ইনি 
বিদ্যমান ছিলেন। 

রজপুর . “দ৭।ঃ ১1৮ )। পূর্বপাকিস্তানেব রাজসাহী বিভাগের জেল। । আয়তন 
৩,৬০৬ বর্গমাইল । এই জেঙ্গার ৪টি মহকুমা-__রঙ্গপুর, গাইবীধা, কুড়িগ্রাম ও 
নীলফামারি | রঙ্গপুর শহর ঢাক! থেকে ২১২ মাইল ও কলকাতা! থেকে ২৫৭ মাইল। 
“দেবী চৌধুরাণী”র পটভূমিতে এই রঙ্গপুরের উল্লেখ রযেছে। 

রঘু (দেবীঃ ১/১৫)। রঘুবংশ, মহাকবি কালিদাস-রচিত কাব্য। রামচন্দ্র ও 
তার বংশাবলীর কাহিনী এ২ কাব্যের বিষয়বস্তূ। 

রস্ুলপুরের নদী (কপাঃ ১/১)। নবকুমারদের নৌকা এই নদীর মোহনায় 
প্রবেশ ক'রে রক্ষা পেয়েছিল । এই নদী এককালে বুইং ছিল, কিন্তু ব্্ত 'নে সংকীর্ণ। 

রূপনগর (রাজঃ ১1১)। “রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশে রূপনগর নামে একটি 
ক্ষপ্র বাজ্য ছিল।” বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজ্য আসলে একটি নগরের নাম। এঁতিহাসিক 
যছুনাথ সরকারের তথ্যে জানা যায়, এই রাজ্যের আসল নাম কৃষ্ণগড় বা কিষণগড়। 
রূপনগর নামে নগরটি এই কিষণগড়ের উত্তরে অবস্থিত । 

রবূপোস হুইল (রজনী ১/৫)। আত্মগোপন ক'রে রইল বা ফেরার হল। 

রেটিনাস্থিত গ্রাতিবিন্ব (রজনী ৩/২ )। চক্র ভিতরের আবরণের নাম রেটিনা 
(16618 )। অসংখ্য অক্ষি-আাযু (0001০186153 ) তারা এটি গঠিত। বাহ্‌ বন্তর 
প্রতিবিশ্ব এতে পড়ে মস্তিষ্কে চেতনা জাগায়, তবেই আখবা দেখতে পাই। 

লঙ্কা! ( দেবীঃ ২/৬)। রাবণের রাজ্য লঙ্কা! বা! ্বর্ণলঙ্কা বলে খ্যাত। বর্তমানে 
সিংছুল হ্বীপকে লঙ্কা! বলে নির্ণয় কর! হয়ে থাকে। 
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জলিতগিরি ( সীতাঃ ১/১৩)। সম্ভবতঃ উড়িস্তার খণ্ডগিরির কথা বল! হয়েছে। 
সঃ উদয়গিরি। 

ললিত-লবঙলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে (রজনী ১1২) জয়- 
'দ্বেবের “গীতগোবিন্দ কাব্য থেকে উদ্ধৃত শ্লোকাংশ। 

লা-ওয়ারেশ (রজনী ৩৪ )। আববী শব'। উত্তরাধিকারীশৃন্ত বা মালিকবিহীন। 

লাস্ট ডেজ, অব পন্পেই (রজনী/বিজ্ঞাপন )। লর্ড লিটনেব এই উপন্যাস- 
খানি ১৮৩৪ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয। বিস্ববিষসের অগ্যৎপাতে পম্পে নগরীর ধ্বংসের 
এঁতিহাসিক পটভূমিকাষ লিটনের উপন্তাসখানি রচিত। উপন্ঠাসেব মূল বিষষবস্ত কিন্ত 
প্রেম। গ্রীক যুবক গ্নকাস ভালবাসে আইযোনকে ৷ কিন্তু ইজিপ্টবাসী আর্বেসিস 
আইয়োনকে বিষে কবার জন্য তাকে নিজের গৃহে বন্দী ক'রে রাখে এবং তার ভাইকে 
হত্যা করে। তারপর হত্যাকাবী হিসাবে গ্নকাসকে অভিযুক্ত করে। নিদিষা নামে 
এক কান! ফুলওয়ালীর চেষ্টায় উভযে বক্ষা পাষ। এই নিদিষা গ্রকাসকে ভালবাসে। 
কিন্ত গ্লকাস নিদিযাকে সে করে বোনের মতো । শেষ পর্যস্ত যেদিন বিস্থবিষসের 
অগ্ন্যপাতে চারিদিক অন্ধকার, তখন অন্ধ নিদিযা গ্রকাস ও আইযোনকে নিরাপদ 
সমূদ্রতীরে নিয়ে আসে । গ্নকাস ও আইযোনের মিলনে নিদিষা সমুদ্র-জলে আত্মত্যাগ 
করে। নির্দিষার আত্মত্যাগ তারা কোনদিন ভোলেনি। নিত্য সমুন্রতীরে এসে তারা 
নিদিষাকে ম্মরণ করে। 

শতরীক্ষেত্র (সীতা: ১/১১)। পুরীর অপব নাম প্রীক্ষেত্র। উডিস্তায সমুদ্রতীরে 
অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থক্ষেত্র। 

শুস্তনিশুস্তের যুদ্ধ (দেবী: ২/৬)। শুস্ত ও নিশুস্ত নামে অন্থুর ত্রাতৃছয প্রবল 
পরাক্রান্ত হয়ে ব্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতাগণ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হুযে 
আছ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করেন। ভগবতী যুদ্ধে তাদের বধ করেন। চণ্ডীতে এই 
ফাহিনী আছে। 

শ্রতি (কপাঃ ১/১)। কর্ণ অর্থাৎ মনোযোগ । 

শৃজিনাং শাস্ত্রপাণিনাং ইত্যাদি চাণক্যপ্রদত্ত সুপছেশ ( দেবীঃ ৩৭ )। 
এটি চাণক্যের একটি সছুপদেশের অংশবিশেষ । পুরোটি হল-_ 

“শৃক্ষিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ নখিনাং শস্ত্পাণিনাং। 
বিশ্বাসো৷ নৈব কর্তব্যঃ স্রীযু রাজকুলেষু চ 1” 

শৈলেশ্বর, শৈলেশ্বর শিব (দুর্গে: ১/১)। শিবের অপর নাম শৈলেশ্বর | 

শিবের বিশেষণরূপেও ব্যবহত হয়। শৈল-র অর্থাৎ পর্বতের ঈশ্বর ধিনি--এই অর্থে 


৩২০৩ 


কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হিমালয়ের কন্যা উমার পতি হিসাবেও শৈলেশ্বর নামটি 
আসতে পারে। শৈলেশ কথাটির অর্থ হিমালয়। মহাদেবের আলয় পর্বতশিখরে বলে 
কল্পিত হয়। সেইজন্যই শৈলেশ্বর নাম। 

শৈলেশ্বরের মন্দির (ছৃর্গেঃ ১/১)। গড়-মান্নারণের অদুরে কাঠালী গ্রামে 
এখনো! একটি মন্দিরের ভিত্তি বর্তমান । লোকে তাকেই শৈলেশ্বরের মন্দির বলে জানে । 
পাশেই একটি মাটির কুঁড়েঘরে শিব আছে। শিবলিঙ্গটি কালো পাথরের । সামনে 
ত্রিশূল পৌতা। অথচ বধিমচন্দ্রের বর্ণনায় শৈলেশ্বর শিবটি শ্বেতবর্ণ। 

প্রবীণ সাহিত্যিক হাবাধন দত্ত মহাশয়ের মতে, মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে 
অবস্থিত নেড়ান্দেউলের শিবমুত্তিই বন্ধিম-বর্ণিত শৈলেশ্বর শিব। আবার, শ্রীযুক্ত 
তারকনাথ বিশ্বাস লিখেছেন, “তাহা সম্ভব নহে, কেননা নেড়াদেউল মান্দারণ হইতে 
৭1৮ ক্রোশ দুরে । বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহের নিকট হইতে বিদায় লইযা দিগ,গজের সঙ্গে 
রঙ্গ সমাপন করিয়া, পদ্রজে কি ৮ ক্রোশ যাইয়া আবার ৮ ক্রোশ ফিরিয়া আসিতে 
পারেন? সম্ভবতঃ সোশবলিঙ্গ নাই । মুসলমানদিগের আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে” 
( বঙ্কিমবাবুর জীবনকথা-__তারকনাথ গ্রস্থাবলী ) 


সক্রেতিস্‌ অপযশহেতু বধদপ্ার্থ হইয়াছিলেন (রজনী ২/৩)। বিখ্যাত 
গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্‌ ( 99০8053, ৪৬৭ খ্ীষটপূর্ব__৩৯৭ ্রীপূর্ব )-এর কথা বলা 
হয়েছে। তার পাগিত্যের জন্য বহু ব্যক্তি তার শিষ্ত হন। প্লেটো তার শিত্তদের 
অন্যতম । তার শিষ্যরা রাজদরবারের প্রতি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হওযায় সক্রেতিমূ বাজ- 
বোষে পতিত হন। তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয। তিনি কোন *স্টিবাদ না কৰে 
বিষপানে আত্মত্যাগ করেন । 

সধীসংবাদ ( বিষ: ৯ম পরিঃ)। সথীসংবাদ কবিগানের অংশবশেষ। শ্রীরাধিকা 
বৃন্দাদূতী, ললিতা ও বিশাখা! প্রভৃতি সখীদেপ কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করছেন। 
এটিই সথীসংবাদের বিষয়বন্ত। 

সত্যভামার তুলাব্রত (বিষঃ ৪৪ পরি: )। কৃষ্ণের মহিষী পত্যভামার এই 
ব্রতকাহিনীটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের নিজস্ব পরিকল্পনা । সত্যভামা এক ব্রতের 
ফললাভের জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে কৃষ্ণকে রেখে, অন্যদিকে সম-পরিমাণ স্বর্ণ ওজন 
করতে থাকেন। কিন্তু যতই সোনা চাপানো হে $, কৃষ্ণের দিকটিই ভারী থাকে। 
শেষ পর্বস্ত একটি তুলসীপাতায় কষ্ণনাম লিখে বিপরীত দিকে চাপাতেই, ত৷ কের 
চেয়ে ভারী হল। 


কষ্মামের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্তই পরবর্তা কালে এই কাহিনী বচিত হয়েছে 
বলে মনে হয়। 

অগুগ্রাম ( কপাঃ ২/৬)। “হুগলি জেলার মগর! থানার গ্রাম । হাওড়া হইতে 
২৪ মা. উত্তরে বান্দেল স্টেশনের পরে আদি-সপ্তগ্রাম নামে স্টেশন আছে; পূর্বের ইহার 
নাম ছিল ত্রিশবিঘ! ৷ প্রাচীন সরস্বতী নদীর থাতে পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল ।' 
ইহার তীরে ছিল সপ্তগ্রাম, বর্তমান সাতথ।। এই সগ্চগ্রাম_বাশবেড়িয়া, কৃষণপুর, 
বাহ্থদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বচোরা, বলদঘাটি। হিন্দু রাজাদের সময় ইহার 
উত্থান হইলেও মুললমানদের সময়ে এখানকার গৌরবময় যুগ । শেরশাহ সগ্তগ্রাম হইতে 
দিল্লী পর্ধ্যস্ত একটি রাজনড়ক নিন্দা করেন। তাহা এখন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে 
পরিচিত। সরস্বতীর খাত দ্রিযা ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হইত বলিয়া 
দেশের সামুত্রিক বাণিজ্যেরও ইহাই ছিল পথ। ১৬৩০-এ নদী সরিয়া যায় ও সপ্তগ্রামের 
ফৌজদার হুগলিতে দপ্তর উঠাইয়! লইয়া যান। ১৭ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তগ্রামের 
বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় ।” 

“কপালকুগ্ুল1” উপন্যাসে সপ্চগ্রামের বর্ণনা এরূপ--« ".পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহা- 
সম্দ্ধিশালী নগর ছিল। এক কালে যবছ্ীপ হইতে বোমক পধ্যস্ত স্বদেশের বণিকেরা 
বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাবীতে 
সগ্গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের 
প্রাস্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে শ্রোতন্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সন্ধীর্ণশরীরা 
হুইয়া আসিতেছিল , স্থৃতরাং" বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্ধাস্ত আসিতে 
পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব 
নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ 
শতাব্দীতে হুগ'ল নৃতন সৌষ্টবে তাহাব প্রতিযোগী হইয়৷ উঠিতেছিল। তথায় পর্তশীসেরা 
বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্্ীকে আকধিতা করিতেছিলেন। কিন্তু 
তখনও সপ্গ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্ধ্যস্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান 
রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখন৪ অনেকাংশ শ্রীত্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া 
পরীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।” ( কপাঃ ২/৬ ) 

জগ্তমাতৃকা (দেবী: ৯/৬)। (১) ত্রা্ষী, (২) মহেশ্বরী, (৩) ইন্দ্রা, (৪) বৈফবী, 
(৪) বারাহী, (৬) ইন্দ্রাণী, (৭) চামুণা। 

লমভিব্যাকারিগণ ( কপাঃ ১/২ )। সঙ্গীসাথীগণ | 

সমাহরণ (কপাঃ ১/২)। সম্যক্রূপে আহরণ। 
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অন্গতুসর (কপাঃ ১/১ )। সমস্ত বৎসর ধরে। 

ক্কন্দেনেবিয়া (চন্দ্রঃ ৪/১)। নরওয়ে এবং সুইডেনকে একক্রে স্কন্দেনেবিস্না 
“বলা হয়। 

সালামান্ক1! (রাজ: ৭/৩)। স্পেনের একটি শহর । বহুবার বিদেশীদের হাতে 
এই শহরটি অধিকৃত হয়। খ্রীষটপূর্ব ২২২ অবে কার্থেজের হ্যানিৰবল এই নগর অধিকার 
করেন। ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ মূরগণ এই নগরে পরাজিত হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাবে পেনিনস্থলার 
যুদ্ধে ফরাসীগণ এই নগর জয় করে। 

সালামিসে 770500180০158 (বাজ: ৭/১)। থেষিস্টোকরেশ এথেব্দের 
সেনাপতি । পারস্তের বিরাট নৌবাহিনীকে তিনি সালামিসের যুদ্ধে পরাজিত করেন। 

জাংখ্য (চন্দ্র; ১/৫; দেবী: ১/১৫ )। কপিলমুনি-রচিত দর্শনশান্ত্র। এতে প্ররুতি, 
বুদ্ধিতত্ব, অহঙ্কার, নুক্ষরপঞ্চভূত, স্থুলপঞ্চভৃত ও একাদশ ইন্জিয়-_-এই চব্বিশটি এবং 
পুরুষসহ পঁচিশটি পদার্থ কল্লিত হযেছে। 

জু ও জস্, অম্‌ ও শস্‌ (দেবীঃ ১/১৫)। সংস্কৃত কারক-বিভক্তির কতক- 
গুলি চিহ্ু। 

সুবর্ণরেখা (ছুর্গেঃ ১1৪ )। উড়িস্তার প্রসি্ধ নদী। রাচির ১০ মাইল দক্ষিণ 
পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে রশাচি, জামসেপুর, 
সিংহভূম, মেদিনীপুর জেলা অতিক্রম ক'রে বালেশ্বরের ২৮ মাইল পূর্বে বঙ্গোপসাগরে 
পড়েছে। দৈখ্য ২৯০ মাইল। 

সৃত্রকারস্তোভয়েজ্দিয়শুষ্যাত্বাৎ ( দেবীঃ ৩/২। অর্থাত্ব স্বত্রকারের জ্ঞানেক্রিয, 
কর্মেন্্িয় ও উভয় ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনও নেই । 

স্বৃতি (চন্দ্র ১/৫)। বিশজন ধর্মশীস্ত্রী দ্বারা বিধিবদ্ধ শান্তগ্রন্ছ। এতে ব্রত- 
পৃজাদির নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, খাগ্ঠবিচার, দায়ভাগ, অপরাধের দু ইত্যাদি বিষয় 
আলোচিত হয়েছে। 

দেকালের মালিনীমাঞী (রজনী ১/২)। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক 
উল্লেখযোগ্য চরিন্ত্। মালিনী রাজবাটাতে ফুল যোগাত এবং বাঞকন্তা বিদ্যা ও রাজপুজ 
সুন্দরের প্রণয়ে সে সাহায্য করে। 

সেক্ষপয়র গেলেরি (রজনী ৩/৩)। ইংলগের শ্রেষ্ট কৰি ও নাট্যকার 
+/1111810 ও1581:9976216-এর বধিত চরিত্রের ছবি* 'ই স্ক্ষেপিয়র গেলেবি। 

জেক্সপিয়রকে বল্টের ভীড় বলিয়াছেন (রজনী ২/৩)। অর্থাঘ_ 
.সেক্সগীয়রকে ভল্তেয়ার গাড় বলেছেন। বল্টের অর্থাৎ ভল্তেয়ার ( ৬০1৪1) 


৩৩৩ 


( ১৬৯৪--১৭৭৮)। ভল্তেয়ার ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, সঙ্গালোচক ও 
সনাজ-তত্ববিদ। তীর বিখ্যাত বিদ্রপাত্মক রচনা 'ক্যান্ভিডাঃ (0870106 )1 তিনি 
ছিলেন অবাস্তব আদর্শের বিরোধী । নাটকে তিনি প্রাচীন গ্রীক নীতির অমর্থক 
ছিলেন। তাই তিনি সেক্সপীষরের নাটককে সহ! করতে পারেননি । তার মতে, 
জনসাধাবণেগ মনোরঞগুনের জন্য ভাড়ের মতো সেক্সপীষর সস্তা নাটক রচনা করেছিলেন । 

স্থেশ্রগতি ( কপাঃ ১/২ )। ঘাম বের হওষা। 

সৈকতে ( কপাঃ ১/২)। বেলাভূমিতে। 

হুরবোল। ( দেবী: ২/৬)। যে বন্রকম কণ্ঠস্বর (বিশেষভাবে পশু-পক্ষীর ) নকল 
করতে পাবে, তাকে হরবোলা বলে। 

হুলদীঘাটে এরকম কি একট! হইয়াছিল (রাজঃ ৪/9 )। এখানে হুলদী- 
ঘবাটেব যুদ্ধের কথা ম্মণণ কবা হযেছে । ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয। মানসিংহের 
নেতৃত্বে বিরাট মোগলবাহিনী হলদীঘাটের গিরিবর্ত্রে প্রতাপের ক্ষুদ্র বাহিনীর সন্মুথে 
যুদ্ধে যথেষ্ট বিব্রত হয। 

হারাম (রাজ: ২/১)। আরবী শব্ধ। অর্থ-_অস্পৃশ্ত বা 'অশুচি। 

কাবলী (দেবী: ১/৯)। আবিসিনিযাবাসীদেব বলা হয হাবসী। 

ছেকামণ্ড (রাজ: ৬/৫)। সাহস । 





৩৩৪ 


বকিম সুভাঘিত 


১। “বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে ) যার রূপ নাই, সে 
বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী । যার মনে রস নাই» 
সে চিরকাল প্রবীণ ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন।” (ছুই ১/১০ ) 

২। “অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপন থাকে না” (ছুর্গেঃ ২/৬ ) 

৩। “আশা মধুরভাষিণী। অতি ছুদ্দিনে মনুয্ত-শ্রবণে মৃছু মু কছিয়া থাকে, “মেঘ্ব 
ঝড় চিরস্থাফী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।” (ছুর্গেঃ ১/১৬) 

৪। “এ সংসারের প্রধান একন্দ্রজালিক ন্মেহ! ব্যাধি-প্রতিকারে প্রধান ওষুধ 
প্রণয । নহিলে হৃদয-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?” ( দুগেঃ ২1২১) 

৫1 “তীর্ঘদর্শনে যেরূপ পরকালেব কর্ম হয়, বাটা বশিযাও সেরূপ হইতে পারে ।” 
( কপাঃ ১/১) 

৬। শবাঙ্গালীবা আপন গৃহিণীকে সর্বাপেক্ষা স্বন্দরী দেখে” ( কপাঃ ২২) 

৭। “তুমি অধম-_তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?” (কপাঃ ১/২) 

৮। “প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসংকে সৎ কবে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্‌ করে, 
অন্ধকারকে আলোকময় করে ।” (কপাঃ ২/৫) 

৯। “মন্ুয্যহদয় অনস্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বাযুগণ সমর করিতে থাকে, কে 
তাহার তরঙ্গমাল! গণিতে পারে ?” ( কপাঃ ৪/৩) 

১০। “তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া! তাহা বলি। 
এ সংসার স্ুুখময়। সখের প্রত্যাশাতেই বর্তূলবৎ সংসারমধ্যে ঘুবিতছি__ছুঃখের 
প্রত্যাশাম নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত .।| হয়, তবেই 
দুঃখ বলি! উচ্চ কলরব আরম্ভ করি । তবেই ছুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের 
ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্বত্র স্থখ। সেই স্থখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল 3 
ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণষ প্রধান রজ্জু।” ( কপাঃ ৪/৮) 

১১। “যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অগপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখব হইতে নিঝরণী 
নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বাধু তাড়িত হইলে কে হাহার সঞ্চার 
নিবারণ করে?” ( কপাঃ ৪1৮) 

১২। “যখন মন্ুয্যহদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিস্তার একাগ্রতায় বাহু 
সট্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসগিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়।” 
(কপাঃ ৪৮) 


১৩। “বেগবান্‌ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই ।” (মবণাঃ ১/৪) 

১৪। “আত্মন্সাঘা শান্তে নিষিদ্ধ” (মৃণাঃ ২/১) 

১৫। দমূর্থ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্বহীন, যে সেই ঘত্বহীনতার প্রতিপোষক, 
আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় কবে, ইহারাই মূর্খ ৮ (মৃণাঃ ২1১ )। 

১৬। “স্বদেশবৈরিতা৷ মহাপাপ ।* (মৃণাঃ ২/৬ ) 

১৭। “যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আতজ্মপ্রতারণা করে, 
ভাহার সর্বনাশ ঘটে ।” ( মুণাঃ ৩1৬) 

১৮। «পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হুইবে। প্রণযের পাজ্াপাত্র নাই। সকলকেই 
ভালবাসবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্বে স্থান দিবে; কেন না প্রণয় অমূল্য ।” 
( মণাঃ ৩1৬ ) 

১৯। দন্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধন্ম নাই? যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে 
শৃকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্ধ্যেই ঘটে, এমন নহে; স্বামী ভিন্ন 
আন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিদ্ব।” (মণাঃ ৩/৬ ) 

২*। “ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না” ( মণাঃ ৩/৬ ) 

২১। বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে ভ্রান্তি হইতে অধশ্ম জন্মে” (মৃণাঃ ৩1৬ )। 

২২। প্যে কখনও বোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখন 
বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর স্থখ কখনও ভোগ করে নাই-_-পরের 
সুখ কখনও তাহার সহ হয না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী 
মহাত্মা বিনা বাম্পমোচনে গুরুতরু মনঃগীড়া সকল সহ করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন ; 
কিন্তু তিনি যদি কম্মিন কালে, একদিন বিরলে একবিন্দু অশ্র্জলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়! 
প্াকেন, তবে তিনি চিত্তজ্য়ী মহাত্সা হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের স্থিত 
প্রণয় করিব, তথাপি তাহার সক্ষে নহে ।” (মুণাঃ ৩/৯) 

২৩। প্যাহার ধেধ্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাজ অদ্ধ হয়, সে নংসারের সকল স্থথে 
বঞ্চিত” (ম্বণাঃ ৩১০ ) 

২৪। দন্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্বাসপ্রাপ্ত হয় না।” (বিষঃ ১ম পরিঃ) 

২৫। প্প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই থেরূপ মাধুর্য এবং সরলতা থাকে, 
পরে তত থাকে না” (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। 

২৬। «প্রেমের পাক বিচ্ছেদে” ( বিষঃ ২* পরিঃ )। 

২৭। প্ছুঃধী না হুইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, ভাঙার 
তাহাতেই লোভ ।” (বিষ: ২৯ পরিঃ) 


২১৩৬ 


২৮। “অবিচ্ছিন্ন স্থখ, দুঃখের মূল; পূর্বগামী ছুঃখ ব্যতীত স্থায়ী স্থখ জন্মে না।” 
(ৰিষঃ ২৯ পরিঃ ) 

২৯। “সকল স্থখেরই সীমা আছে ।” ( বিষঃ ৩১ পরিঃ) 

৩০। “মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। 
কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আহ্মস্থখ বিসঞ্জন করিতে হ্বতঃ 
প্রস্তত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। “স্বতঃ প্রস্তুত হই,” অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান বা 
পুণ্যাকক্কায় নহে। স্থতরাং বূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাপ! নহে। যেমন 
ক্ষুধাতৃবরের ক্ষধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পাবি না, তেমনি কামাতুবের চিত্ত- 
চাঞ্চল্যকে বূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্রচাঞ্চল্যকেই আর্য 
কবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কলিত অবতার বসস্তসহায় 
হইয়া, মহাদেবের ধ্যান 'ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, ধাহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মগেরা 
মুগীর্িগের গাত্রে গাত্রকুয়ন করিতেছে, করিগণ কবিণীদিগকে পন্মমূণাল ভাঙ্গিয়া 
দিতেছে, সে এ পেশ মোহমাজ। এই বুত্বও জগদীশ্বরপ্রেরিতা 7 ইহার দ্বারাও 
সংসারের ইষ্টাধন হইযা থাকে, এবং ইহা সর্ধজীবমুগ্ধকারবী। কালিদাস, বাইরণ, 
জয়দেব ইহাব কি ,বিগ্যান্থন্দব ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্র 
বৃদ্ধিবৃত্তিযুলক। প্রণয়াম্পদ ব্যক্তি গুণসকল যখন নদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, 
হনয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তত্প্রতি সমারুই এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই 
গুণাধারের সংসর্গলিপ্পা, এবং তৎ্গ্ররতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহয়তা, এবং 
পরিণামে আত্মবিস্বৃতি ও আত্মবিসঙ্জন। এই যথার্থ প্রণন্ন ; সেক্সপীয়র, বান্মীকি, 
শ্রমস্তাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধি শ গুণগ্রহণ, 
গুণগ্রহণের পর আসঙগ্গলিপ্না; আসঙ্গলিপ্প। সফল হইলে সংসর্গগ সংসগফলে প্রণয়, 
গ্রণয়ে আত্মবিসঙ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা ধলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের 
ভালবাসা গাযার বিবেচনান্ন এইরূপ । আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইবপ ; 
তবে ন্েহে এক কারণে উপস্থিত হয না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক | 
নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবূ-তমূলক কারণজাত ন্মেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা 
নহে। বূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষতা পৌনঃপুন্তে হৃম্ব হয়। 
অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ 
এক-_প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ শি-্য নৃতন নৃতন ক্রিয়ায় নৃতন 
নৃতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে__কেন না, উভয়ের 
দ্বারা আসঙ্গলিগ্মা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীপ্রই জন্মে; কিন্ত 
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একবাপ প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হুইলে, রূপ থাকা না থাক! সমান । রূপবান্‌ ও 
কুৎসিতের প্রতি ন্বেহ ইহার নিত্য উদ্দাহরণস্থল। 

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে--কিস্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে । এই জন্য সে প্রণয় 
একেবারে হঠাৎ বলবান্‌ হয় না ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তুরূপজ মোহ এককালীন 
সম্পূর্ণ বলবান্‌ হইবে । তাহার প্রথম বল এমন ছুর্দমনীয হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তন্বারা 
উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি-_এইস্থায়ী প্রণয় কি না-_ইহা জানিবার শক্তি থাকে ন!। 
অনস্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়।৮ ( বিষঃ ৩২ পরিঃ ) 

৩১। “ভালব'পাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সখ । ভালবাপাই 
মনুষ্জাতির উন্নতির শেষ উপায্-_মনুষ্তমাজ্রে পবম্পরে ভালবাসিলে আব মনুষ্যকৃত 
অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে ন1।” (বিষ: ৩২ পরিঃ ) 

৩২। “যাহার পরোপকারী, পরমপ্রেমে বলবান্‌, তাহারা কখনও শাবীরিক বলের 
অভাব জানিতে পারে না|” ( বিষঃ ৩৪ পরিঃ ৷ 

৩৩। “স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে ।” (ইন্দিবা ২য পরিঃ ) 

৩৪ । “অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগ্ঠনমধ্যে রমণীব কটাক্ষ অধিকতর তীব্র 
দেখায় ।” (ইন্দিরা ১ম পরিঃ ) 

৩৫। *ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে ? যাহা ঘটিবার তাহ! অবশ্য ঘটিবে। তাই 
বলিয়া পুকুষকারকে অবহেল! করা কর্তব্য নহে। যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব ।” 
( চন্্ঃ ২/৩) 

৩৬। “ছুঃখ বলিয়া একট! স্বতন্ত্র পদার্থ নাই । স্থখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে 
একই |” (চন্দ্র ৩/১) 

৩৭। “আশা, সংসারের অনেক স্থখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মুল ।” 
( চন্ত্র: ৩/২ ) 

৩৮। “সুন্দর মুখের জয সর্বত্র ।” ( চন্দ্রঃ ৩/৫) 

৩৯। দবত্সরে কি কালের মাপ ৷ ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।” ( চন্দ্রঃ ৩/৬ ) 

৪০1 “তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দযা নাই, 
মমতা নাই, লেহ নাই,__জীবের প্রাণনাশে সক্কোচ নাই, তুমি অশেষ র্েঁশের জননী-_ 
অথচ তোমা হইতে সব এাইতেছি-_তুমি সর্বন্থখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্ববার্থ- 
সাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ববাঙ্গন্ন্দরী । তোমাকে নমস্কার । হে মহাভয়ঙ্করি 
নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাদের টিপ পরিয়া, মন্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, 
ভুবন-ম়োহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুপ্রোশ্মিতে পুষ্পমালা গাথিয়! 
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পুণ্পে পুণ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্ঞালিয়াছ; 
গঙ্গার হৃদয়ে নীলিম! ঢালিয়৷ দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে ! যেন 
কত আদর জান_কত আদর করিয়াছিলে। আজ এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা 
সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া! তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না-_-তোমার বুদ্ধি নাই, 
জ্ঞান নাই, চেতন] নাই-_কিন্ত তুমি সর্ধবময়ী, সর্ববকন্তরী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী । 
তুমি এঁশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম 
করি।” ( চন্দ্রঃ ৩/৮) 

৪১। “মন্থস্তের ইন্দড্িয়ের পথ রোধ কর- ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর-_মণকে বাধ, __বীধিয়া 
একটি পথে ছাড়িয়া দাও_-অন্য পথ বন্ধ কর-_মনের শক্তি অপহৃত কর-_মন 
কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে- তাহাতে স্থির হইবে--তাহাতে মজিবে।” 
( চন্দ্রঃ ৪/৩) 

৪২। “বাহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই-_তাহার দ্বারা রাজ্াস্থাপনাদি 
মহৎ কার্য হুহতে পারে নাকে না, তীহার প্রকৃতি উন্নত নহে- ক্ষুদ্র । এ সকল 
ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে ।” ( চন্দ্রঃ ৬ ৪) 

৪৩। পস্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ব।” ( চন্দ্রঃ ৬/৫ ) 

৪৪1 “যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িল তাহাকে ভাকে-_ভক্তিভাবে 
ডাকে |” (চন্দ্র: ৬/৭ ) 

৪৫। “রূপ ত্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র_ শব্দও মানসিক বিকার। রূপ বূপবানে, 
নাই, রূপ দর্শকের মনে -নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? 
একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইব্প শব্ও তোমার মনে রূপ দর্শকের 
একটি মনেব সুখ মাত্র, শবও শ্রোতার একটি মনের সখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সখ 
মাত্র ।” (রজনী ১/৩) 

৪৬। “এশিক নিয়ম বিচিত্র মন্ুষ্তের বুদ্ধির অতীত-_ আমরা যাহাকে দয়। বলি, 
ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে-_আমরা যাহাকে পীড়ন বলি- ঈশ্বরের 
অনস্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। * এই সংসারের অনস্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশৃন্ত, 
সে চক্র নিয়মিত পথে অনকিক্ষু্ণ রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে 
যে পড়িবে-_অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত হউক, নেই পিষিয়া মরিবে |” (রজনী ১/৬) 

৪৭। প্ছুঃখ কি? অভাব। সকল ছুঃখই অভাব । রোগ দুঃখ) কারণ স্বাস্থ্যের 
অভাব । অভাবম্াঞ্রই দুঃখ নহে, -তাহা! জানি। রোগের অভাব ছুখ নছে। 
অভাববিশেষই দুঃখ ।” ( রজনী ২/৩) 


৪৮। “পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জুযাচোর, 
তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি__মাংস 
সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্ষনা করিত না। সে কখন মেষমাংস বলিষা কাহাকেও 
কুকুরমাংস দেষ নাই। যশ সকলেবই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। 
বেকনের ঘুষখোর অপবাদ-_সক্রেতিস্‌ অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইযাছিলেন। যুধিষ্রির 
প্রোণবধে মিথ্যাবাদী-_অন্ত্বন বত্র'বাহন কর্তৃক পরাভৃত। কাইসবকে যে বিখী'নযার 
রাণী বলিত, সে কথা অগ্যাপি প্রচলিত ,__সেক্সপিষবকে বল্টের ভাভ বলিযাছেন।” 
(রজনী ২/৩) 

৪৯। “এ সংখারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই | সকলেই 
আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধমান্‌ বলিষা জানে 1” ( বজনী ২/৩) 

৫০1 *-****"অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনাব সৌন্দর্য্য এবং অস্ুটবাক শিশুব 
সৌন্দরধ্য, ইহাই মনোহব- যৌবনের সৌন্দর্ধ্য তাপুশ নহে । যৌবনে বসনভূষণেব ঘটা, 
হাসি চাহনির ঘটা,_বেণীব দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথাব ছলনি-_ 
যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকাৰ দোকানদারি। আব আমবা যে চক্ষে সে লৌন্দর্য্য 
দেখি, তাহাও বিকৃত। যে পৌন্দর্যেব উপভোগে ইন্দ্রিষেব সহিত সম্বন্বযুক্ত চিত্তভাবেৰ 
সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্ধ্যই সৌন্দর্য্য ৮ ( রজনী ২/১) 

৫১। “বাঙ্গালিব উইল প্রা গোপনে থাকে না।” ( রুঃ উঃ ১1১) 

৫২। প্যাহাৰ চাকবাণী নাই, তাহার ঘবে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং 
ময়লা, এই চারিটি বস্ত নাই। চাকবাণী নামে দেবতা এই চাবিটিব সৃষ্টিকর্তা ।৮ 
(কঃ উঃ ১/৬ ) 

৫৩। “হিন্দু মেয়ে, মবা বড সহজ মনে কবে ।” (কুঃ উঃ ১1২০) 

৫৪। “যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নযনেব আভ কবিও না। যদ্দি প্রেমবন্ধন ঘৃঢ 
রাখিবে, তবে সত ছোট কবিও। বাঞ্চিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত 
বিষমষ ফল ফলে। যাহাকে বিদাষ দিবার সমযে কত কাদিযাছ, মনে করিযাছ, বুঝি 
তাহাকে ছাডিযা দ্দিন কাটিবে না,_-কয় বসব পবে তাহার সহিত আবার যখন দেখা 
হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিযাছ--“ভাল আছ ত?” হ্যত সে কথাও হয নাই 
__কথাই হয নাই--আস্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিযাছে। হযত রাগে, অভিমানে আব দেখাই 
হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহিব হইলেই, যা ছিল তা আর হয না। 
যা যায, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা৷ গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী 
কোথায় দেখিয়াছ?” (কঃ উঃ ১/২৪) 
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৫৫1 “এ সংসারে বিশেষ ছুঃখ এই যে, মবিবার উপযুক্ত মমযে কেহ মরে না। 
অসময়ে সবাই মরে” ( কৃঃ উঃ ২/১১) 

৫৬। “রমণী ক্ষমামধী, দযামযী, নেহমযী ,_-রমণী ঈশ্ববেব কীন্তিব চরমোতৎকর্ধ। 
দেবতাব ছায়া, পুরুষ দেবতার স্থষ্টিমা্র। শ্বী আলোক + পুকষ ছাযা।৮ (কৃঃ উঃ 
২/১৫ ) 

৫৭1 “ছুর্বলেব অবলম্বন মিথ্যা কথা |” ( বাজঃ ৩/৩) 

৫৮। “বিপত্কালে যে হতন্ততঃ করে, সেই মাবা যাষ।” (রাজঃ ৩1৩) 

৫৯। “মনুষ্য স্ত্রীজাতিব প্রেমে অন্ধ হইলে, মাব তাহাব হিতাহিত ধর্মাধম্ম জ্ঞান 
থাকে না । তাহাব মত বিশ্বাসঘাতিক, পাপিষ্ট আর নাই ।” (রাজঃ ৮/১৩ ) 

৬০। “অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হি"ম্ব জন্ত মান ।” ( আনন্দঃ ১/৩) 

৬১। পমাযা কাটাইতে পাবে কে? যে বলে, আমি মাষা কাটাইযাছি, হয তার 
মাযা কখনই ছিল না বা সে মিছা বডাই কবে ।” (আনন্দ; ১/১০ ) 

৬২। “অগ্মরোগণের ভ্রবিলাসবুক্ত কটাক্ষেব জ্যোতি লইযা অতি যত্বে নিম্মিত 
যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পবিণীত দম্পতিব প্রাতি অপবাশ কবেন না। ইংবেজ 
পৃণিমার বাত্রে রাজপথে গ্যাস জালে, বাঙ্গালী তেলা মাথাশ তেল ঢালিমা দেখ, মনুত্তের 
কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব ুর্ধ্যদেখেব পাব 9 কখনও কখনও আকাশে উদ্দিত থাকেন, ইন্দ্র 
সাগবে বৃষ্টি করেন, যে সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইযা 
যান ১ যম যাঁর প্রা সবগুলিকেই গ্রহণ কবিষাছেন, তাবই বাকিটাকে লইমা যান। 
কেবল বতিপতির এমশ নির্বধদ্ধিণ কাজ দেখা যায না। যেখানে গাঁটছডা বাঁধা হইল__ 
সেখানে আব তিনি পশিশ্রম কবেন না, গজীপতিব উপব সকঙ্গ ভাব দিয়া, যাহার 
হদযশোণিত পান কবিতে পাবিবেন, তাহাব সন্ধানে যান।” ( আনন্দ" ২1১) 

৬৩। বুথ মৃত্যু খীবেব ধম্ম নহে ।” ( আনন্দঃ ৪/৬ ) 

৬৪। দঈশ্বব অনন্ত জানি। কিন্তু অনস্তকে ক্ষুদ্র হদযপিঞ্জরে পুবিতে পারি না। 
সাস্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বব, হিন্দুব হ্ৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকষ্ণ। স্বামী আরও 
পরিষ্কাবরূপে সাস্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্ববে আবোহণের প্রথম 
সোপান । তাই হিন্দুব মেষের পতিই দেবতা । অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের ' কাছে 
এ অংশে নিকৃষ্ট |” (দেবী: ১/১৩) 

৬৫। “পুকুষমান্থষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে । না থাকিলে ঘব-সংসাব চলে না 
-_-তাই রাখিতে হয। কথাঁষ কায সকৃডি হয-_মাজিয! ঘষিষা ধুইযা ঘরে তুলিতে 
নিত্য প্রাণ বাহির হইযা যায ।” (দেবী: ২/৭ ) 
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৬৬। “কুলিনের ছেলের আব অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের “বিদায়” বা “মধ্যাদা” গ্রহণে 
লজ্জা! ছিল না-_এখনও বোধহয় নাই।” ( দেবীঃ ২/৮) 

৬৭। “হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে ! তুমি ছার বাশের বংশ বটে, কিন্তু 
শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি ছুই 
টুকরা করিয়। ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল-খাড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ-_হাম । 
বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে থপিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা 
ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্ষালায় আক্রু পার্দী রাখিতে, মানি 
রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে । মুসলমান 
তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার 'ভষে 
নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে-_তুমি পীনাল কোডের মত ছুষ্টের 
দমন করিতে, গীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত 
রামের অপরাধে শ্টামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই 
সর্দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না । হায়! এখন তোমার নে মহিম। 
গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে-_সমাজ- 
শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, 

ংশখণ্ড মাত্র ! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়! শ্গাল-কুকুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; 
কুকুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর 
নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি নাকি উত্তম ওঁষধ ছিলে- মানসিক ব্যাধিব উত্তম 
চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, ঘমূর্থস্ত লাঠৌষধং।” এখন মূর্থের উষধ বাপু” 
“বাছা”-_তাহাঁতেও রোগ ভাল হয় না। তোমাব সগোত্র সপিওগণের মধ্যে অনেকেরই 
গুণ এই ছুনিয়াতে জাজল্যমান। ইস্তক আড় বাকারি খুটি খোটা লাগাযেৎ 
শ্রীন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি-_কিস্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। 
তুমি আর নাই-__গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে ; তুমি ইন্ত্রলোকে 
গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-রক্ষণাখার টেকৃনা হইয়া আছ, দেবকন্যা রা 
তোমার ঘায় কল্পবুক্ষ হইতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়! লইতেছে। 
এক আখটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে ।” (দেবীঃ ৩/১) 

৬৮। *****রাজত্ব স্্রীজাতির ধর্শ নয। কঠিন ধর্মও এই সংসারধশ্শ ; ইহার 
অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।৮ ( দেবীঃ ৩/১৩) 

৬৯। “গৃহধর্ে বিষ্ভা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহ্ধশ্ম বিদ্বানেই স্থসম্পন্ন করিতে 
পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সেনয়। যেখানে বিদ্া প্রকাশের স্থান নহে, 
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সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পাষ, সেই মূর্খ। যাহাব বিদ্যা প্রকাশ পায না, সেই 
যথার্থ পপ্তিত।” ( দেবী; ৩1১৪ ) 

৭০। দ্যাহাকে ইহজগতে খু'জিযা পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয।” 
( সীতাঃ ১1৮) 

৭১। “স্তীপুকুষে পবম্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি__সহৃদযতা-_ 
ইহাই দাম্পত্য সুখ ।” (সীভীঃ ১/১০) 

৭২। “প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আব কিছু মানিল 
ন|, কই এমন দাবানল ত সংসাবে দেখিতে পাই না । প্রেমের কথা পুস্তকে পভিযা 
থাকি বটে, কিন্তু সংলাবে “ভালবাস”, ন্েহ ভিন্ন প্রেমেব মত কোন সামগ্রী দেখিতে 
পাই নাই, স্থতবাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম *1। প্রেম, যাহা পুস্তকে বণিত, 
তাহা আকাশকুন্থমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পাবে, যুবক-যুবতীগণের 
মনোবঞ্জন জন্ত কবিগণ কর্তীক হুষ্ট হুইযাছে বোধ হয। তবে একটী কথা স্বীকাব 
কবিতে হয। ভালবাসা বা স্লেহ, যাহা! সংসারে এত আদরেব, তাহা পুরাতনেরই 
প্রাপা, নৃতনের প্রাত জন্মে না। যাহাব সংসর্গে অনেক কাল কাটাইযাছি, বিপদে, 
সম্পদে, সুদিনে, ছুদ্দিনে যাহার গুণ খুঝিষাছি, স্বখ ছুঃখেব বন্ধনে যাহার সঙ্গে বন্ধ 
হইযাছি, ভালবাস! বা স্সেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নৃতন আর একটা সামগ্রী 
পাইযা থাকে । নূতন বলিযাই তাহার একটা আদ্র আছে। কিন্তু তাহ! ছাডা আব 
আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয! অন্রমান করিয়া লইতে পাবি। যাহা 
পবীক্ষিত, তাহা! সীমাবদ্ধ, যাহা অপবীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীম! দেওযা৷ 
না দেওয়া মনের অবস্থাব উপব নিভর কবে। তাই নৃতনের গুণ অনেক সমযে অসীম 
বলিমা বোধ হয। তাই সে নুতনের জন্য বামন] ছুদ্িমনীয হইয। পর যদ্দি ইহাকে 
প্রেম বল, তবে সংসার প্রেম আছে। সে প্রেম বড উন্মাদ্দকর বটে। নৃতনেবই তাহা 
প্রাপ্য । তাহার টানে পুরাতন অনেক সমযে ভাসিযা যায। 
হায নূতন! তুমিই কি স্বন্দর? না, সেই পুবাতনই সুন্দর । তবে, তুমি নতন ' 
তুমি অনন্তের অ.এ। অনন্থেব একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি 
আমাদের কাছে পুবাতন, অণন্তেব আব সব আমাদেব কাছে নৃতন। অনস্তেন যাহা 
অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত) নৃতন, তুমি অনন্তেরই অংশ । তাই তৃমি এত উন্মাদকব।” 
( সীতাঃ ১/১০ ) 

৭৩। ***** যন্ত্রণা লব এই পারেই । ও পাবে যে যন্ত্রণা কথ শুনিতে পাও, সে 
আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিযা লইযা যাই। আমাদেব এ জন্মেব সঞ্িত পাপগুলি 
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আমর] গাটরি বাখিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেযায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে 
পার করিয়! লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাটরি খুলিয়া ধীর নুস্থে সেই খবর 
একা একা ভোগ করি” ( সীতাঃ ১/১১ ) 

৭৪1 “শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্বাঙ্গন্ুন্দরী দেখে, মনুষ্য 
পর্ববতারোহণ কবিয়! পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে ।” ( সীতাঃ ১/১৩) 

৭৫। “যে ভাবিষা চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পাবে, তাহার শেষ ভবসা 
জগদীশ্বর । সে বলে, “জগদীশ্বর যা করেন।” (সীতা: ২/১১) 

শ৬। “দঈশ্বব সর্বভূতে আছেন। ইঈশ্ববে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধশ্ম। তাই 
সর্বভূতকে ভালবাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নিব্বিকার, তার স্থুখ-ছুঃখ নাই । ঈশ্ববের অংশ- 
স্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তীহারও তাই। ঈশ্ববে অপিত যে গ্রীতি, তাহাতে 
তাহার হুখ-ছুঃখ নাই । তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সী হই, সে কেবল 
মায়ার বিক্ষেপ।” (সীতাঃ ৩/৭ ) 

৭৭। “ধন্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিষপবিতৃপ্তি, তাহা অধর্শম। ইন্দ্রিযতৃপ্তি পত্তবৃত্তি। 
পশবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা কবেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল 
ধশ্মার্থেই বিবাহ ।-.-ইন্দ্রিয়বশ্থতা৷ মাত্রই পাপ।” ( সীতা: ৩/৭ ) 

৭৮। “একটা মানুষ মরা, জীবিতেখ পক্ষে একটা পর্বের সমান |” ( শীতাঃ ১/৪.) 

৭৯। “যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিযা কাজ 
করে, বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মান্য আছে, সুতরাং তাহার কাধ্য ধ্বংস হুষ।” 
(সীতা: ২/৭ ) 

৮*| “মানুষ চিরকাল একরকম থাকে না। এশ্বর্ঘয সম্পদ বাডিলে, মনটাও কিছু 
এদিক ওদিক হয।” ( সীতাঃ ৩৯ )। 

৮১। “রাজার বাজা, আব বিধবার ব্রক্ষচ্ধ্য সমান। যত্বে রক্ষা না কারলে 
থাকে না।” ( সীতাঃ ৩/১০) 

৮২। প্যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রযোগ বড পাথবেও পারে না।” 
( সীতাঃ ৩/১৫) 
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বকিম-সম্বক্ীয় আলোচলা-গ্রন্থের তালিকা 

[ অগ্যাবধি বস্কিমচন্দ্র-সন্বন্বীয যে সমস্ত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হযেছে, সেগুলির 
একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা! প্রপ্তত কবার চেগ করেছি। কিছু কিছু প্রবন্ধের পাঁমও উল্লিখিত 
হযেছে, কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধগুলির তালিকা নির্ধারণ বহু সমযসাপেক্ষ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে 
বিষষ-বস্তটি উদ্ধৃতি-চিহ্কেব মধ্যে দেক্যা হযেছে এবং পাশে গ্রন্থেব বা সামযিক পত্রেব 
নাম দেওয়া আছে। যে গ্রন্থে গ্রসঙ্গঞ্াম বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা স্থান পেষেছে, মেখানে 
«প্রাসঙ্গিক আলোচনা” কথাটি লেখা আছে । তালিকাটি লেখাকব নামেব বর্ণান্থক্রমে 
সাজানো হমেছে। | 


অক্ষযকুমার দত্তপ্পূ- বঙ্কিমচন্দ্র, -৩২৭ | 

অক্ষমচন্দ্র সরকার-__অক্ষষ সাহত্যপসস্তাব £ ১ম খণ্ড ( প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 

অচ্যুত গোল্সামী__বাংলা উপন্যাসেব ধাবা, ১৩৪৬ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 

অজরচন্দ্র সরকাব--বঙ্কিমচন্দ্রেব ভাষা; ১৯৪৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয । 

অমৃল্যধন মুখোপাধ্যাশ্_-“ইউপন্যাসিক বন্কিমচন্দ্র। আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ১৩৬) । 

অববিনদ ঘোষ-1২151)1 8নাও]000 019817018, চন্দননগব, ১৯১৩। 

অরপিন্দ পোদ্দাব_ বঙ্কিমমানস, ১৯৫১ । 

আলাক বায-_প্রবন্ধক|ব বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীব বাঙালী সমাজ-মন। 

অশোক কুণ- বঙ্কিমেব গল্প, আশ্বিন, ১৩৭৫। 

অমিতকুমাব ভট্রাচার্ষ-_বাংলার নবযুগ ও বঙ্থিম্গন্দব চিন্তাধাবা, জান্তুন, ১৩৭০ 

আবুল হুসেন_-১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বঙ্কিমবিষযক কিছু প্রবন্ধ (দ্রেঃ হরপ্রসাদ 
মিত্রেব 'বন্ধিমসাহ্তা পাঠ" )। 

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঁয__বঙ্থিমচন্্র চট্টে'পাধ্যায', পূণিমা, ১৩০১। 

এককডি দে-_শিশু বাঙ্কম, ১৯১৯। 

কমলা দেবী--ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুবেন্দ্রনাথ । 

কালিদাস রায়__বঙ্গসাহিত্য পবিচষ (প্রাসঙ্িক আলোচনা )। 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ- বঙ্গীয় সমালোচক ( কাব্য ), ১২৮৭ । 

[81151) (013810018 1৬101000116০---4 ৮০৬ 92515 001121015০0: 

321)10110) (5081012 
কেদারনাথ মজুমদার-_গগ্সাহিত্য, ১৯০৮। 
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আীরোদকুমার দত্ত-__বস্কিমসাহিত্যের ধারা, ১৩৫০। 
গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-_বঙ্ধিমচন্দ্র (২ খণ্ড ), ভান্দ্র, ১২৯৩ । 
এ -_বৃঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ১৮৮৬১ ১৮৯০১ ১৯০১। 

গিরিজাশঙ্কর বাযচৌধুরী-_শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় ব্বদেশী যুগ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৬ 
গ্রন্থে অববিন্দের লেখা! 4998101000 010910018 
01780665116" প্রবন্ধ__-১৩ই আগস্ট, ১৮৯৪ । 

গোপালচন্দ্র রায-_অলৌকিক কাহিনী (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৩৬৮। 

এ _ বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র । 


এ _ বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথ, ১৩৭০ । 

এঁ __বঙ্কিমচন্দ্রেব বিচারক জীবনেব গল্প । 

এ _-আলাপ-আলোচনাষ বঙ্কিমচন্দ্র । 

এ -_-ভৌতিক কাহিনী (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 


গোৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ-__বস্কিমের গল্প, ১৯৫১ । 
জ্ঞানেন্্লাল রায়__“বন্ধিমবাবু" প্রভৃতি প্রবন্ধ, প্রবন্ধ লহরী, ১৩০৩ সাল। 
ডঃ জয়স্তকুমার দাশগুপ্ত--4৯ 011610581 560এ5 0: 016 110০ 2190 ০৮০] ০1 
829.01511) 05108100128, 1937. 
জাহবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত-__বিষবৃক্ষ 
ঠাকুরদ্বাস মুখোপাধ্যায-_-সাহিত্যমঙ্গল (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১২৯৫ । 
এ _-বষ্কিমবাবু সন্ন্ধীয স্থৃতি+, সাহিত্য, পৌষ, ১৩১৯। 
ঞঁ _ স্থগাঁয় বহ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২ । 
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যাষ-__বঙ্কিম জিজ্ঞাসা, ১৩৬৬। 
তারকনাথ বিশ্বাস__-বঙ্কিমবাবুব জীবনকথা! । 
দেবীপদদ ভট্টাচার্য__উপন্তাসেব কথা (প্রাসঙ্গিক আলোচন! ), ১৯৬১। 
এঁ __বাংল৷ চরিত সাহিত্য (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৯৬৪ । 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধ___বঙ্কিমন্দ্র, ১৩২৪/১৯১৭ । 
নবীনচন্দ্র সেন--আমার জীবন (প্রাসঙ্গিক আলোচন] )। 
“নারায়ণ” পক্জিকা বঙ্ধিম-স্থৃতি সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২। 
নিত্যরুষণ বন্থ-_“সাহিত্য সেবকের ডায়েরী", সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১০ । 
নিবারণচন্দ্র চট্োপাধ্যায়_-958175501, ১৯১৯ ( বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোমান 
হরফে বূপাস্তর )। 
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নিমাইসাধন বন্থু--দি ইন্ডিয়ান এওয়েকেনিং এও বেঙ্গল (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 
নীরেন্দ্রনাথ রায়-_ “মার্ক স্বাদদী বঙ্কিম বিচার সাহিত্যবীক্ষা, ১৯৫৫। 
পাঁচকড়ি ঘোষ__বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসৌন্দর্ষ, ১৯৪০। 
পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যাঘ -্থৃতিকথা £ বঙ্কিমচন্দ্র', প্রবাহিনী, ১০ই মাঘ ১৩২০। 

এ __বক্ষিমচন্দ্রেব ত্রযী', নারাষণত টেৈশাখ ১৩২২ । 
পুলকেশ দে সরকার-_স্বদেশী গ্রন্থের চার অধ্যায় (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 
পূর্ণচন্দ্র বস্থ-_কাব্যহ্থন্দবী, ১৮৮০ । 

এ -_-সাহিত্যচিন্তা, ১৮৯৬ । 
প্রফুললকুমার দাশপ্তপ্ত- _টউপন্যাস-পাহিত্যে বঙ্কিম, মহালসা! ১৩৬০ । 
প্রবোধচন্দ্র সেন__বাংলার ইতিহাস সাধন। (প্রাসক্রিক আলোচনা )১, ১৩৬০ । 
প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্যায়__ববীন্দ্রজীবনী (৪ খণ্ড)_( প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 

এ __“বৃঙ্কিমচন্দ্ের জীবনপঞ্তী”, মানসী, চৈত্র ১৩২১। 
প্রথমনাথ বিশী- বঙ্কিম-সরণী, -৩৭৩। 
এ -_বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিস্তা, চৈত্র ১৩৭৫ । 
প্রশাস্তবিহাবী মুখোপাধ্যায__বঙ্কিম-সাহিত্য সমাজ ও সাধনা, ১৯৬৭। 
প্রিয়রঞ্জন সেন-_-৬৬০5০০) [100061706 11) 17321)5911 11021৭96016 ( প্রাসঙ্নিক 
আলে চনা ), ১৯৩২ । 
বঞ্ধম-পবিচয়--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষ প্রকাশিত ১৯৩৮। 
বন্ধিম সাহিত্যের ভূমিকা-_বিবিধ লেখক-__ওরিয়েন্ট বুক কোং। 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত- সাহিত্যসাধক চরিতমালা 
( ২য় খও) 

এ এ সম্পার্দিত-_-বঙ্িম-গ্রন্থাবলী | 
বিজিতকুমার দত্ত-_বাংলাসাহিত্যে ধত্তিহাসিক উপন্যাস ( প্রানঙ্গিক আলোচনা )। 
বিনয়কুষ্ণ ভট্রাচার্ধ-__বঙ্কিমবাণী, ১৯৫৪ | 
বিপিনচন্দ্র পাল-_ _নবধুগের বাংলা-_বঙ্ছিম-সন্বদ্ধীয় কযেকটি প্রবন্ধ । 
বিপিনবিহারী গুপ্ত _পুবাতিন প্রসঙ্গ (১ম ৩ ২য়)__(প্রানঙ্ষিক আলোচনা )। 
বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত- _বস্কিম-প্রতিভা-_বন্কিম শতবাধিকী মুদ্রণ, ১৯৩৮। 
বিমলচন্দ্র সিংহ- বঙ্কিম-ক'ণকা, ১৯৪১ । 
বিমানবিহারী মজুমদার-_[7156015 ০£ 001161081] 1[070605116 0000 [200- 

ঢ001)01) 00108581087709., 1934 (প্রাসক্ষিক আলোচনা )। 
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বীরেশ্বর পাডে-_“বস্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২। 
ভবতোষ দত্ত _চিন্তানাষক বঙ্কিমচন্দ্র, এপ্রিল ১৯৬১। 
ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত--ঈশ্বর গুপ্চেব জীবনচরিত ও কবিত্ব, ভান্্র ১৩৭৫ । 
ভবেশচন্দ্র বন্দ্োপাধ্যায- _কপালকুগুলা চরিত্র সমালোচনা, ১৯১৪ । 
এ _-ছুর্গেশনন্দিনী চ(বত্র সমালোচনা ১৯১১। 
মণি বাগচী-__বঙ্কিমচন্ত্র, আগস্ট ১৯৬৫ । 
মণীন্দ্রমোহন বস্থ__কুষ্তকান্তেব উইল, ১৯৪১। 
মতিলাল দাস__-1381210100 01) 30019) 7১101015200 096 [00151 [619988- 
521706, 17115 1,112 ৫ 4১0, 1938 
মনোমোহন ঘোষ- বাঙ্গালা গছার চাবি যুগ (প্রাসর্ষক আলোচনা )। 
মনোরঞ্জন জানা__বক্কিমচন্দ্রের দিতে নারী, ১৩৫ন । 
ন্মধনাথ ঘোষ-__ বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? অঞ্জলি, আষাঢ ১৩২৮। 


এ -_“বষ্বিমচন্দ্ব রাজকীর্ষেব ইাভহাস” সচিত্র শিশিব, ১১ই ফান্তন ১৩৩০। 
এ -_ব্কিমচন্দ্রে বাল্যবচনা'__মানসী ও মর্মবাণী, কাতিক ও চৈত্র ১৩৩৩ । 
এ “বন্কিমচন্দ্র'-__বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৪২ । 

এ --্কিমচন্দ্র ৭ পোম্যান হবফ'-_ভারতবব, ফান্ঠন ১৩৬০ । 


মাখনলাল রাযচৌধুবী-_কৃষ্ণকাস্তেৰ উইল, ১৩৩১ । 

মুকুট রায--লিপিকৌশলেব বৈশিষ্ট ১ বস্ধিমচন্দ্র, ১৯৩৩ । 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায--“বহ্িমুখাবুব কথা”, আমাব দেখা লোক । 
মোহিতলাল মজুমদার-_বঙ্কিম বরণ, ১৩৫৬। 


এ -_ আধুনিক বাঙ্গাল৷ সাহিতা ( প্রাসঙ্গিক আলোচন। )। 
এ - বন্ধিমচন্দ্রেব উপন্যাস, ১৯৫৫ । 
এ _বাংলাব নবযুগ, ১৯৬৫ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 


মোহিতলাল মজুমদাঁব ও শ্রীপ্চন্দ্র দাস সম্পা।?ত--বঙ্ধিম স্বৃতি, ১৩৪৬ । 
মৌলভি একরামদ্দিন-_-কষ্ণকাস্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৩৭ । 

ফতীন্দ্রমোহন চৌধুরী-__বস্কিমসাহিত্য পরিচিতি ১৯৫০। 

যছুনাথ সরকাব- বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ, ১৯৩৮। 

] 0. 315931,-05775511 [.10156526) 1948 (প্রাসঙ্কিক আলোচন! ) ॥ 
যোগেন্দ্রনাথ বিষ্াভূষণ-_“বিষবৃক্ষ', সমালোচনামাল1, ১৮৮৫ । 

যোগেশচন্দ্র বন্থ-_বঞ্ষিমেব স্থতিচিহ। 
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যষোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত বন্কিম রচনাবলী ( ৩ খণ্ড )-__সাহিত্য সংসদ । 
রজনীকাস্ত গুপ্ত প্রতিভ! ( প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৩০৩। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব- জীবনম্থতি (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 

এ -__আধুনিক সাহিত্য ( ব্ছিমচন্দ্র, কষ্চচবিত্র ও রাজসিংহ প্রবন্ধ ) ১৩১৪ । 
রমেশচন্দ্র দত) 11021800715 01 0321081 (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ) ১৮৯৫ । 


এ - প্রবন্ধ সংকলন (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৯৫৯ । 
রাজেন্দ্লাল মিত্র __“ছর্গেশনন্দিনী”___রহন্য সন্দর্ভ, ২য় পৰ ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৯-__ ৪৪ । 
ঞ -_মবণালিনী”_ বহন্ত সন্দর্ভ, ৫ম পর্ব, ৫৭ খণ্ড, পু ১৪১--১৪৪। 


গাধারমণ চক্রবর্তী ও সত্যকিঞ্কর মুখোপাধ্যাক়_ চন্দ্রশেখবতত্ব, ১৩৩৯ । 

রামগতি হ্যায়বত্ু__বাঞ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য-বিষধক প্রস্তাব 
( প্রানর্গিক আলোচনা )। 

রামসহায় বেদাস্তশাপ্ত্রী__বঙ্কিমচিত্র, ১৯২৭ । 

রামেন্ত্রহন্দর ব্রিবেদী-_চরিতকথা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৩২০ । 

রেজাউল খিল বঞ্ষিমচগ্জ্র ও মুসলমান সমাজ । 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়__সখী, -৩২৮/১৯২১। 


এ _কপালকুগুলাতত্, কান্তুন ১৩২২। 
এ _কাব্যন্থধা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৯১৬ । 
এ --কষ্ণকান্তের উইলেব আলোচন], ১৩৩৪ । 


লালবিহারী দে-__-“বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য-__61)59]1 15195927176, 
05002151874 


শচীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়-_বঙ্ষিম-জীবনী-_৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮। 
এ __বঙ্কিম-কাহিনী, ১৯১১ । 
শনিবারের চিঠি__বঙ্কিম-সংখ্যা_আষাঢ়ি ১৩৪৫, জুন ১৯৩০ । 
পরৎ্চন্দ্র চট্রোপাধ্যাম_ন্বদেশ ও সাহিত্য ( প্রাসক্ষিক আলোচনা )। 
এশাহ্ছমোহন সেন- বঙ্গবাণী (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৯১৫ । 
শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংল! সাহিত্যের নবধযুগ (প্রাসক্ষিক আলোচনা), ৬ সং ১৩৭২ । 
শিবানন্দ-_বন্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ২য় সংস্করণ, ১৩৭২ । 
শিশিরকুমার নিযোগী সম্পাদিত__-রজনী-_কলিকাতা৷ ১৩৫৫/১৯৪৮। 


শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়__বঙ্গাহিত্যে উপন্যাসে ধারা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )__ 
৩য় সংস্করণ, ১৩৬২ । 
সতীশচন্দ্র মিত্র _-যশোহর-খুলনার ইতিহাস £ ২য় খণ্ড (প্রাসঙ্গিক আলোচনা )। 
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সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-বাংলা উপন্যাসের কালাস্তর (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ), ১৩৬৮1 
সুকুমার সেন- বাংলা! সাহিত্যে গন্ভ (প্রার্ক্রিক আলোচনা )-_-৩য় সং, ১৩৫৬ । 


এ -বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস £ ২য় খও (প্রাসঙ্গিক আলোচনা ) 
৩য় সংকরণ, ১৩৬২ । 
এ _-17156015 01 9361768111106176016 (প্রাসঙ্গিক আলোচন।)-_ 


সাহিত্য আকাডেমী, ১৯৬০ । 
স্থধাকর চট্টোপাধ্যায়--কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৭০ । 
স্থবোধচন্দ্র মজুমর্দার-_ _বস্কিমচন্ত্র | 
সুবোধচন্দ্র সেনধ- _বস্কিমচন্দ্র, ১৩৪৫ । 


এঁ _7-03810110 (019215017 010805112০/9000155 11) 0186 
83217591 7২1)215581)02১ 1958. 


স্থরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্ষ-_রাধাকষ্ণতত্ব (বঙ্কিমবাবুর “কষ্চরিত্রে'র প্রতিবাদ), ১৩১৩। 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত-_বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৯২১। 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি-__উপাধি উৎপাতে বঙ্ধিমবাবু'__সাহিত্য, ভাত্র ১২৯৯। 
সোমেন্দ্রনাথ বন্থ সম্পার্দিত-_কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪ । 
সৌবীন্দ্রমোহন গঞ্গোপাধ্যায়__বাঙালীর রাষ্চিস্তা রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ 
(প্রাদঙ্গিক আলোচনা )। 
হরপ্রসাদ মিত্র___বহ্ধিমসাহিত্য পাঠ-_মহালয়া ১৩৭০/১৭ই অক্টোবর ১৯৬৩। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-“বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'- বঙ্গদর্শন ১২৮৫ । 
হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়_ বঙ্ধিমচন্ত্র, ১৩৩৮ ফান্তুন | 
হারাণচন্দ্র রক্ষিত _বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ১৮৯৯ । 
'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত__দার্শনণিক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৪৭ । 
হে্মচন্দ্র মুখোপাধ্যায়__মানব-প্রকৃতি ( বিষবৃক্ষের আলোচনা ), ১৯২১। 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত _খধি বঙ্কিমচন্দ্র নৃতন সংস্করণ, ১৯৬০। 
এ _ বঙ্কিমচন্দ্র (১ম ও ২য়)। 
হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ- বস্কিমচন্দ্র, ১৯০৮ । 


বিদেশী ভাষা বাকিম-গবেষণা গ্রন্থ 


আমেরিকান মহিল৷ মিস্‌ রেচেল ভ্যানোমিটার-এর বঙ্কিমের উপর গবেষণা 
অধ্যাপক শান্ধমীর কানাড়া ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণ!। 


৩৫৩ 


নাম 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

অঙ্কুর 

অঙ্থুরীয় প্রদশন 

অগাধ জলে সাতার 
আগ্নকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী 
অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল 
অগ্রিচয়ন 

অগ্নি জলিল 

অগ্নি জালিখার আয়োজন 
অগ্নি জালিবার আরও গ্রয়োজন 
অগ্নিতে ইঞ্ধনক্ষেপ_ জ্বাল! বাড়িল 
অগ্নিতে জলসেক 
অগ্নিনির্বাণকালে উদ্দিপুরী ভস্ম 
অগ্নিনিবাণের পরামর্শ 

অগ্নি পুনজ্অালিত 

অগ্নিবর্ণ 

অগ্নির আয়োজন 

অগ্নির উৎপাদন 

অগ্নির নৃতন স্ফুলিঙ্গ 
অঞ্জনা-নন্দন 

অতিথি-সৎকার 

অদৃষ্ট গণনা 

অধিকারী 
অধোভাগ-মণ্ডনকারী 

অনস্ত মিশ্র 


নির্দোশকা 
খণ্ড/পরিচ্ছোদ 


ভ্ম 


বিষঃং ১২ পরি: 


ছুর্গেঃ ২/১৩ 
চন্দ্র; ৩/১৬ 
রাজঃ ৮/১১ 
বাজঃ ৭/। 
রাজঃ ৬/৩ 
রাজঃ ৭ম থণ্ড 
রাজঃ ৫/৩ 
বাজং ৫/৪ 
রাজ: ৮/৫ 
বাজ: ৮/৯ 
রাজঃ ৮1১০ 
রাজঃ ৮1৮ 
রাজঃ ৮/১২ 
রাজ: ৭/২ 
রাজঃ ৫ম খণ্ড 
রাজঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড 
রাজ; ৮1১৪ 
বজনী ১1২ 
মুণাঃ ২/১২ 
রাজ: ২/১ 
কপাঃ ১/৮ 
কপাঃ ১/৩ 
রাজঃ ৩/২ 


৩৫১ 


১৮ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৬ 
৬৬ 
৬৬ 


৬ 


৬৬ 
৬৬ 
১৭৭ 
৬৬ 
৬৬ 
৬ 
১৭৭ 
৬৬ 
৬৬ 
১৭৭ 
৩১১ 


৬৭. 


নাম 

অনস্ত মিশ্র 

অনাঘিনী 
'অন্দঘাতিনী 

'অনেক প্রকারের কথা 
অন্বেবণ 

অস্তিমকাল 
অস্তিমকালে 

অন্ধকার পুরী__অঞ্ধকা প জীবন 
অন্বেষণে 

অবগুঠনবতী 

অবতরণ 

অবরোধে 

অভিরাম স্বামী 
অভিরাম হ্বামী4 মন্ত্রণা 
অমরনাথ ঘোষ 
অমরনাথের কথা 
অমরপ্রসাদ 

অমল! 

অমলা 

অমিয়ট 

অমিয়টের পরিণাম 
অমুতে গরল--গরলাম্বত 
অরণিকাষ্ঠ উর্বশী 
অরণিকা্ঠ__পুরুরবা 
'অকুত্ধতী 

'অলকমণি 

'অলৌকিক আভরণ 
অষ্টনায়িকা 
'অসাবধানতা 


খগ্/পরিচ্ছেদ 
রাজঃ ৩/২ 
বিষঃ ১৮ পরিঃ 
কপাঃ ১/৩ 
বিষঃ ৫ম পরিঃ 
বিষঃ ৩০ পরিঃ 
দুর্গেঃ ২/১৭ 
মুণাঃ ৪/১৫ 
বিষ: ৪২ পরিঃ 
কপাঃ ১/৭ 
দুর্গে ২/৪ 
বিষঃ ২৪ পরি: 
কপাঃ ২/৬ 
দুর্গেঃ ১/৫ 
দুর্গে: ১/৬ 
বজনী ২/১ 
স্জনী 

জনী ৫/৪ 

গঃ ৫ম পরিঃ 


ন্দিরা ৯ম পরি: 


জং ২/৫ 
জ্ঃ ৫|১ 
মুণাঃ ৩৯ 
বাজ; ৬/১ 
রাজঃ ৬/২ 
মণাঃ ৪/১১ 
দেবী; ১)১০ 
ছুর্গেঃ ২/১২ 
দেবী: ২/৬ 
ছুর্গেঃ ১/৭ 


৩৫২ 


১৭৮ 
৬৭ 
৩১১ 
৬৭ 
৬৭ 
৬ 
৬৭ 
৬৭ 
৬৭ 
৬৩৮ 
৬ 
৬৮ 
১৭৮ 
৬৪৯ 
১৭৯ 
৬৩৯ 
১৮৯ 
১৮৩ 
১৮৬ 
১৮৮১ 
৬৩৭ 
৬৯ 
৬৯ 
৬৯ 
১৮১ 
১৮১ 
৬৯ 
৩১১ 


৪) 


নাম 


আকবর 
আকব্বর 
আগুনে কে কে পুড়িল? 
আগুন জালিবার প্রস্তাব 
আচার্য 
আজিমাবাদ 
আত্মমন্দিরে 
€্আনন্দমঠ 
আনন্দ স্বামী 
আবার বেদগ্র'ম 
1র সেই 
আম খাস 
আমাকে একজামিন দিতে হইল 
আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা 
আমি ত উন্মা্দিনী 
আমি শ্বশুরবাড়ী যাইৰ 
আমোদর নদী 
আয়েষা 
আয়েষা 
আয়েষার পত্র 
আর এক চিন্ত্রে'** "লইয়া 
আর একটি সংবাদ 
আরণ্যক 
আরোগ্য 
আলমগীর 
আলাপ 
আলিপুর 
আলি হিত্রাহিম খা 


বন্ধিম অভিধান-*২৩ 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
তমা 
দুর্গেঃ ১/৩ 
বাজঃ ২/১ 
রাজ: ৮ম খও 
বাজঃ ৫/৬ 
মুণাঃ ১/১ 
চন্দ্র ২/১ 
কপাঃ ৩1৫ 


যুগঃ ৩য় পরিঃ 
চন্দ্রঃ ৬/৫ 
চন্দ্র ৫/২ 
বাজ: ৬/৩ 


ইন্দিরা ১৩ পরিঃ 
ইন্দিরা ১৪ পরিঃ 


মাঃ ৩৬ 


ইন্দিরা ১ম পরি: 


দুর্গে ১/৫ 
দুর্গেঃ ২/১ 
ছু্গেঃ ২1১ 
দুগেঃ ২/১৯ 
বিষঃ ৪৪ পরিঃ 
মণাঃ ৩৫ 
চন্দ্রঃ ১/৫ 
দুর্গেঃ ২/৮ 
রাজঃ ১/২ 
দুর্গেঃ ১1২ 


চন্দ্রঃ ২।১ 


৩৫৩ 


১৮১ 


১৮ 


১৮ 


৭৬ 
৩১১ 
৭৬ 
৭৬ 
৭৬ 
৭৬ 
৩১১ 
১৮২ 
৭৭ 


৩১১ 
৭৬ 
৩১১ 
৭৩ 
১৮ 
৭৬ 
১৯ 
১৮২ 


আশমানির অভিসার 
আশমানির দৌত্য 
আশমানির প্রেম 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঈশ্বর গুপ্ত 

ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর 
ঈশ্বরসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
হুগেঃ ১1৫ 
ছুর্গে ১/১২ 
দুর্গে ১1১১ 
ছুগেঃ ১/১৩ 
বিষঃ ৩৫ পরিঃ 


ইন্দিরা ১০ম পরিঃ 


বিষঃ ২৮ পরিঃ 
কপাঃ ১1৮ 
রাজঃ ৬৮ 
বাজঃ ২/১ 
দেবী; ১/৩ 


ইন্দিরা ১ম পরিঃ 


রজনী ১/২ 
ছুগেঃ ১/৩ 
বাজঃ ৭/২ 
রজনী ৩/৪ 
চন্দ্র; ২/৫ 

দুর্গেঃ ১/৫ 
রাজঃ ২/২ 


দেবীঃ ৩/২ 


৩৫৪ 


১৮৫ 
১৮৫ 
৩১৯২ 
১৮৫ 
১৮৫ 


১৮৫ 


২১ 
২ 
৫ 
৩১২ 


নাম 


উৎকল 
উদ্য়গিরি 
উদ্দিপুরী 
উদ্দিপুরী বেগম 
উদ্দিপুরীর দাহনাবস্ত 
উপকূলে 
উপনগর প্রান্তে 
উপনিষদ্‌ 
উপক্রমণিকা 
উপসংহার 
উপেন্দ 

উর্বশী 


উর্ণনাভ 
উনি তোমার কে? 
উন্সিল! দেবী 


এই সেই 

একখানি ****'নীত 
একটি চোর! চাহনি 
এ কালের--**** দিগকে 
এখন যাই কোথায়? 
এতদিনে মুখ ফুটিল 
এতদিনে সব ফুরাইল 
এতদিনের পর ! 
এদমন্দ বার্ক 

এল্চি 

এলিজাবেথ 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
৬০ 

হুর্গেঃ ১/৩ 
সীতাঃ ১/১৩ 
রাজঃ ২/৫ 
বাজঃ ২/৫ 
রাজঃ ৮/৩ 
কপাঃ ১/২ 
কপাঃ ৩1৭ 
চন্দ্রঃ ১1৫ 
চন্জরশেখর 


ইন্দিরা ২২ পরিঃ 
ইন্দির৷ ১ম পরিঃ 


রাজ: ২/৩ 
ডি 
মুণাঃ ৪/১ 
মুণাঃ ৩১ 
দুর্গে ২/৭ 
এ 
বিষঃ ৪র্থ পরি: 
বিষঃ ৪৪ পরিঃ 


ইন্দিরা ১১ পরিঃ 


বূজনী ১১ 


ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ 


বিষঃ ৪৯ পরিঃ 
বিষঃ ৩৮ পরিং 
ম্ণাঃ ৩/১০ 
দেবীঃ ১/০ 
বাজঃ ৬৩ 
রাজঃ ২/২ 


৩৫৫ 


৩১২ 


১৮৭ 
৩১৩ 


১৮৮ 


এধর্ব-নরক 


ওয়ারেন হেহিংস 
ওয়াটসন 

ওয়ালটার রালে 
ওয়েস্টমিনিস্টার হল 
ওসমান 


গুরঙ্গজেব 
ওম্তরলিজ 


কতলুখ! 

কন্দ্প 

কছুষ্যি 
প্কপালকুগডলা 
কপালকুগুল। 
কবিল৷ 

কমলমণ্ি 
কমলাপতি ঘোষাল 
করিমন 

করিমবক্স 
কলধৌতপ্রবাহুবৎ 
কল্পনূত্র 

কল্যাণী 
কলিন্-কত ০0381 10 ৬/1710 
কড় 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
ভ্ী 
বাজঃ ২/৩ 
তত 
চন্দ্রঃ ৬৩; আনন ৩1১ 
আনন্দঃ ৩১০ 
দেবী: ১1৯ 
দেবীঃ ১/৮ 
ভুর্গেঃ ১1১৬ 
ও 
বাজঃ ১/২ 
রাজঃ ৭/৩ 


হ্ 
দুরগেঃ ১/৩ 
রাজঃ ২/৩ 
দেবী: ১/১৩ 


কপাঃ ১/৫ 
রাজঃ ৬| ৫ 
বিষঃ ৫ম পরিঃ 


চন্দ্রঃ ৬/২ 

দুর্গেঃ ১/১১ 
কপাঃ ১1১ 
চন্দ্রঃ ১/৫ 
আননাঃ ১/১ 
রজনী/বিজ্ঞাপন 
দেবীঃ ২/১০ 


৩৫৬ 


১৮৮ 
১৮৮ 
২৯৮ 


১৮৯ 


৩১৩ 


১৯৭, 
১৯৩ 


৩১৩ 


১৯৩ 
৩১৩ 
১৪৯৫ 

২ 
১৯৬ 


১৯৩৬ 


৩১৩ 
১৯৬ 
৩১৩) 


৩১৩ 


নাম 


কাইসরকে-বিথীনিয়ার রানী বলিত 
কাজীসাহেব 
কাঁননতলে 
কাপালিক 
কাপালিক সঙ্গে 
কাঞ্ডেন টমাস 
কাপ্তেন হে 

কার্বা 

কামদার 
কামাখ্যানাথ 
কামিনী 
কার্পর্দাজ 
কালাদীঘি 

কালির বোতল 
কালীচরণ বস্থ 
কালীনাথ দত্ত 
কালীমন্দির 
কালীপ্রসম্ন ঘোষ 
কাহার আপত্তি 
কাটালপাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী 
কাদে 

ক্যাথারাইন 

কিত্খাব 

কুম্বাটিকা 

কুঠির কারকুন 
কুণিশ 

কুতবমিনার 
কুদদননিনী 

কুন্দের কার্ধতৎপরতা 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
রজনী ২২ 
সীতাঃ ১/১ 
কপাঃ ৪/২ 
কপাঃ ১/৪ 
কপাঃ ১/৬ 
আনন্দ: ৩/১ 
আনন্দঃ ৩/১০ 
বিষঃ ৯ম পরি: 
বাজঃ ২/৩; দেবীঃ ২/৬ 
রাধাঃ ২য় পরিঃ 
ইন্দিরা ১ম পরিঃ 
দেবীঃ ২|৪ 
ইন্দির1 ২য় পরিঃ 
ইন্দিরা ৭ম পরিঃ 
রজনী ১/১ 


কপাঃ ১/৮ 
বিষঃ ২৬ পরিঃ 


চন্রঃ ৩/৪ 
বাজঃ ২/২ 
চন্দ্র ১/১ 
কপাঃ ১/১ 
চন্দ্রঃ ১/৩ 
বাজ: ৬/৩ 
বাজঃ ২/১ 
বিষঃ ২য় পরিঃ 
বি্ষঃ ৪৮ পরিঃ 


৩৫৭ 


২৩১৩ 


১৯৭ 


১৯৭ 

৯১ 
১৯৮ 
১৯৮ 
৩১৪ 
৩১৪ 
১৯৮ 


১৪৮ 


৩১৪ 
৯১ 
১৯৮ 
খঙ 
৩১৪ 
১০ 
৯১ 
৭ 
৯৩ 
১৯৮ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৫ 
১৯৯ 
৪৯৯ 


নাম 


কুবের 

কুমার 

কুমুদ 

কুমুদিনী 
কুলতিলক 

কুলসম 

কুলের বাহির 
কুম্থমনিমিতা 
কুহ্ুমের মধ্যে পাষাণ 
কৃতদক্কেত 
কৃতাভিসারা 
কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী 
রুষ্ককান্ত রায় 
গরুষ্ণকাস্তের উইল 
কষ্ণকাস্তের গৃহিণী 
রুষ্ণগোবিন্দ দাস 
কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষবী 
কুষদাস বন্ধ 
কৃষ্ণদাস বন্থর স্ত্রী 
কৃষ্ণবিহারী সেন 
কৃষ্মোহন দত 
কেনারায় পড় 
কেশব 

কেশবচন্দ্র সেন 
কেসমৎ 

কৈলাস 

কোম্ত, 
থগ্যোত্মাল। 


খণ্/পরিচ্ছেদ 
বাজঃ ২/৩ 
দেবী: ১1১৫ 
বিষঃ ১১শ পরিঃ 
ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরি: 
দর্গেঃ ১1৯ 

চন্দ্রঃ ২/১ 

চন্দ্রঃ ২/১ 


ইন্দিরা ১৫ পরিঃ 


মুণাঃ ২/২ 
দুর্গে ২/২ 
কপাঃ ৪/৪ 
দেবীঃ ১1৮ 
চন্দ্র; ২|৪ 

কঃ উঃ ১1১ 


কৃং উঃ ১1১ 
দেবী: ১1৯ 
দেবী: ১৯ 
ইন্দির ৪র্থ পরিঃ 


ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ 


ইন্দিরা ১৮ পরিঃ 


কপাঃ ১/১ 
মৃণাঃ ৪/৩ 


রাজঃ ২/১ 
দেবীঃ ২/৬ 
রজনী ৩]৩ 
বিষঃ ১ম পরিঃ 


২3৫৮ 


নাম 


থরম্োতা 

খডো খক্েে 

ক্র 

খাজা আয়া 

খা আজিম 

থাজা ইস! 

থা জাহা খ! 

খিজির শেখ 

ক্ষীরোদ] বা ক্ষীরি 

খুন করিয়। ফাসি গেলাম 
খুলন৷ 

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য 
খোজ 

খোদা শাহজাদী গড়েন কেন? 
খোস্‌ খবর 


গঙ্গাতীরে 

গঙ্গাধর স্বামী 

গঙ্গারাম দাস 
গঙ্গারামের ম। 
গঙ্গাসাগর 

গজপতি বিদ্যাদিগ,গজ 
গণেশ জ্যোতিষি 
গণেশবাবু 

গভর্নর বান্সিসার্ট 


গন্ুজ 
গয়াদীন পাড়ে 


খগু/পরিচ্ছেদ 
ত্ধ্‌ 
সীতাঃ ১/১২ 
দুর্গে: ১/২১ 
কপাঃ ৩1১) রাজঃ ৮|৮ 
কপাঃ ৩৩ 
দুর্গেঃ ১/৩ ১ কপাঃ ৩১ 
দুর্গেঃ ২1১৭ 
দুগে ১/৩ 
রাজ: ১1৫ 
কঃ উঃ ১/১৪ 
ইন্দিরা ১৬ পরিঃ 


দেবীঃ ১/৯; বাজঃ ২/২ 
রাজঃ ২/৭ 
বিষঃ ২৫ পরিঃ 


গা 
চক্রঃ ২/৫ 
সীতাঃ ১/১৩ 
সীতাঃ ১/১ 
মীতাঃ ১1১ 
কপাঃ ১/১ 
দুগেত ১1৫ 
রাজ: ২/১ 
বিষঃ ১০ম পরিঃ 
চন্দ্রঃ ২/৫ 
বাজ: ২/১ 
সীতাঃ ৩/২২ 


৩৫৯ 


গল্স্টন 
 গল্স্টন ও জন্সন 
গড়মান্দাবণ 
গড়মান্দারণ 


গিরিজায়। 
গিরিজায়ার সংবাদ 
গুড ল্যাড সাহেব: 
গুরগণ খা 

গুরগণ থা 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
গুলেম্ত? 


খণ্/পরিচ্ছেদ 
চন্দ্রঃ ২।৭ 
চন্দ্রঃ ২/৭ 
দুর্গে: ১1৫ 
দুগেঃ ১1৫ 
দেবীঃ ২/১০ 
ম্ণাঃ ১/৩ 
মৃণাঃ ৩৭ 
দেবীঃ ১/৮ 
চন্দ্রঃ ২/২ 
চন্দ্রঃ ১/১ 


চন্দ্রঃ ১1১ 
কপাঃ ৪1৫ 
কপাঃ ৪1৮ 
দুর্গে: ২/১১ 
বিষঃ ৯ম পরিঃ 
রজনী ১1৪ 
দেবীঃ ১/১৩ 
বিষঃ ৯ম পরিঃ 
রজনী ২/২ 


কঃ উঃ ১/১ 
কঃ উঃ ১/৩০ 
আনন্দঃ ২/১ 
দুগেঃ ১/২০ 
বিষঃ »ম পরিঃ 
আনন্দঃ ৩|৪ 
বাজ ১/৩ 
মুণাঃ ২/১ 


৩৩৬৩ 


৯৯ 

৯৯ 
৩১৬ 
৩১৭ 
২০৬ 


৩১৭ 


নাম. 
গ্রন্থকারের নিবেদন 


চক 

চঞ্চলকুমারী 
চঞ্চলকুমারীর পত্র 
চঞ্চলা 

চঞ্চলের বিদায় 

চতুর্থীর শ্রাচ্ছ 

চতুরে চতুরে 

চন্দ্রচুড তর্কালঙ্কার 
চন্দ্রনাথ বস্থ 
ক্চন্্রশেখর 

চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্রশেখর শর্মা 
চন্দ্রশেখবের প্রত্যাগমন 
চম্পকলতা 

চরণতন্ে 

চাদশাহ 

চাদ সুলতানা 

ঠাপা 

ঠাপা 

চিকিৎসক বা মহাপুরুষ 
চি্রদলন 

চিত্রবিচারণ 

না 

চিত্রে চরণ 

চুণিলাল দত্ত 

চাচুড়া ও হুগলী 
চেঙ্গড়া 


খণ্ড/পরিচ্ছে 
রাজঃ/উপসংহার 
চৈ 

বিষঃ ৭ম পরিঃ 
রাজঃ ১1১ 
রাজঃ ৩/৫ 
ইন্দিরা ২১ পরিঃ 
রাজঃ ৪/১ 
দেবীঃ ১1৭ 
দুর্গে ১1১৮ 
সীতাঃ ১/৩ 


চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা, ৩য় পরিঃ 
চন্দ্রঃ ১/৫ 
রজনী ১/৫ 
কপাঃ ৩৬ 
সীতাঃ ১/৯ 
চন্দ্রঃ ৩/৩ 

বিষঃ ৪র্থ পরিঃ 
রজনী ১1৫ 
আনন্দঃ ৪1৭ 
রাজ ১।২ 
বাজ: ১/৩ 
রাধাঃ ৮ম পরিঃ 
রাজ: ১ম খণ্ড 
কঃ উঃ ২/১০ 


দেবী; ১/৫ 


৩৬১ 


০৩. 


১১৭ 
২১২ 
১০৩ 


২১৩ 


৩১৭ 


১০৩ 


২১৪ 


৩১৮৮ 


শান 


চোরের উপর বাটপাড়ি 
£চৌরোদ্বরণিক 


ছায়া 
ছায়! পূর্বগামিনী 
ছিপ 


জগৎশেঠ 
জগৎমিংহু 
জগদীশনাথ রায় 
জন্‌ স্ট্যালকার্ট 
জন্‌ স্ট্যালকার্ট 
জন্সন্‌ 

জনার্দন 
জনার্দনের ব্রাহ্মণী 
জয়ধরসিংহ 
জয়ন্তী 

জয়শীল! চঞ্চলকুমারী 
জয়সিংহ 
'জাজপুর 

জাল ছি'ড়িল 
জাবেদা 
জাহানাবাদ 
জাাহাগীর 
জীবন ভাণ্ডারী 
জীবানন্দ 

জুম্মা মসজিদ 
জুলিয়েট 
জেজিয়। 


ঘণ্ু/পরিচ্ছেদ 
বিষঃ ২২ পৰিঃ 
মুণাঃ ২/৭ 

ছহ 
বিষঃ ৪৫ পরিঃ 
বিষঃ ৩য় পরিঃ 
দেবীঃ ২/৪ 

ত্জ 
চন্দ্রঃ ২/৬ 
দুরে ১1১ 


চন্দ্র: ৬৪ 
চন্দ্র; ৬/৪ 
চন্দ্রঃ ২|৭ 
মুণাঃ ২/২ 
মৃুণাঃ ২/২ 
দুর্গেঃ ১1৫ 
সীতাঃ ১/১১ 
বাজ; 9/৪ 
রাজ; ৫/৬ 


মুণাঃ ৪1৫ 
রজনী ৩|৪ 
দুর্গে: ১1৫ 
কপাঃ ৩/১ 
সীতাঃ ১1২ 
আনন্দঃ ১/৮ 
রাজ; ২/।১ 
রজনী ৩/৩ 
বাজ: ৫/৬ 


৩৬২ 


৩১৮ 


৩১৮ 


নাম ৃ 

জেনোবিয়া 

জেব-উন্নিসা 

জেব-উদ্নগিস! 
জেব-উন্নিসার দাহনারস্ত 
জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
জ্ঞাণাণন্দ 


ঝিনাদহ 


টিওল 
টেকের মাথায় 


ডনিওয়ার্থ 

ডাইস স্বর 

ডারউইন 

ডাবিন 

ডায়মগুহারবার 

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে 
ডেস্ডভিমনা 


তকি থা 

তগ্ড নগর 

তওুলাদি 

তসবিরওয়ালী 
তসবিরওয়ালী 

তাকে শিয়ালে খাইয়াছে 
তাজমহল 

তাগঞ্জাম 

তারাচরণ 


খণ্/পরিচ্ছেদ 
বাজঃ ২/২ 
রাজঃ ১/২ 
বাজঃ ২/২ 
বাজ: ৮1৪ 


আনন্দ; ১/৭ 
ঝা 


ট্ 

রজনী ২৪ 

দেবী; ২/৩ 

ভ্ড 

আনন্দঃ ৩২ 

চন্দ্র ৬৪ 

রজনী ৩/৩ 

রজনী ২1৪ 7 চন্দ্রঃ ৪1১ 


চন্দ্রঃ উপঃ/২ 
রজনী ৩]৩ 
শু 

চন্দ্র ৩/৩ 
দুর্গে ১/৩ 
কপাঃ ১২ 
রাজঃ ১1১ 
রাজঃ ১/১ 
কপাঃ ১/২ 
বাং ১1১ 
চন্দ্রঃ ১/১ 
বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ 


৩৬৩ 


৩৯ 


২২৩ 
৩১৮ 


২২৩ 
২২৩ 
২২৩ 
২২৩ 

৩৯ 
১০৭ 
২২৪ 


২২৪ 
৩১৬৮ 
৩১৮ 
১৬৭ 
২২৪ 
৩১৮ 
৩১৪৯ 


৩১৪ 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ 
দেবী: ১/২ 
বজনী ৩/৩ 
রজনী ২/৭ 
দুর্গে ১1১ 
মণাঃ ১/৫ 
ছুর্গেঃ ২৩ 
চন্দ্রঃ ৫1১ 
দুর্গে: ১/৩ 3 চন্দ্রঃ ৪/১ 
সীতা: ১1৯ 
বিষঃ ৭ম পরিঃ 
দেবী: ২/৩ 
হ্খ 
বাজঃ ৭/১ 
রজনী ৩/৩ 
দ্‌ 
বাজ: ৮1৭ 
কপাঃ ১।১ 
চন্দ্রঃ ৬৭ 
কপাঃ ১১ 
বাজ: ১1৫ 
বাজঃ ১/৫ 
রাজ: ১1৫ 
চন্দ্রঃ ১/১ 
চন্দ্রঃ ৫/৩ 
চন্দ্রঃ ১/১ 
চন্দ্রঃ ২/৩ 
দেবী: ২/৬ 
দেবীঃ ২/৬ 


৩৬৪ 


২২৪ 
২৫ 
২৫ 
৫ 
২২৫. 
৩১৯ 


২৬ 


২২৬ 


২৭ 


৩১৪৯ 


৩১৯ 


২২৭ 


৩১৯ 


১০৭ 


লাম. 

দয়াল সাহা! 

দাউদ খা 

দানেশ খ! 

দামাক্ক ছুরিয়া 
দামোদর 

দামোদর মুখোপাধ্যায় 
দ্ারাসেকে। 
দাকুকেশ্বর 
দাশুরায়ের পাঁচালী 
দাসীচরণে 

দাহনে বাদশাহের বড় জালা 
দ্বাবকানাথ অধিকাবী 
দিগ,গজ সংবাদ 
দিগগজহরণ 
দিগ.গজের সাহস 
দিখিজয় 

দিনাজপুর 

দিবা 

দিব -গৃহিণী 

দ্বিতীয় 561২৪৪--দ্বিতীয় 7191:065 
ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দীনবন্ধু মিত্র 
দীপনির্বাণ 
দীপনির্বাণোন্ুখ 
দুর্গাদাস 
*তুগেশননিনী 

দুর্্দ সিংহ 

দুম 

দুর্লভ চক্রবর্তী 


খণগ্ড/পরিচ্ছেদ 
বাজঃ ৮1৮ 
তুগেঃ ১/৩ 

কুঃ উ: ২৬ 
দুর্গে ১/১৮ 
মুণাঃ ২/১ 


রাজ; ৮1৫ 
দুর্গে ১/৩ 
বিষঃ ৯ম পরিঃ 
দুর্গে: ২/১৬ 
রাজ? ৮/২ 


হুর্গেঃ ২/৯ 

দুর্গেঃ ১1১৪ 
দুর্গে ১/১৫ 
মৃণাঃ ১/১ 
দেবী: ১/৮ 
দেবীঃ ১/১৩ 
সীতাঃ ১ম খণ্ড 
রাজঃ ৭/১ 


বিষঃ ২য় পরিঃ 
দুর্গেঃ ২/২০ 
মুণাঃ ৪/১৫) রাজ? ৮/১৬ 


সীতা; '/২২ 
বাজ? ২/২ 
দেবীঃ ১/৮ 


৩৬৫ 


১৪১৬ 


১৬৮ 


ঞ্দেবী চৌধুরাণী 

দেবী চৌধুরাণী 
দেবীসিংহ 

দেবেন 

দেবেজ্রনারায়ণ রায় 
দেশমুখো 

দেহি পদপল্লবমুদারং 
দৌলতপুর ও দরিয়াপুর 


ধন্দাস 

ধরমসিংহ 

ধর৷ পড়িল 
ধাতৃমৃতির বিসর্জন 
ধীবানন্দ গোত্বামী 


নগেজনাথ দত 
নগেন্দ্রের নৌকাযারা 
নজরের অনর্থতা 
নন্দা 

নন্দনে নরক 
নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য 
নবকুমার 
নবনারী-কুঞ্জর 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
মণাঃ ১/৪ 
কপাঃ ১১ 
কপাঃ ১৯ 
দুর্গে: ১/১ 
রাজ: ২/৭ 


দেবীঃ ১1১ 
দেবী; ১/৮ 
বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ 
রাধাঃ ৭ম পরিঃ 


বিষঃ ৫০ পরিঃ 
কপাঃ ১/৩ 
ঘ্ 
যুগঃ ১ম পরিঃ 
ছুর্গেঃ ১/২ 
বিষ ১৪ পরি: 
ম্বণাঃ ৪/১৪ 
আনন্দঃ ১/১২ 
মন 
বিষঃ ১ম পরিঃ 
বিষঃ ১ম পরিঃ 
রাজ ৬/৩ 
সীতাঃ ১/৮ 
রাজঃ ২য় খণ্ড 


কপাঃ ১/১ 
দেবী: ২/৬ 


১১৪ 
৩২১ 
১১৫ 
১১৫ 
২৩০ 
১১৫ 
২৩০ 
২৩০ 
২৩১ 
২৩১ 

৪8৪ 
৩২১ 


২৩১ 
২৩১ 
১৯২১৯ 
১২১ 
২৩১ 


২৩২ 


৩২৭২ 
২৩৩ 
১২১ 

৪8৪ 
২৩৪ 
৩২৭২ 

৪৫ 


নাম 


নবীনচন্দত্র সেন 
নবীনানন্দ 
নবীনসেনাপতি 
নমস্তন্তৈ নমস্তশ্মৈ 
নয়নতারা 
নয়নবহ্নিও বুঝি জলিয়াছিল 
নয়ানবো 

না 

নাখোশ 

নাগোয়! বা নেগুয়। 
নাপিতানী 

যায় 

নিদিয়া 

নিদ্রাসিংহ 

নিধুর টগ্লা 

নিমাই 

নির্মলকুমারী 

নির্মলা 
নির্ষলকুমাবীর অগাধজলে ঝাঁপ 
নিরাশ! 

নিশাকর দাস 

নিশি 

নিয়ামক নক্ষত্র 
নীলকর 

নীলগিরি 

নীলাম্বর দেব 
মুরজাহান 

মুর মহম্মদ খা 

নৃতন পরিচয় 


খণ্/পারচ্ছেদ 


আনন্দ; ২৭ 
ুর্গে: ১1৪ 
বিষ; ১৭ পরিঃ 
দেবীঃ ১/৪ 
রাজ: ৭|২ 
দেবী: ১1৪ 
বিষঃ ১৬ পরি: 
রাজঃ ২/৭ 


চন্দ্রঃ ১|৪ 

চন্দ্রঃ ১/৫ 3 দেবী: ১1৫ 
রজনীর বিজ্ঞাপন 
কঃ উঃ ২/৪ 

বিষঃ »ম পরিঃ 
আনন্দ; ১/১৫ 
রাজ? ১/২ 
ইন্দিরা ৫ম পরিঃ 
রাজঃ ৪1২ 

রাজ: ৩৭ 

কঃ উঃ ২/৫ 
দেবীঃ ১/১৩ 
রাজঃ ২/২ 

দেবীঃ ৩/১ 
সীতা: ১/১১ 
দেবী ১1৯ 

চন্দ্র; ২! 

রাজ: ৩১০ 

চন্দ্র ৩/২ 


৩৬৭ 


৪9৫ 
২৩৭ 
১২১ 
৩২৩ 
২৩৭ 
১২২ 
২৩৭ 
১২২ 
৩২৩ 

৪৮ 
১২২ 
৩২৭২৩ 
২৩৭ 
২৩৭ 
৩২৩ 
২৩৭ 
২৩৮ 
২৩৯ 
১২২ 
১২২ 
২৩৯ 
২৩৭ 
৩২৩) 
৩২৩ 
৩৪০ 
২৪৩ 
২৪০ 
২৪০৩ 
১২৭২ 


১) 

নূতন সখ 
নূর্জাহা বেগম 
বুত্যগীত 

নৈষ্ধ 

নৌকা ভুবিল 
নৌকাধানে 


পক্ষবিধূনন্‌ 


প্তৃগীদ ও অন্তান্ত নাবিকান্থার্দিগের: ভয়ে 


পথাস্তরে 
পথিপার্ে 


পল্পপলাশলোচনে! তুমি কে? 


পন্মলোচন সাহা 
পদ্মাবতী 
পর্বতোপবি 
পরাণ চৌধুরী 
পরামর্শ 


পাকা চুলের সখ দুঃখ 
পাঞ্জা 

পাঞ্াবের লড়াই 

পাট 


খণ্/পরিচ্ছেদ 
চজঃ ৩/৩ 
রাজঃ ১/১ 
চন্দ্র: ৫/৩ 
দেবীঃ ১/১৫ 
চন্দ্রঃ ৪1৪ 
মণাঃ ২/৩ 
প্শ 
বিষঃ ১ম পরিঃ 
কপাঃ ১১ 
কপাঃ ৩২ 
বিষঃ ৩৪ পরিঃ 
বিষঃ ৭ম পরিঃ 
রাধাঃ ১ম পরিঃ 
কপাঃ ২১ 
চন্দ্র; ৩৮ 
দেবী ১/৮ 
মুণাঃ ৪/১২ 
দেবীঃ ৩/১৪ 
মবণাঃ 
মণাঃ ২৬ 
ম্বণাঃ ২১ 
বিষঃ ওর্থ পরিঃ 
কপাঃ ১/২ 
চন্দ্রঃ ১/২ 
বিষঃ ৫ম পরিঃ 


ইন্দির! ৯ম পরিঃ 


রাজ: ৬/১৩ 
দেবী: ২/১০ 
ছু্গেঃ ১1৩ 


৬০০ 


১২২ 
৪৩ 


৩২৩ 
৯২২, 
১২২ 


৩২৩ 
৩২৩ 
১২২ 
১২৩ 
১২৩ 
২৪৩ 
৪১ 
১২৩ 
২৪১ 
১২৩ 
৩২৩ 
১২৩ 
১২৩ 
২৪১ 
৩২৪ 
৩২৪ 
৩২৪ 
২৪৮ 
১২৩ 
৩২৪ 
৩২৪ 
৩২৪ 


নাজ : খণ্ড/পরিচ্ছেঘ পৃষ্ঠা 


পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ বিষঃ ৮ম পরিঃ ১২৪ 
পাত্রি কক্ত বাজঃ ২/২ ২৪২ 
পানওয়ালি বাজঃ ৩|১০ ২৪২ 
পাস্থনিবাসে কপাঃ ২/২ ১২৪ 
পাপ চন্দ্র; ২য় খণ্ড ১২৪ 
পাপীয়সী | চন্দ্র ১ম খণ্ড ১২৪ 
পাপের বিচিত্র গতি চন্দ্রঃ ২/৮ ১২৪ 
পার্বতী চন্রঃ ২/৬ ২৪২ 
পাওদলে রাজঃ ৪/৩ ৩২৪ 
পাচকড়ির ম সীতাঃ ১/২ ২৪২ 
প্রাগুক্ত কপাঃ ১1২ ৩২৪ 
প্রায় দুইশত, কপাঃ ১1১ ৩২৪ 
প্রাতীয়া র-.**** রাজঃ ৭/১ ৩২৪ 
পিঞ্চর ভাঙ্গিল মণাঃ ৪/৬ ১২৪ 
সপিগুরের পাথী বিষঃ ২৩ পরিঃ ১২৪ 
পিঞুরের বিহঙ্গী স্বণাঃ ১/২ ১২৪ 
পিয়াদ। কঃ উঃ ২/৩ ২৪৩ 
পিয়ারী ঠান্দিদি ইন্দিরা ২১ পরিঃ ২৪৩ 
পিয়ারীলাল সীতাঃ ২/১৩ ২৪৩ 
গীনাল-কোড দেবীঃ ৩1১ ৩২৪ 
পীরবঝ্ম চন্ট্রঃ ৩৫ ২৪৩ 
গীর বকৃস খা সীতাঃ ২/১৬ ২৪৩ 
পুনক্ালাপে কপাঃ ৪/৬ ১২৫ 
পুনশ্চ সমিধসংগ্রহের অন্য রাজঃ ৬/৬ ১২৫ 
পুণ্যের স্পর্শ চন্্ঃ ৩য় খও ১২৫ 
পুরন্দর যুগঃ ১ম পরিঃ ২৪৩ 
পুক্ুষোত্তম কপাঃ ১/৮ ২৪৩ 
পুষিদা বাজ; ৩১ ৩২৪ 
পুটার্ক বুজনী ৩|৩ ২৪১ 
৩৬৯ 


বন্ধিম অভিধান-”২৪ 


নাগ 
পুর্ণচন্জ চট্টোপাধ্যায় 
পূর্ণান্থতি-_ইষ্টলাভ 
পূর্বকথা 

পূর্য পরিচয় 
পূর্ববৃত্তাস্ত 

পেষমন্‌ 
পোস্টমাস্টার 
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে 
গ্রচ্ছাদন 

গ্রতাপ 

প্রতাপ কি করিলেন 
প্রত্তাগন 
প্রতিজ্ঞা-_পর্বতো বহিমাণ 
প্রতাপ 

প্রতিম। বিসর্জন 
প্রতিযোগিতা 
প্রতিযোগিনী গৃহে 
প্রফুদ্ধ 

প্রফুল্পর ম! 

প্রফুল্পর শাশুড়ী 
প্রদুভক্তি 

প্রারশ্চিত্ত 

গ্রেতভূমে 

প্রেম" নানা প্রকার 
প্রেমিকে প্রেমিকে 
গ্রেসিডেন্দী কলেজ 


ফখর-উন্লিসা 
ফতেম। 


খণ্ড/পারচ্ছেদ 


 স্বাজঃ ৮/১৬ 


চন্দ্রঃ ৬/১ 
স্ণাঃ ৪/১১ 
বিষঃ ৪৬ পরিঃ 
কপাঃ ৩২ 

কঃ উঃ ২/৩ 
দুর্গেঃ ১/২০ 
চত্ত্রঃ ৫ম খণ্ড 


চন্দ্রঃ উপঃ/১ম পরিঃ 


চন্দ্রঃ ৪/১ 
বিষ: ৪৩ পরি: 
মণাঃ ৩/২ 
চন্দ্রঃ ২।৪ 
দুর্গে ২/১০ 
ছুগেঃ ২/১৮ 
কপাঃ ৩/৩ 
দেবীঃ ১/১ 
দেবীঃ ১1১ 
দেবীঃ ১/২ 
বাজঃ ৩/৯ 
চন্দ্রঃ ৪র্থ খণ্ড 
কপাঃ ৪1৯ 
মবণাঃ ৪/১৭ 
দুর্গেঃ ১/১৯ 


হজ 
রাজং ২/২ 
রাজঃ ১/৫ 


৭৩ 


২৪৩ 


১২৬ 
১২৬ 
১২৬ 
১২৬ 
১২৬ 
২৪৬ 
২৪৭ 
২৪৮ 
১২৬ 
১২৭ 
৯২৭ 
১২৫ 
১২৭ 

৪৯ 


২৪৮ 
২৪৮ 


নাম খণ্/পরিচ্ছেদ 
ফরাশ চন্দ্র; ২/৭ 
ফলভোগী রাণা! রাজঃ ৪1৬ 
ফাদ মৃণাঃ ২/১০ 
ফাসির পর মোকদমার তদারক ইন্দিরা ১৭ পরিঃ 
ফিচেল খা কঃ উঃ ২/১০ 
ফিলিপস্‌, এইচ. এ. ডি. . 
ফুলমণি দেবীঃ ১/৭ 

হল 
বক ও হংসীর কথা রাজঃ ৩১ 
বকাউল্লা খা চন্দ্রঃ ২1৭ 
বখত খা! রাজঃ ৭/৩ 
বখ.তিয়ার খিল্জি হুর্গেঃ ১/৩ ১ মুপাঃ ১/১ 
বঙ্কাগ্রভাগ বিষঃ ১ম পরিঃ 
বন্ধিমচন্তর 
বস্কিমচন্দ্রের কোলকাতার বাড়ী বা পটলভাঙ্গার বাড়ী 
বঙ্কিমচন্দ্রের ১মা ও ২য়া স্ত্রী 
ব্ছিমচন্দ্রের মাতা 
বজাধাত চন্দ্র; ২/৬ 
বনাসী রাজঃ ৪18 
বন্দেআলী সীতাঃ ২/৯ 
বর মিলল চক্দ্রঃ উপঃ/৩ 
বরেক্দ্রভূমি দেবীঃ ১/২ 
বলগনি রজনী ২১ 
বলাল সেন মৃণাঃ ২/৯ 
বসস্তকুমার ইন্দিরা ১৮ পরিঃ 
বসস্তকুমারী রাঁধাঃ ৩য় পরিঃ 
বস্ত্রহরণ দেবী: ২/৬ 
বহর কপাঃ ১/১ 
বহরমপুর 


৩২৪ 
১২৭ 
১২৭ 
১২৭ 
২৪৯ 


২৪৪৯ 


১২৮ 


২৪৪ 


১২৮ 
৫৩ 
২৫৩ 
১২৮ 
৩২৪ 


৫৩ 
৫০ 
৫৩ 
৩২৫ 
৩২৫ 


€১ 


বাজিয়ে যাব মল 
বাঞ্চারাম মিত্র 
বাতাস উঠিল 


বাদশাহ বহিচক্রে 
বাদশাহের দাহনারভ 
বান্সিসার্ট ( গভর্নর ) 
বাপীকৃলে 


বামন ঠাকুরাণী 
বামাচরণ 


বালক বালিক। 
বালিগঞ্জ 


বিক্রমসিংহ 
বিক্রম সেলাঙ্চি 
বিজনে 


খণ্ড/পরিচ্ছেছ 
স্বণাঃ ৩৪ 
'দেবীঃ ১/৫ 
দেবী: ১/৫ 
বিষঃ ৩৪ পরিঃ 
দেবী: ১/৩ 
চন্দ্রঃ ১/২ 
কৃঃ উঃ ১1১ 
দেবীঃ ১/৩ 
ইন্দিরা ৫ম পরিঃ 
রজনী ২1৫ 
চন্দ ৪/৩ 
ম্বণাঃ ২৪ 
রাজ: ৭/৩ 
রাজ ৮/১ 
চন্দ্র; ২/৫ 
মণাঃ ২/৫ 
ছুগেঃ ১/৩ 
বিষঃ ১*ম পরিঃ 
ইন্দিরা ৭ম পরিঃ 
রজনী ১/১ 
কপাঃ ১/১ 


চন্দ্রঃ উপঃ/১ 
রজনী ১১ 
কপাঃ ১/৩ 
রাজঃ ১/১ 
বাজঃ ১/১ 
কপাঃ ১/৩ 


৩৭৭ 


১২৮ 
৩২৫ 
২৫৪ 
২৫৬ 
২৫৬ 
৩২৫ 
২৫৬ 
৩২৫ 
১২৮ 
২৫০ 
১২৮ 
১২৮ 
১২৮ 


না 


বিচ্ভাধরী 
বিষ্ভাধরীর অন্তর্ধান 
বিষ্যায় লীলাবতী 
বিধবা 

বিনা স্থতার হার 
বিন্দু ঠাকুরাণী 
বিনোদ ঘোষ 
বিনোদলাল 
বিবাহে বিকল্প 
বিবি পাণব 
বিমল 

বিমলার পঞ্জ 
বিমলার পনর সমাপ্ত 
বিমলার মন্ত্রণা 
বিরহ 

বিশালোরস্ক 
বিশ্বস্তর ভট্টাচার্য 
বিযবকষ 

বিষবৃক্ষ কি? 
বিষবুক্ষের ফল 
বিষুঃপুর 

বিষ্রাম সরকার 
বিসমার্ক 

বিহঙ্গী পিঞগুরে 
বিহারীলাল চক্রবর্তী 
বীরপঞ্চমী 
বুকনেয়র 


বুকজ 
বুড়ী বড় সতর্ক 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
ইন্দিরা ১৯ পরিঃ 
ইন্দিরা ২* পরিঃ 
রজনী ৩২ 

ছু ২1৫ 

মৃণাঃ ৪/২ 
ইপ্দিরা ১৮ পরিঃ 
বিষঃ ৪র্থ পরিঃ 
কঃ উঃ ১/১ 
রাজঃ ৩য় খও 


ইন্দিরা ৮ম পরিঃ 


দুর্গেঃ ১1১ 
দুর্গেঃ ২/৬ 
দুগেং ২]৭ 
দুর্গেঃ ১/৮ 
বিষঃ ৯ম পরিঃ 
ছুর্গেঃ ১/১৮ 


বিষ; ২৯ পরিঃ 
বিষঃ ৩২ পরিঃ 
দুর্গেঃ ১1১ 
রজনী ২/৫ 
বাজ ২/২ 
মৃণাঃ ৪/৩ 


হুর্গেঃ ১1১৭ 
বুজনী ৩1৩ 
রাজং ২/১ 
বাজঃ ১/৪ 


৩৭৩ 


১২৯ 
১২৪৯ 


১২৪ 
১২৪৯ 
৫২ 
স৫হ 
৫ 
১৩০৩ 
১৩০ 
৫ 
১৩৩ 
১৩৩ 
১৩০৩ 
৩২৫ 
৩২৫ 
৫ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৪ 
৩২৫ 
৪৪ 
৫৪ 
১৩৪ 
€ৎ 
১৩৫ 
৫৪ 
৩২৫ 


১৩৫ 


বেকনের ঘুষখোর অপবাদ 
বেদাস্ত 
বেসাতি 


বৈকুষ্ঠপুরের জঙ্গল 
বৈতরণী 


খণ্ড/পরিচ্ছেষ 
দেবীঃ ২/৬ 
রজনী ২/৩ 
চন্দ্রঃ ১/৫ ১ দেবী: ১1১৫ 
দেবী: ১/১৩ 
দুগেত ১/৩ 
দেবীঃ ২/১১ 
সীতাঃ ১1১১ 
দেবীঃ ২।৪ 
মণাঃ ১/৫ 

ভ্ 

দেবীঃ ১/১৫ 


আনন্দঃ ১/৬ 
দেবী: ১/১১ 
সীতাঃ ৩/২১ 
বিষঃ ১০ম পরিঃ 
ইন্দিয়! ১৮ পরিঃ 
বিষঃ ৩৩ পরিঃ 
চন্দ্রঃ ৩|৮ 

মণাঃ ১/৩ 
রাজঃ ১/১ 

চন্দ্রঃ ১/২ 

চন্দ্রঃ ১/২ 
রজনী ১/২ 
কপাঃ ৩/১ 
সীতাঃ ১/১ 

কঃ উঃ ১/১* 
কঃ উঃ ১/২৪ 
দেবীঃ ২/৪ 


৩৭৪ 


৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৭ 
২৫৪ 


১৩৫ 


৩২৮ 


রা 


মণিমালিনী 

মন্ত্রণার পর উদ্যোগ 
মতিবিবি 

মদনসেন 

মদনদেব 

মনাইম খা 

মনোরম। 

মনোরমা 

মনোহর দাস 
মবারক 

মবারক ও দরিয়া ভন্মীভূত 
মবারকের দাহনারন্ত 
ময়ুরতক্ত 

মসীবুদ্দীন 

মহম্মদ আলি 

মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত 
মহম্মদ ইরুফান 
মহম্মদ ঘোরি 

মহম্মর্দ তকি 
মহন্মদীয় জয়ধ্বজা 
মহাপুরুষ 

মহাসমর 
মহিষাস্থরের যুদ্ধ 
মহেন্দ্র সিংহ 
মহোরগ 

মার্ক আস্তনি 
মাণিকলাল 


খণ্/পরিচ্ছেদ 


ত্ 


মুণাঃ ১/২ 
দুর্গেঃ ১১০ 
কপাঃ ২/১ 
মণাঃ ৪/১ 
মুণাঃ ৪/১ 
দুর্গেঃ ১/৩ 
মুণাঃ ২/২ 
ইন্দিরা 
রজনী ২/২ 
রাজঃ ২।১ 
রাজঃ ৮/১৫ 
রাজঃ ৮/১৩ 
রাজঃ ১/১ 
চন্ত্রঃ ৩/৩ 
মুণাঃ ২/৬ 
মুণাঃ ৪/১৩ 
চন্দ্রঃ ৬/৩ 
মুণাঃ ২/৬ 
চন্দ্রঃ ৩/৩ 
ছুর্গেঃ ১/৩ 
আনন্দ: ৪1৭ 


বিষঃ ১৩ পবিং 


দেবী: ২/৬ 
আনন্দঃ ১/১ 
রাজ: ৪1৩ 
বাজঃ ৭/২ 
বাজঃ ৩/৪ 


৩৭৫ 


২৬৩ 
১৩৬ 
২৬১ 
২৬২ 
৬২ 
২৬২ 
২৯৪২ 
২৬২ 
২৬২ 
২৬২ 


১৩৩৬ 


৩২৮ 
২৬৩ 
২৬৩ 
১৩৬ 
২৬৩ 
২৬৩ 
২৬৪ 
৩২৮ 
২১৬ 
১৩৬ 
৩২৮ 


৩৪ 


৩৫ 


১৬০৬ 


মাণিকলালের পিনী 


মী রামগোবিদ্দ কা 


মুরশিদকুলি খ! 


খণ্ড/পরিচ্ছে 
রাজঃ ৩৩ 
রাজঃ ৩।৯ 
বাজ; ৩/৬ 
মণাঃ ১/১ 
কঃ উঃ ২/২ 
হর্গেঃ ১/২ 
দুরগেঃ ১/১ 
দ্বেবীঃ ২/১৩ 
রাজঃ ২/৫ 
বিষঃ ১৯ পরিঃ 


কঃ উঃ ১/১৫ 
ছু ২/৬ 
চন্দ্রঃ ২/৬ 
মুণাঃ ৪/৪ 
বাজঃ ২/১ 
রজনী ৩/৩ 
রাজঃ ৩/৩ 
বিষঃ ৫ম পরিঃ 
চন্ত্রঃ ১/১ 
আনন; ১/৭ 
মৃণাঃ ২/১১ 
হুর্গেঃ ২/১৫ 
বিষঃ ৫ম পরিঃ 
চন্দ্রঃ ২/৩ 
দেবীঃ ২/৩ 
লীতাঃ ২1৪ 


সীতাঃ ২১ 


৩৭৩ * 


৬৫ 
২৬৩ 
১৩৩ 
১৬১ 
২৬৭ 
২৬৩৭ 
৩২৮ 
২৬৭ 
৩২৮ 
২৬৭ 

৫ 
২৬৮ 
২৬৮ 
২৬৮ 
৬৮ 
৩২৯ 
২৬৮ 
১৩৬ 
২৬৮ 
২৬৮ 


২৬৮ 


১৩৬ 
৩২৯ 
২৭৩ 
৩২৯ 
২৭০ 

€৩ 


২৭১ 


টু 
মূর্্য' ১০৬৬০ 
*মুণালিনী 
মুণালিনী 
মুণালিনীর লিপি 


মৃণালিনীর স্থখ কি? 


মুন্য় 

মেজর এড ওয়ার্ডস 
মেদিনীপুর 

মেনকা 

মেরজা হবীব 
মেহেরউন্নিসা 
মেহেরজান 


যছুনাথ বস্থ 


যবনদূত-_যমদূত বা 
যবনবিপ্লব 


যমুনাদিদি 
যশোবস্তসিংহ 
যাদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


ক্যুগলাঙ্ছুরীয় 


খগ্ড/পরিচ্ছেদ 
দেবীঃ ৩|১ 


মণাঃ ১১ 
মণাঃ ৩1৮, 
মুণাঃ ৪1৮ 
সীতা: ১/৯ 
আনন্দঃ ৪1৪ 
ছুর্গেঃ ১/৩ 
রাজঃ ২/৩ 
চন্দ্রঃ ৬/২ 
কপাঃ ৩১ 
রাজ ৩|৮ 
বাজঃ ৩1৮ 
রাজঃ ৬/৩ 
ছুর্গেঃ ১/৩ 
দুর্গেঃ ২1১৪ 
মুণাঃ ২৭ 
মৃণাঃ ২/৮ 
্্ 

মুণাঃ ৪19 
মুণাঃ ৪/৭ 


ইন্দিরা ২১ পরিঃ 
দুর্গে ১1৪ 5 রাজঃ ১/১ 


কঃ উঃ ২/১১ 


চন্জঃ ৬৮ 


৩৭৭ 


৩১৯ 
১৩৭ 
৭১ 


১৪২ 
২৭৭ 


৩২৯ 
৭২ 
২৭২ 
৭৭ 
১৪২ 
২৭৩ 
৩২৯ 
১৪২ 
১৪২ 
১৪২ 
১৪২ 


৫৩ 
১৪৩ 
১৪৩ 
২৭৩ 
২৭৩ 


৫৩ 


৫৩ 


৭৩ 
১৪৩ 
১৪৯ 


নাষ 

যোগশাস্্ 

যোগবল না 289০191৩ ৫0:০6? 
যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ 
ফোধপুকী বেগম 

যোধ পুরী বেগম 


রঘু 

রঘুবীর মিশ্র 
রঙ্গপুর 

রক্ষময়ী 

রঙ্গরাজ 

করজনী 

বজনী 

বজনীর কথা 
বণপপ্ডিত মবারক 
রতিপতি 

বতুাস বণিক 
বত্বময়ী 

বন্ধে বন্ধে 
ববীন্রনাথ ঠাকুর 
রমণবাবু 

সমা 

বস্তা 

বুমেশচন্ত্র দত 
বমিক! পানওয়ালী 
বহ্থলপুরের নদী 
বহমত মোল্লা 
রহিম শেখ 

' রাজকষণ মুখোপাধ্যায় 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 


দেবীঃ ১/১৫ 
চন্দ্র ৬/৬ 
বিষঃ ১৭ পরিঃ 
বাজ; ২/৬ 
রাজঃ ২/৫ 
শন 

দেবীঃ ১/১৫ 
সীতাঃ ৩২২ 
দেবীঃ ১/৮ 
ইন্দিরা ২১ পরি: 
দেবী: ১/১২ 


রজনী ১/১ 
রজনী 

রাজঃ ৪/৩ 
রজনী ১/২ 
মুণাঃ ৪/১১ 
মণাঃ ৩/১ 
বাজ; ৪র্থ খণ্ড 


ইন্দিরা ৭ম পরিঃ 
সীতাঃ ১1৮ 
বাজ; ২/৩ 


রাজ: ৩1১০ 
কপাঃ ১/১ 
বিষঃ ১ম পরিঃ 
হুগেঃ ১/১৮ 


৩৭৮ 


৩২৭৯ 
১৪৪ 
১৪৪ 
১৪৪ 
২৭৩ 


৩২৭৯ 
২৭৪ 
৩২৯ 
২৭৪ 
২৭৪ 
১৪৪ 
২৭৪ 
১৪৯ 
১৪৯ 
২৭৬ 
২৭৬ 
২৭৩৬ 
১৪৭ 
৫৩ 
২৭৬ 
২৭৬ 
২৭৭ 
৫৭ 
১৪৯ 
৩২৯ 
২৭৭ 
২৭৭ 


৫৬ 


নাম 

রাজচন্দ্র দাস 
রাজনিকেতনে 
রাজপথে 
করাজসিংহ 
রাজসিংহ 


বাজসিংহের পরাভব 


রাজ ওুঁশীনবর 
রাজা মনদেব 
বাত্রি--ডাকিনী 


রাধাবল্লভ জিউর বিগ্রহ 


রাধামাধব বস্থু 
গরাধারাণী 
রাধারাণী 

বাণা অমরসিংহু 
বাণা কর্ণ 

রাণ। প্রতাপ 
রামকাস্ত বায় 
বামকুষ্ণ রায় 
বামগোবিন্দ ঘোষাল 
বামচরণ 
রামচরণের মুক্তি 
বামঠাদ 
বামপ্রাণ সরকার 
পামরাম দত্ত 
রামসদয় মিত্র 
রামানন্দ স্বামী 
রামানন্দ স্বামী 
রাসবিহারী দে 
ককিণীকুমার রায় 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 
রজনী ২/২ 
কপাঃ ৩/৪ 
কপাঃ ২/১ 


রাজ: ১/২ 
বাজঃ ৫/২ 
সীতা: ১1৪ 
যুগঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ 
সীতা; ৩য় খণ্ড 


রাধাঃ ১ম পরি: 
বাজঃ ১/২ 
বাজঃ ১/২ 
বাজ? ১/২ 

কঃ উঃ ১/১ 
বিষঃ ৩৫ পরিঃ 
কপাঃ ১/৮ 
চন্ত্রঃ ২/৫ 

চন্দ্রঃ ৩/৭ 


সীতাঃ ৩/৯ 


ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ 
রজনী ১1২ 

চন্ত্রং ৩1১ 

চন্দ্রঃ ২/৩ 

কঃ উঃ ২/৬ 
রাধাঃ ১ম পরিঃ 


২৩৭৯ 


২৭৮ 
১৫০ 
১৫৬ 
১৫০ 
২৭৮ 
১৫৫ 
২৭৯ 
২৭৯ 
১৫৫ 
৫৭ 
৫৭ 
১৫৫ 
২৮০ 
২৮৩ 
২৮৩ 
২৮৩ 
২৮৩ 
৮৩ 
১২০ 
২৮১ 
১৫৬ 
২৮১ 
৫৭ 
২৮৯ 
২৮১ 
১৫৬ 
৮১ 
১৬০২ 
১৬৪ 


রূপনগর 

রূপসী 

ব্পো 

রূপোষ হুইল 

বেজ! খা 

' বেটিনাস্থিত প্রৃতিবিশ্ব 


শচীন্দ্রনাথ 


থণ্ড/পরিচ্ছেদ 
রাজঃ ১/১ 
চন্দ্রঃ ২/৪ 
কঃ উঃ ২/৬ 
রজনী ১1৫ 
আনন্দঃ ১/১ 
বজনী ৩|২ 
কঃ উঃ ১/৩ 
তন 
দেবীঃ ২/৬ 
দুগেঃ ১/১০ 
বজনী 
চন্দ্রঃ ১/২ 
চন্দরঃ ১/৩ 
সীতাঃ ১/১৩ 
বজনী ১1২ 
বজনী ১/২ 
বজনী ৩1৪ 
রজনী ২/৪ 
রজনীর বিজ্ঞাপন 
রজনীর বিজ্ঞাপন 
কপাঃ ২/১ 
মণাঃ ১/৫ 
দেবীঃ ৩1১ 
চ্ঞ 
দেবীঃ ১/১৫ 
কঃ উঃ ২/৫ 
রজনী ১/২ 


শচীন্দ্র বক্তা, শচীন্ত্রনাথের কথা, শচীন্দের কথা! রজনী 


শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৩২৪ 
ঘ৮ৎ 


৩২৪৯ 


২৮৫ 


২৮৫ 


১৫৬ 


নাম ' 

শচীস্মৃত শ্রী 
শরৎকুমারী 

শশিশেখর ভট্টাচার্য 
শয়নাগারে 

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম 
শ্বশুববাড়ী যাওয়ার সুখ, 
শাহজার্দী অপেক্ষা ছুঃখ ভাল 
শাহজাদী ভম্ম হইল 
শীস্তশীল 

শাস্তি 

শাহ আলম 

শাহবাজ খ. 

শাহ সাহেব 

হ্যামঠাদ 

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
শ্যামাহুন্দরী 

শিবনাথ শান্ী 
শিবিকারোহণে 

শ্রী 

শরীক্ষেত্র 

জরীনাথ 

শ্রীমতী 

শ্রশচজ্ মজুমদার 
জ্রীশচন্দ্র মিত্র 
সুসতনিশুস্তের যুদ্ধ 

শ্রুতি 

শৃঙ্গিণাং:' ““*সছুপদেশ 
শের আফগান 
শৈলেশ্বর, শৈলেশ্বর শিব 


ঘণ্ড/পরিচ্ছেদ 
ঘুগঃ ১ম পরিঃ 


দুর্গেঃ ২/৬ 
কপাঃ ৪/১ 
ইন্দির৷ ২য় পরিঃ 
ইন্দিরা ওয় পরিঃ 
বাজ: ৫/১ 

বাজঃ ৮/৬ 

মণাঃ ২/৭ 
আনন্দ; ১/১৬ 
বাজঃ ৮1৮ ১ বজনী ৩/২ 
দুর্গেঃ ১1৩ 
সীতাঃ ১/১ 
সীতাঃ ৩/৯ 


কপাঃ ২/৬ 


কপাঃ ২/৪ 
সীতাঃ ১/১ 
সীতাঃ ১/১১ 
চন্দ্রঃ ২/৪ 
বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিং 


বিষঃ ৬ পরিঃ 
দেবীঃ ২৬ 
কপাঃ ১1১ 
দেবীঃ ৩৭ 
কপাঃ ৩1১ 
ভুর্গে ১1১ 


৩৮১ 


২৮৭ 

৫৪৯ 
২৮৭ 
১৫৩ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 


২৮৭' 
২৯৩ 
২৯০ 
২৪৯০ 
২৯০ 
৫৯ 
২৯৩ 
৩ 
১৫৭ 
২৯০ 
৩৩৩ 
২৯৪ 
২৯০ 
৬০ 
২৯৩ 
৩৩৩ 
৩৩৩ 
৩৩০ 


২৪৬ 


সপ্তগ্রাম 

সপ্ত মাতৃকা 

সফলে নিক্ষল স্বপ্ন 

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না 
সব সমান 

মর্বধন বণিক 
সমভিব্যাহারিগণ 


খণ্/পরিচ্ছেদ 
ভুগে: ১/১ 
দুর্গে; ১/১৬ 
চন্দ্রঃ উপঃ/১ 
চন্দ্রঃ ৪/২ 
কঃ উঃ ১1১ 
বিষঃ ৩১ পরিঃ 
রজনী ৪র্থ খও 
রজনী ২/৩ 
তন 
কঃ উঃ ১/৯ 
বিষঃ ৯ম পরি: 


বিষঃ ৪৪ পরিঃ 
আনন্দঃ ১/১১ 
বিষঃ ১৩ পৰিঃ 
সীতা: ২য় খণ্ড 
রজনী ৩1৬ 
কপাঃ ৪/৭ 
কপাঃ ২/৬ 
দেবীঃ ২/৬ 
দুর্গে ২1২১ 
বিষঃ ৩৯ পরিঃ 
রাজ; ৬/৮ 
মুণাঃ ১/৪ 
কপাঃ ১/২ 
চন্দ্রঃ ৬/৪ 
কপাঃ ১/১ 
ছুর্গেঃ ২/২২ 
বিষঃ ৫ পরিঃ 


৩ 


৩৩১ 


৯৫ 
৩৩১ 

৬২ 
৩৩১ 
২৯৫ 
২৯৩৬ 
১৫৮ 
২৯৬ 


১৫৮ 
১৫৮ 
১৫৪ 
২৯৩ 
৩৩২ 
২৯৬ 
২১৩৩ 
১৫৪ 
১৫৪ 


নাম 


সমাহরণ 

সম্রাট ও রবাট্ট্‌ 
সমিধসংগ্রহ-_উদ্দিপুরী 
সমিধসংগ্রহ- জেব-উদ্নিসা 
সমিধসংগ্রহ--ারিয়! 
সমিধসংগ্রহ-_ন্বয়ং যম 
সমুদ্রতটে 

সরফরাজ 

সরল! এবং স্পা 
সংবাদ-বিক্রয় 
স্কন্দেনেবিয়া 

দেশে 

পন 

্বপ্রে 

স্বর্ূপচন্দ জগৎশেঠ 
সাগর বৌ 

সাগরের মা ও বাবা 
সাগরসঙ্গমে 

সার ওয়ালটার বালে 
সালামাঙ্বা 
সালামিসে'-** 
সাংখ্য 

স্যার আশলি ইডেন 
সিদ্ধি 

স্তিমিত প্রদ্দীপে 
ক্ষপীতারাম 


ঘণ্ড/পরিচ্ছেদ 


. কপাঃ ১/২ 


চন্দ্র: ৬৩ 
রাজঃ ৬/৪ 
বাজঃ ৬৭ 
রাজঃ ৬/৯ 
রাজঃ ৬/৫ 
কপাঃ ১/৫ 
আনন্দ: ১/১ 
বিষঃ ৪৭ পরিঃ 
রাজ: ২/৪ 
চন্দ্রঃ ৪1১ 
কপাঃ ২/৫ 
মুণাঃ 9/৯ 
কপাঃ ৪/৩ 
চন্দ্রঃ ২/৬ 
দেবীঃ ১/৩ 
দেবীঃ ২/৩ 
কপাঃ ১/১ 
দেবীঃ ১/৯ 
রাজঃ ৭/৩ 
রাজঃ 91১ 
চন্দ্রঃ ১/১৫ ১ দেঁবীঃ ১/১৫ 


চন্দ্র; ৬ষ্ঠ খও 
বিষঃ ৪৪ পরিঃ 


সীতাঃ ১/২ 
দেবীঃ ১/১৫ 
আনন্দ; ১/১২ 


৩৮৩ 


২৯৭, 


৩৩ 
১৫৯ 
১৫০ 
১৫৪ 
১৫৯ 
১৫৪ 
১৫৪ 
২৯৬ 
১৬০ 
১৬৩০ 
৩৩৩ 
১৬০ 
১৬০ 
১৬০ 
২৯৭ 
২৯৭ 
চে 
১৩৬৩ 
৯৮ 
৩৩৩ 
৩৩৩ 
৬৩৩৩ 
৬৩ 
১৬৯ 
১৬১ 
১৬৯ 
২৪৮ 


৩৩৩ 


ও/প্রিচ্ছেষ 
চা; ১/২ 

কপাঃ ২/৩ 

ছুগেঃ ১1৪ 
ইন্দিরা ৬ পরিঃ 
ইন্দিরা ৬ পরিঃ 
ইন্দিরা ৭ম পরিঃ 
ইন্দিরা ৮ম পরিঃ 
বিষঃ ২০শ পরিঃ 


দেবীঃ ৩২ 
বিষঃ ১ম পরিঃ 
বিষঃ ২৭ পরিঃ 
বিষঃ ১১ পরিঃ 
বিষঃ ৩৭ পরিঃ 
কপাঃ ১/৪ 
চন্দ্র; ১1৫ 
ইন্দিরা ২১ পরিঃ 
রজনী ১/২ 
বজনী ৩/৩ 
রজনী ২৩ 
নাজ; ৫1৫ 
বাজঃ ৫/৬ 
কপাঃ ৩১ 
রাজ; ৪/৭ 
কপাঃ ১/২ 
কপাঃ ১/২ 
দুগেঃ ১/৩ 
চন্দ্রঃ ৬৩ 
বাজঃ ৩/৮ 


৩৮৪ 


৩০৩৪ 


জাম 


সোনা 
প্লাপেনহয়র 
হুকৃসলী 

হরণ ও অপহুরণে দক্ষ মাণিকলাল 
হরদেব ঘোষাল 
হরনাথ বন্ধ 
হরবল্পভ 
হুরবোল৷ 
হরমোহন দত্ত 
হরমণি 

হরমণি ঠাকুরাণী 
হরলাল 

হরি 

হরিদাসী বৈষ্ণবী 
হরিদাসী বৈষ্ঞবী 
হরেক দাস 


হারাণী 

হারাণীর হাসিবন্ধ 
হারাম 

হাসে 

হিরগয়ী 

হীরা 


বন্ধিম অভধান--২৫ 


খগ্ু/পরিচ্ছেদ 
কঃ উঃ ২৬ 
রজনী ৩/৩ 

ঙ্হ 
বূজনী ২1৪ 


' বাজ: ৪1৫ 


বিষঃ ৫ম পরিঃ 
রজনী ১/৪ 
দেবীঃ ১২ 
দেবীঃ ২/৬ 


ইন্দিরা ১ম পরিঃ 


বিষঃ ৩৪ পরিঃ 
কঃ উঃ ১1২১ 
রূঃ উঃ ১1১ 
কঃ উঃ ১1৪ 
বিষঃ ৯ম পরি: 
বিষঃ ৯ম পরিঃ 
রজনী ২1২ 
বাজ: ৪1৪ 
মুণাঃ ২।১ 
দেবীঃ ১/১২ 
দেবীঃ ১/৯ 


ইন্দিরা ৭ম পরি: 
ইন্দিরা ১২ পরিঃ 


রাজ: ২।১ 
চন্ত্রুঃ ৩৫ 
যুগঃ ১ম পরিঃ 
বিষঃ ৭ম পরি: 


৩৮৫ 


৩৩০৪, 


৩০ 


নাষ 


হীরা 

হীরার আয়ি 

হীরার আয়ি 

হীরার কলহ-_বিষবৃক্ষের মূকুল 
হীরার দ্বেষ 

হীরার রাগ 

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুশত 
হীরার বিষবৃক্ষের ফল 
হীরালাল 

হুকুম 

হুগলী কলেজ 
হৃধীকেশ 

হৃষীকেশ 

হে (কাণ্ডেন) 

হে 

হেকামৎ 

হেত খুমাৎ 

হেমচন্্র 

হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
হুম! 

হৈমবতী 

হৈমবতী 

হোসেন শাহা 


খণ্ড/পরিচ্ছেদ 


বিষঃ ১৫ পরিঃ 
বিষঃ ১৯ পরিঃ 
বিষঃ ৪১ পরিঃ 
বিষঃ ২১ পরিঃ 
বিষঃ ২০ পরিঃ 
বিষঃ ১৯ পরিঃ 
বিষ: ৩৬ পরিঃ 
বিষঃ ৪০ পরিঃ 
রজনী ১/৫ 
চজ্রঃ ৬/২ 


মৃণাঃ ১/৬ 
মুণাঃ ১/২ 
আনন্দঃ ৩/১০ 
চ্ঃ ৩/৩ 
রাজঃ ৬৫ 
মণাঃ ৩] 
মুণাঃ ১/১ 


ইন্দিরা *ম পরি: 
বিষঃ ১০» পরিঃ 


মুণাঃ ২/৬ 
দুর্গে: ১1৫ 


সস 


৩৮৬ 


১৭৬ 


১৭৬ 
১৭৬ 
১৭৬ 
১৭৬ 


